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আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাম সম্পর্কে কৌতুহলী পাঠক এবং বর্তমান স্নাতক 
কোঁনের ও বি, টির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা ভাষায় কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ইতিহাস 
নেই । ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আসবার পর খ্রীষ্টান মিশনারীরা একদিন যে 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন সেই শিক্ষ। ব্যবস্থা কি করে নান! বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে তা জানতে হলে আধুনিক শিক্ষার ধারাকে 
সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে BA! বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি কমিশনের সুপারিশ ও দু’টি 
একটি fas আইনকে জানলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাস বা শিক্ষার সমস্তাকে জানা 
যায় না। আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তার সাথে পরিচয় 
করিয়ে দেবার জন্ত আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস | 

ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা ইতিহাস প্রণেতারা বহু পরিশ্রম করে যে 
সব পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বই লিখেছেন তাদের সে সব রচনা ও আধুনিককালের বিভিন্ন শিক্ষা 
কমিশনের রিপোর্ট থেকে আমি প্রয়োজনীয় উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ.করেছি। বিভিন্ন 
বইয়ের বিক্ষিপ্ত মূল্যবান তথ্যাদির সাহায্য পেয়েছি বলেই আমার পক্ষে এই বই লেখা 
সহজতর হয়েছে । এই বইয়ের তথ্য সমৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ্দের i 
উপস্থাপনেও গ্রন্থনের দৌষ GIG সম্পূর্ণ আমার | 

শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষার সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । যুগে যুগে শিক্ষার 
বহু সমস্যা দেখ। দিয়েছে, শিক্ষা প্রসারের সাথে বিভিন্ন যুগের শিক্ষা সমস্যাগুলিকে 
যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন সমস্যা ও সরকারী শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে আলোচনা কালে প্রচলিত অতিমতের সাথে fase মতামত উপস্থাপনের 
স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। 

ইতিহাসের ঘটনার আলোচনা কালে দে যুগের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে 
আলোচনার পদ্ধতির জন্ত আমি আমার aa অধ্যাপক পরলোকগত স্থবোধচন্জা 
দত্ত মহাশয়ের নিকট AT) তথা কণ্টকিত নীরস ইতিহাসকে সরস করে তুলতে 
তিনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, যথাসম্ভব সে ভাবে এতিহাসিক তথ্য ও শিক্ষার 
সমস্যাকে উপস্থাপন করেছি । অধ্যায় শেষে যুগ বৈশিষ্ট্য ও যুগ সমন্যার ভিন্ন ভাবে 
আলোচনার ফলে স্থানে স্থানে পুনক্ষক্তি হয়েছে-_ছাতরদের পক্ষে তা RRN TT 
হবে। 


ডি) 


তিনবছরের ডিগ্রী কোসের ছাত্রদের জন্য যে নতুন পাঠক্রম রচিত হয়েছে সেই 
দিকে দৃষ্টি রেখে এচ্ছিক বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা করেছি। 

বই লিখতে সম্ভাব্য সব জায়গা থেকেই আমি সাহায্য নিয়েছি, যে সব বই 
কমিশন রিপোর্টও সরকারী দলিল থেকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য নিয়েছি সে সব 
নাম বইএর মধ্যে যথাস্থানে দিয়েছি । শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস এম, এ আমাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীবনোয়ারীলাল চক্রবর্তী বি, এস, সি মহাশয়ের নিকট 
আমি সর্বভাবে খণী। ছাপার দোষ ত্রুটি কিছু রইল আগামী সংস্করণে সে ক্রটি 
সংশোধনের চেষ্টা FAT | 

অনিচ্ছাকৃত কোন SHAS ভুল যদি থাকে সে সম্পর্কে আমাকে জানালে বা 
নতুন কোন তথ্যের সন্ধান দিলে আমি FOB থাকব। ছাত্র সাধারণ এই বইয়ের 
ছার! উপরূত হলেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে জানব | 


৪1২৯ নেতাজী নগর বিনীত 
কলিকাতা-৪* 
oui জুলাই, ee | রণজিৎ ঘোষ 


UAE 
বিষয় পৃষ্ঠা 


প্রথম অধ্যায় -.. ৰ se ১১ 
জাতীয় শিক্ষাধারা ও এডামের রিপোর্ট 

প্রাক বৃটিশ যুগের শিক্ষানুসন্ধান - mata, বোম্বাই, বাংলাদেশ D এডামের প্রথম, 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিপোর্ট । Graa শিক্ষার বাধারণ রূপ । 

দ্বিতীয় অধ্যায় tee ae ies ১৬--২৭ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপর্ব ( ১৬০০ শ্রীঃ-_-১৮১৩ খ্রীঃ ) 


“মিশনারী প্রচেষ্টা_পতুগীজ, ফরাসী, দিনেমার |: বাঙলায় মিশনারী, প্রচেষ্টা ও 
শ্রীরামপুর oat) শিক্ষা বিস্তারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচেষ্ট_বেসরকারী 
প্রচেষ্টা গ্রাণ্টের আন্দোলন, মিণ্টোর মন্তব্য, 5৮১৩ q: সনদ আইনের শিক্ষাধারা 
( Education clause ) | 


তৃতীয় অধ্যায় ... mi a ২৮৮৪৩ 


শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ( ১৮১৩ খ্রীঃ ১৮৩৩ খ্ৰীঃ) 


শিক্ষাধারা ( Education clause 1913) সম্পর্কে সরকারী মনোভাব্মিশনারী 
প্রচেষ্টা--বাঙলা, CANA ও মাত্রীজ। বেসরকারী প্রচেষ্ট__বাঙ্লা_ হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠা ও afata oa, বোম্বে, aata ও ইউপি । সরকারী উদ্যোগ পর্ব_ 
বাঙলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ | 


চতুর্থ অধ্যায় ... is g 88-৫১ 


i প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য 


বেণ্টিংস্কের সিদ্ধান্ত, সমালৌচনা। 
পঞ্চম অধ্যায় ... xa ৫২--৬৯ 
ইংরেজী শিক্ষার নতুনপর্ব (১৮৩৫ হি a: ) 


লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি, লর্ড হাডিষ্রের ঘোষণা (১৮৪৪), মিশনারী প্রচেষ্টা | 
বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার প্রসারে সরকারী ও জাতীয় প্রচেষ্টা--বাগলা, বোস্বাই মাদ্রাজ, 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ__টমসনের পরিকল্পনা, পাঞ্জাব । ্বীশিক্ষা, ফলশ্রুতি । 


নি পৃষ্ঠ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ee D u CS 
উডের ডেনপ্যাচ (১৮৫৪) ও সমালোচনা, 
ষ্টানলী ডেসপ্যাচ (১৮৫১) ও সমালোচনা | 


সপ্তম অধ্যায় " oe ১ 
উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন ( ১৮৫৪ শ্রীঃ-১৮৮২ খ্রীঃ ) 


শিক্ষা বিভাগ গঠন, শিক্ষার প্রসার, মিশনারী প্রচেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেঙীয় 
শিক্ষা, মাধামিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্তা, প্রাথমিক শিক্ষা_ মাদ্রাজ, বোথে, 
বাড়ল । APT 


অষ্টম অধ্যায় ... z পর ১০৩--১৩৪ 


হান্টার কমিশম ( ১৮৮২-৮৩ ) ও শিক্ষার প্রসার ( ১৮৮২--৯৯০২ ) 


হান্টার কমিশন বা প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের পটভূমি | হান্টার কমিশনগঠন, 
কমিশনের রিপোর্ট, সমালৌচন1 | শিক্ষার প্রসার_-১৮৮২--১৯*৯ প্রাথমিক 
শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষণ, কলেজীয় শিক্ষা, স্ত্ী-শিক্ষা | মিশনারী প্রচেষ্টা, সাধারণ 
শিক্ষ1 পরিস্থিতি (১৮২৪_-১৯*২ ) 


নবম আধ্যায় Be eat ase ১৩৫-১৫৫ 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা- আন্দোলন 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন-_কমিশনের- সুপারিশ ও সমালোচন।। ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয় আইন ও সমালোচনা । ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব 
(১৯০৪) জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন | শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের দান । 


দশম অধ্যায় - face far) ১৫৬--১৮০ 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন € ৯৯০৪ গ্রীঃ--১৯২১ খ্ৰীঃ ) 

ভারতসরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তীব--১৯১৩, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজীয় শিক্ষা ও 
উচ্চশিক্ষার সমস্যা, মাধামিক শিক্ষ! ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্ত৷ । প্রাথমিক শিক্ষা_ 
প্রাথমিক শিক্ষা বিল_গোখেলের প্রচেষ্টা! স্্ীশিক্ষী। মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা 


watts | 


| 
4 


Ray পৃষ্ঠা 
একাদশ অধ্যায়... 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশম বা VIG ata কমিশনের রিপোর্ট। 
( ১৯১৭---১৯২৯ ) 


১৮১--১৮৬ 


সমালোচনা 


দ্বাদশ অধ্যায় ss রি টু ১৮৭--২২২ 
দ্বৈত শাসন ast | 


mba চেমস ফোর্ড সংস্কার ও শিক্ষা, দ্বৈত শাদনে শিক্ষা FAD, জাতীয় শিক্ষণ 
আন্দোলন, হার্টগ কমিটি রিপোর্ট, সঞ্র কমিটি রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 
সমিতির প্রস্তাব, উড়-এবট রিপোর্ট। শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাসমন্ত। 
(385350, ), বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা, মাধামিক শিক্ষা, afs 
শিক্ষা, ats ate প্রাথমিক শিক্ষা আইন, মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা, বয়স্কদের শিক্ষা | 


জয়োদশ অধ্যায় ... + e ২২৩--২৫১ 


প্রাদেশিক aas শাসনের ঘগ ( ১৯৩৭-১৯৪৭ খৃঃ ) 


ভারত শাসন আইনে শিক্ষার ‘দায়িত্ব, বুনিয়াদী শিক্ষা, (erty পরিকল্পনা ) 
জাকির হোসেন কমিটি, খের কমিটির রিপোর্ট? সাজেট Freer’, সমালোচনা, 
শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা AAT ( ১৯৩৭-৪৭ ), বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা, 
সাধামিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা। 


চতুদর্শ অধ্যায় ... Ps i ২৫২--৩৩০ 
স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল 


বিশ্ববিগ্ালয় ও কলেজীর শিক্ষা ও রাধাকুষণ কমিশন) উচ্চ শিক্ষার কয়েকটি 
সমস্তা। মাধামিক শিক্ষা সঃন্া ও মৃদালিযর কমিশন কমিশনের রিপোটে a 


বিপদ. আলোচনা, ভাবতের খাধামিক শিক্ষার বতগান রূপ। প্রাথমিক ও 


নার্শারীশিক্ষা সমস্যা । : 
পঞ্চদশ অধ্যায় ... নী ra ৩৩১--৩৫৬ 
বৃত্তি ও কারিগরী fap 


বৃত্তি শিক্ষার কয়েকটি সস্তা, বিভিন্ন বৃতি শিক্ষা__চিকিৎপা, :আইন, ইলিনীয়ারিং 
ও শিক্ষক শিক্ষণ 


বিষয় | পৃষ্ঠা 
যোড়শ অধ্যায় 


vee ০০০ ৩৫৭-_-৩৬৩ 
পশ্চাৎপদের শিক্ষা ( Education of the Handi Capped ) 

সগুদশ অধ্যায় ৩৬৪--৩৮৩ 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা__ 


প্রথম পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা, তৃতীয় পরিকল্পনা, প্রাথমিক ও afaa 
শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, Der ও বৃত্তি শিক্ষা বা কারিগরী 
শিক্ষা | 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৮৪-৩৯৩ 
ভারত ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবস্থা \ 

নার্শারী ও প্রাথমিক শিক্ষা, মাধাসিক শিক্ষা, পশ্চাৎপদ-শিক্ষা 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নাবলী ... ১--১৪ 
বি, টি, 


বি, এ 


ga 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার৷ 
শিক্ষা-সমস্যার ইতিহাস 


AVA HJT 


জাতীয় শিক্ষার ধারা ও এডামের রিপোর্ট 


Lane বৃটিশ যুগের শিক্ষাুস্ধান-_সান্রাজ। বোম্বাই, বাংলাদেশ । এডামের রিপোর্ট! জাতীর 
শিক্ষার সাধারণ রূপ । ] 

বর্তমান ভারতে আমরা যে শিক্ষাধারার সহিভ পরিচিত সেই নব্য শিক্ষাধারার 
প্রবর্তন হয় যুরোপীয় বণিকগণ এদেশে আসবার পর । পাশ্চাত্য বণিকগণ এদেশে 
আসবার প্রায় সাথে সাথেই মিশনারীগণ এদেশে এসে উপস্থিত হন | খৃষ্টধর্ম প্রচারের 
উন্মাদনায় দেশীয় ভাষা শিখে তারা বাইবেলের অনুবাদ, খৃষ্টের বাণী প্রচার এবং দেশীয় 
জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী 
ভারতের শাসন ভার লাভ করবার পর ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব 
কোম্পানীর BS DSW! ইংরেজ এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করবার পূর্বে এদেশে 
অতি প্রাচীন একটি নিজৰ শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। মিশনারীগণ ও কোম্পানীর 
নব্য সিভিলিয়ানগণের চোখে ভারতের এই fead শিক্ষাব্যবস্থার কোন মূল্যই ছিল 
শা। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও তৎকালীন সিভিলিয়ানদের 
বিরূপ মনোভাব মেকলের metea মধ্যেই পরিস্ফুট | বৈদেশিক সরকারের 
প্রয়োজনে একটি সুপ্রাচীন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়ে 
ভারতীয়দের পাশ্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য এদেশে সম্পূর্ণ এক 
নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করা হল। 

একটি সুপ্রাচীন শিক্ষাপন্ধতিকে সমূলে উৎপাত করে যে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি 
চালু হল সেই নতুনকে জানবার আগে জাতীর শিক্ষার লুপ্ত ধারাটিকে জানা দরকার । 
সাধারণের মধ্যে এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যন্ত এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে 
খে, মুসলিম যুগে ও তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে দেশে 


২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


যে অরাজকতার ze হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় শিক্ষার বুনিয়াদ ভেঙে চুরমার 
হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ সেই ধ্বংসন্ভুপের ওপর নতুন শিক্ষা-সৌধ নির্মাণ করেছে। 
দেশের শাসকসম্প্রদায়ের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে অবহেলা ও অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে 
যে সম্ভাবনাময় জাতীয় শিক্ষার ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেল আমরা সে সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞই 
রয়ে CHATT | 

মুসলিম যুগে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা অতীত গৌরব থেকে বঞ্চিত 
হলেও দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজন যেটাতে আপন সম্মানের ziare 
অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময়ে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল কিন্তু রুদ্ধ 
হয়ে যায়নি । মুসলিম আমলে মুসলিম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা শিক্ষাব্যবস্থাও গড়ে 
উঠেছিল | ভারতের বুকে এই দুইটি শিক্ষাধারাই সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। ইংরেজ 
শাসন প্রবর্তিত হবার পরেও বহুদিন এই দুইটি ধারার মধ্যেই অতীতের ওঁতিহাময় 
শিক্ষাব্যবস্থা আপন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে 
বিদেশী শাসকগণ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরা দেশীয় শিক্ষাকে “অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন’ 
বলেই মনে করত। SASIA যে সামান্ত কয়েজকজন ইংরেজ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে 
সংস্কার করে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন নব্যতন্ত্রীদের বিরোধিতায় তাদের 
সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় | 

ভারতের লুপ্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্যকরূপে জেনেই আধুনিক ভারতের শিক্ষার 
ধারাকে অন্ুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্ত এই জানার পথে fay অনেক | 
ভারতীয়গণ ইতিহাস বিমৃখ জাতি, এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের নেই যা দিয়ে 
জাতীয় শিক্ষার সঠিক ইতিহাস আমর! জানতে পারি । উনবিংশ শতকে ইংরেজ 
সরকারের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এই তথ্য পর্যাপ্ত বা খুব 
নির্ভরশীল নয়, যার ওপর ভরসা করে জাতীয় শিক্ষার সঠিক রূপটিকে আমরা ধারণা 
করতে পারি | তথ্য যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা ইংরেজ শাসিত অঞ্চল থেকেই হয়েছিল | 
দেশীয় রাজন্যবর্গের দারা শাসিত ভারতের একটা বিশাল অংশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 
ধারণা করবার মত কোন উপাদানই আমাদের cae | 

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
“কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরস” ১৮১: খৃষ্টাব্দে এক পত্র লেখেন। এই পত্রের নির্দেশ অনুসারে 
১৮২২ খৃঃ মাদ্রাজের গভর্ণর স্তার টমাস মন্রো প্রাথমিক শিক্ষা সম্পককাঁয় তথ্য সংগ্রহের 
আদেশ দেন । cated প্রদেশের গভর্ণর মাউণ্ট টুয়ার্ট এলিফিন ষ্টোনের আদেশে 
১৮২৩ খৃঃ এই প্রদেশের কলেকট্রগণ প্রথম শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। 
gag বাদে আবার বিচার বিভাগের দারা তথ্য সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে লর্ড 


ন্‌ 


জাতীয় শিক্ষার ধারা ও এডামের রিপোর্ট ৩ 


বেণ্টিঙ্কের আদেশে উইলিয়ম এডাম নামে একজন ভারতহিতৈষী শিক্ষাত্রতী মিশনারী 
১৮৩৫-৩৮ খুঃ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে RART করে পর পর তিনটি রিপোর্ট পেশ করেম। 
দিল্লী ও নাগপুর জেলায়ও কিছু তদন্ত হয়েছিল। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট । 
সংগৃহীত তথ্য সমূহের মধ্যে এডামের তথ্যই নির্ভরযোগ্য ও প্রায় নিভূলি। 

মাদ্রাজ ৪_মাদ্রাজে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ভা'থেকে জানা যায় ১৮২৬ খৃঃ 
এই প্রদেশে ১২৪৯৮টি বিগ্তালয়ে ১,৮৮,৬৫০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করছিল। সমগ্র 
FARAT (১,২৮,৫০,৯৪১ ) অনুপাতে প্রতি ১০০০ জনে একটি বিদ্যালয় ছিল। 

"যদি এই সংখ্যা থেকে মেয়েদের বাদ দেওয়া হয় তাহলে প্রতি ৫০০ জনের জন্য একটি 
স্থল ছিল। মন্রো যে রিপোর্ট পেয়েছিলেন ভাতে দেখা যায় প্রতি ৬৭ জনে ১ জন 
শিক্ষা পেত। এই সময় এই প্রদেশে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। 
ভাছাড়া রিপোর্টে“ এক মাদ্রাজ সহর ভিন্ন অন্ত কোন জেলার গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের 
ধর! হয়নি । মন্রে! হিসাব করে দেখেছেন যে, মোট জনসংখ্যা থেকে মেয়েদের বাদ 
দিয়ে ৫ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের এক তৃতীয়াংশ বা সমগ্র জনসংখ্যার এক 
নবমাংশ শিক্ষালাভ safer | . 

WAH বলেছেন-_ইংলণ্ডের তুলনায় এদেশের শিক্ষার ব্যবস্থা খারাপ, কিন্তু 
ইউরোপের অন্ত যেকোন দেশে কিছুদিন পূর্বেও শিক্ষার যে অবস্থা ছিল সেই তুলনায় 
এদেশের (ভারতের ) শিক্ষার অবস্থা ভাল। নিঃসন্দেহে বলা যায় কিছুদিন পূর্বে 
আরে অনেক ভাল ছিল। 

মাত্রাজের শিক্ষার হার সম্পর্কে স্তার ফিলিপ হাট“গ বলেছেন এ সংখ্যা অতিরঞ্জিত । 
কিন্তু মন্রো নিজে বলেছেন, তার কাছে যে রিপোর্ট” রয়েছে তাতে সঠিক সংখ্যার 
Aata পাওয়া যায় না। কারণ, বাড়ীতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যারা শিক্ষালাভ 
করেছে তাদের সংখ্যা ধরলে দেশের এক নবমাংশ কিছু না কিছু শিক্ষা পেয়েছে একথা 
বিশ্বাস না করবার কোন কারণ নেই। রিপোর্টে বল! হয়েছে__] am however, 


A ১1 inclined to estimate the portion of male population who receive 


school education to be nearer to one-third than one-fourth of 
the whole, because we have no returns from the provinces of the 
number taught at home. In Madras the number taught at 
home is 26,403 or above five times greater than that taught in 
Schools, (Selection from the Records of the Government of 
Madras No, II App. 6). 

এখানে মাদ্রাজ বলতে ey মাত্র মাদ্রাজ সহর বোঝান হয়েছে । মাদ্রাজ সহরে 
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যে ভাবে তথা সংগৃহীত হয়েছিল এই প্রদেশের অন্ত কোথায় সে ভাবে তথ্য সংগ্রহ 
করা হয়নি । তাই এই প্রদেশের গৃহে শিক্ষা প্রাপ্তদের সংখ্যা আমরা পাই না। 

বোন্বাই £_বোশ্বাই প্রদেশে ১৮২৪-২৫ খৃঃ এবং ১৮২৯ খুঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
শিক্ষা সম্পকিত তথ্য সংগৃহীত হয়, এই তথ্যসমূহ পরস্পর বিরোধী বলে খুব নির্ভরযোগ) 
নয়। এই প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে A আর, ভি, পার্লেকর তার গ্রন্থে 
তৎকালীন রাজপুরুষদের যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা দেখে মনে হয় এই 
প্রদেশের সাধারণ শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ ছিল নাঁ। বোম্বের গভর্ণর কাউন্সিলের 
সদন্ত মিঃ জি, এল, প্রেগারগাষ্ট লিখেছেন “There are hardly a village, 
great or small through out our territories in which there is 
not at least one school and in larger villages more, many in 
every town and in larger Cities in every Division, where young 
natives are taught reading, writing and arthmetic........ Z 

১৮৯৯ খৃঃ বোদ্বের এডুকেশন সোসাইটির পঞ্চম বাধিক রিপোর্টে” বলা হয়েছে, 
“There are probably as great a portion of personsin India who 
can read write & keep simple accoūnts as are to be found in 
European Countries: পরের বছর রিপোর্টে, qm হয়” Schools are 
frequent among natives and abound everywhere. এই থেকে মনে 
হয় বোম্বে প্রদেশের সাধারণের শিক্ষার জন্য একটা নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যার জন্য 
সরকারী সাহাব্যের প্রয়োজন হয়নি | 

বাংল! £__বাংলা দেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তার পিছনে 
কোন সরকারী প্রচেষ্টা ছিল না। স্কটল্যাগুবাসী সহৃদয় মিশনারী উইলিয়াম এডাম 
স্বেস্ছাপ্রনোদিত হয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ভার গ্রহণ FIAT | ১৮৯৯ খুঃ 
তিনি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ককে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। তাঁর থেকে কোন জবাব না পেয়ে তিনি 
১৮৩৪ খৃঃ আবার পত্র-দেন। এই পত্রে তিনি জানান তিনি নিজেই এই অনুসন্ধানের 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী আছেন। ১৮৩৫ খৃঃ সপরিষদ বড়লাট তার আবেদন মঞ্জুর 
করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কাঁয় অনুসন্ধানের জন্য এডাম কমিশনার নিযুক্ত হন | 
তাকে মাত্র কয়েকটি জেলার অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৩৫ 
৩৮ খৃঃ মধ্যে এডাম এই ALABCAT কাজ শেষ করেন । বহু পরিশ্রম করে তিনি যে 
তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টে তাহা সরকারের নিকট পেশ করেন। 
বাংল! ও বিহারের তৎকালীন দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি faga ও অবিকৃত চিত্র 


a 


a 


জাতীয় শিক্ষার ধারা ও এডামের রিপোর্ট é 


তুলে ধরাই ছিল তার লক্ষ্য! দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কীত এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ faga ও 
তথ্যপূৰ্ণ বিবরণ আমাদের আর নেই | 

এডামের প্রথম রিপোর্ট :_১৮৩৫ খৃঃ ১লা ভুলাই এডাম প্রথম বিবরণীটি পেশ 
করেন। এই বিবরণীটিতে পূর্বে সংগৃহীত কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী 
তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সাধারণ আলোচন। 
করা হয়েছে । এডাম এই বিবরণীতে জেনাগ্নেল কমিটি অব. পাবলিক ইন্সপ্্রাকসনের 
এক বিশিষ্ট সদস্তের মতামতের উপর নির্ভর করে বলেছেল, বাংলা ও বিহারে চার 


কোটি লোকের ea এক লক্ষ পাঠশালা ও মক্তব ছিল। বাংলা ও বিহারের লোক 


সংখ্যার অন্গপাতে প্রতি seo লোকের জন্য একট বিগ্ভালর fer) দেশে প্রাথমিক ও 
উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিলি 
না। গৃহ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। 

স্তার ফিলিপ হাটগ এক লক্ষ বিদ্যালয়ের হিসাবটিকে sae বা উপকথার 
Cmythor legend’) সামিল বলে মন্তব্য করেছেন। এডামের এই উক্তি নিয়ে বহু 
বাদ প্রতিবাদ হয়েছে, তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য, ও বিদ্যালয় বলতে এডাম 
কি বুঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে আলোচন! করলে এই হিপাবকে অত্যুক্তি বা অতি 
রঞ্জিত বলে মনে হয় না। স্কুল বলতে বর্তমান ধারণা অনুযায়ী আমরা যদি বুঝি 
‘আধুনিক’ “sags বিগ্তালয়”” তাহলে এডামের উক্তি নিশ্চয়ই সত্যের অতি 
রঞ্জিত অপলাপ (fantastic exaggeration of facts) | কিন্তু, এডাম স্কুল বলতে 
আধুনিক ধরণের যে স্কুল আমরা বুঝি তা মনে করেন নি। তখন গৃহ শিক্ষার ব্যাপক 
ব্যবস্থা ছিল_-কোন পরিবারে শিক্ষক দিয়ে বা আপন পরিজনদের দিয়ে একক ভাবে 
বা সমষ্টিগত ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হত তাকেও বিদ্যালয় বলা হত। এডাম 
রাজনাহী জেল সম্পর্কে বলেছেন, এই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ছুই ভাগ করা যায়, 
সাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা ও গৃহ শিক্ষা ব্যবস্থা “Public & Private according 
as it is communicated in public school or in prirvate 
families” এডামের সততা সম্পর্কে কেউ সন্মেহ করেন নি। তীর সব চেয়ে 
বড় বিরুদ্ধ সমালোচক হাটগ বলেছেন, এডাম প্রাপ্ত পরিসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক 
সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি (could not “summarize his statistics clearly” | 
এডামের সমগ্র রিপোর্ট থেকে আমরা তার বিচার বুদ্ধি ও পর্যালোচনা শক্তির যে 
পরিচয় পাই তাতে হাটগের উক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এডামের পুর্বে মনরে! 
বলেছেন, মাদ্রাজে প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, “stem দেশে 
মিঃ ওয়ার্ড“ দেখেছেন প্রায় প্রতিগ্রামে লেখা-পড়া ও অঙ্ক শেখাবার যত বিদ্যালয় 
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রয়েছে। মিঃ ম্যালকম দেখেছেন মালবে যেখানে একশ ঘর afer) আছে 
সেখানেই একটা eI আছে। এমন কি লর্ড মেকলে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন 
যে বাংলা দেশে ৮০,০০০ RII আছে। সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য থেকে 
বঞ্চিত হয়েও ভারতের গ্রামসমূহে যে একটা নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি ছিল এই সব 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্যে তাই প্রমাণিত হয়। বাংলায় প্রতি গ্রামের একটি স্কুল ছিল 
(পরিবারিক বা সাধারণ স্কুল) একথ| সরকারী তথ্যের সাহায্যেই সত্য বলে প্রমাণিত 
ছয়েছে। সবদিক বিচার কয়ে এডামের হিসাবকে অবিশ্বাস করবার কোন যুক্তি 
সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। 
দ্বিতীয় রিপোর্ট £:_এডাম ১৮৩৫ q: ২৩শে ডিসেম্বর তার দ্বিতীয় বিবরণী পেশ 
করেন। এই বিবরণীতে তিনি রাজনাহী জেলার নাটোর থানার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে অনুসঞ্জান করে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে উপস্থাপিত করেন | 
নাটোর থানার লোক সংখ্যা ছিল ১,৯৬,২৯৬ জন, এর মধ্যে মুসলমান ১,২৯,৬৪০ জন, 
বাকী ৮৫,৬৫৬ জন হিন্দু। এই থানার মোট ৮২টি গ্রামে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
ছিল যার মোট ছাত্র সংখ্যা ২৬২জন, এর মধ্যে ১০টি বাংলা স্থলে ছাত্র ছিল ১৬৭ 
জন ৪টি ফাসী স্কুলে ২৩ জন ১৯টি কোরাণ শিক্ষার আরবী স্কুলে ছাত্র ছিল ৪২ জন, ২টি 
wal ও বাংলা মিশ্ৰ স্কুলে ছাত্র ছিল ৩ জ্ন। এই প্রাথমিক স্থুলগুলির বাইরে 
১৫৮৮টি পরিবারে তাদের নিজন্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যেখানে ২৩৪২টি fre শিক্ষা 
পেত, অর্থাৎ সাধারণ স্কুলে যে ছাত্র পড়ত তার চেনে নয় গুণ বেশী ছাত্র পরিবারিক 
শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করত। মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল a1 | 
এডাম লিখেছেন, “অজ্ঞতার গভীর ও হতাশাময় অন্ধকারে মেয়েরা ডুবে ছিল i” 
কোন কোন পরিবারে একান্ত নিজস্ব ভাবে মেয়েদের কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হত। 
অতি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়বার স্থযোগ তারা কমই পেত। 
স্কুলগুলিতে গড় ৮ বছর বয়সে ছেলেরা ভি হত আর ১৪ বছর বয়সে শিক্ষা 
শেষ করত। প্রাথমিক বিগ্ালয়ের শিক্ষকদের গড় মাসিক বেতন ছিল সাড়ে পাচ 
টাকা ৷ নাটোর থানায় এডাম ৩৮টি সংস্কৃত শিক্ষার কলেজ দেখেছেন। এখানে ৩৯৭ 
অন ছাত্র শিক্ষা পেত ৷ উচ্চ শিক্ষ| সুরু হত সাধারণতঃ >> বছর বয়ন থেকে শেষ 
হত ২৭ বছর বয়নে। সব ছাত্র এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করত, দূরবর্তী স্থান 
থেকে এ সব উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রে ছাত্ররা আসত, তাদের আহার ও বাসস্থানের 
ব্যবস্থা অধ্যাপকই করতেন । নাটোর থানায় সমগ্র পুরুষ জন সংখ্যার আনুপাতিক 
শিক্ষার হার ছিল ৬১%, নারী Wa মিলিয়ে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের 


নংখ্যা ৩:১%। 
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তৃতীয় রিপোর্ট :_১৮৩৮ g: ২৮শে এপ্রিল এডাম তীর তৃতীয়-বিবরণীটি পেশ 
করেন। তিনটা বিবরণীর মধ্যে এইটি বিশেষ মূল্যবান ও উল্লেখ যোগ্য । এই 
বিবরণীতে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ব্যাপক চিত্র দেওয়া হয়েছে, 
এই বিবরণীর প্রথম অংশে যুশিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, fees এবং দক্ষিণ 
বিহার এই পাঁচটি জেলার শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় অংশে, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কলে এডাম তার নিজস্ব প্রস্তাব উপস্থিত 
করেছেন। i 

এই বিবরণীর মুখবন্ধেই তিনি শ্বীকার করেছেন যে, প্রতি জেলার মাত্র একটি 
থানার কাজ তিনি নিজে পরিচালনা করেছেন, বাকী থানার কাজ লোক দিয়ে 
করাতে হয়েছে । ফলে পরিসংখ্যাগত কিছু ক্রটি হয়ত রয়ে গিয়েছে । প্রাপ্ত 
পরিসংখ্যানকে তিনি সঠিক হিসাব থেকে কম (under estimated) বলে মনে 
করেন। এই সময়ে অনুসন্ধান করে সঠিক হিসাব পাওয়ার অনেক অস্থবিধাও ছিল। 
দেশের লোক সরকারী অন্ুসন্ধানকে সন্দেহের চোখে দেখতো, যে কোন 
agaaa পিছনেই সরকারের কোন ছুরভিনন্ধী থাকতে পারে এই ভয়ে তারা 
সত্য গোপন রাখত। তারপর যাদের দিয়ে তিনি কাজ করিয়েছেন তার! দুর্গম 
গ্রাম'ঞ্চলের সর্বত্র নিজের! গিয়ে খোজ করেননি । এসব অস্গৃবিধা সত্বেও এডাম যে 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন নিঃসন্দেহে তাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায়। 

ষেপাচটি জেলার তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন সে পাঁচটি জেলায় মোট ২৫৬৭ 
স্কুলে ৩০,০১৫ জন ছাত্র শিক্ষা পেত। এই হিস|বে পারিবারিক বিদ্তালয়সমূহকে ধরা 
হয়নি। বিগ্ভালয়গুলি ছিল সাত প্রকার-_বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফাসী, আরবীয় 
ফরমাল আরবী ও মেয়েদের স্কুল । সমগ্র জেলার পারিবারিক বিদ্যালয়ের সন্ধান না 
করতে পারলেও তিনি প্রতি জেলার একটি করে থানার পারিবারিক বিদ্যালয়ের 
অন্ুমন্ধান করেছিলেন ॥ নীচের তালিকায় পাচটি জেলার fetes ও ছাত্র সংখ্যার 


হিসাব দেওয়া হয়েছে s— 


জিলা অধিবাসী বিগ্ালয় সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
মুশিদাবাদ ১৮৬,৪৮১ ১১৩ ১৩৯৬ 
বীরভূম ১২৬৭,০৬৭ ৫৪৪ ৭৩৫০ 
বৰ্ধমান ১১৪৮৭,৫৮০ ৯৩১ ১৫,৮১৪ 
দঃ বিহার ১৩১৪০,৬১* ৬০৫ ৫০৩৬ 
fags ১৬,৯৭,৭০ ৩৭৪ ১৩১৯ 


“এডাম বর্ধমান জিলায় ৪টি, মুর্ণিদাবাদ ও Mage জেলায় একটি করে মোট ৬ট 


৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা| ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


বালিকা বিগ্ভালয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন | এই of বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট 
২১৪ জন। তিনি ২৪২ জন ইংরাজী শিক্ষার্থীর সন্জান ও এই স্কুলগুলিতে 
পেয়েছিলেন | 

স্যার ফিলিপ হার্টগ এই ভালিকা৷ দেখে বলেছেন, এডামের সিদ্ধান্ত অন্থুারে যদি 
প্রতি ৪০* জনে একটি স্থূল থাকত তাহলে স্কুলে সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল মুশিদাবাদে 
৪৬৭টি, বীরভূমে ৩,১৬৮টি বর্ধমানে ২,৯৬৭টি দঃ বিহারে ৩৩৫২টি ও faas 
৪, ২৪৪টি । আপাত দৃষ্টিতে হাট গের যুক্তি অথগুণীয় বলেই মনে হবে কিন্ত তিনি 
যদি পাচটি থানার পারিবারিক শিক্ষা কেন্দ্রের হিসাবটি বিচার করে দেখতেন 
তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন সে প্রতি ৪০* জনে একটি বিদ্যালয়ের হিসাব 
মোটেই কল্পনা বিলাস নয়। এডাম নিজেই স্বীকার করেছেন পাঁচটি জেলার পারিবারিক 
শিক্ষাকেন্দ্রের হিসাব নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি তবে পাঁচটি থানার যে তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায়। 

সাধারণ বিগ্ভালয় পারিবারিক Ram » মোট 


মুশিদাবাদ ( সহর ) ৮৮ ২১৬ ৩ 
দৌলত বাজার (থানা) ২৫ ২৫৪ ২৭৯ 
নাজলিয়া (থান! ) ৩৬ Soh) ২৪৩ 
কালনা (থানা ) ১১2 ৪৭৫ ৫০৪ 
জেহানাবাদ ( থান! ) ৯২ ৩৬০ Ber 
ভাওয়ার। ( থান৷ ) ১৩ ২৩৫ ২৪৮ 


যদি প্রতি ৪০* জনের ay একটি faia থাকত তাহলে মুশিদাবাদে ৩৯১, 
দৌলত বাজারে ৯৫৫টি, নাঙ্গলিয়ায় ১১৬টি, কালনাষ ১৯১টি, জাহানাবাদে ২০৩টি ও 
ভাওয়ারায় ১৬৪টি মোট ১৯,২৪১টি বিদ্যালয় থাকবার কথা। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয় 
ও পারিবারিক বিগ্ালয় মিলিয়ে এডাম মোট ২,১২০টি বিগ্তালয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন | 
ভাই দেখা যাচ্ছে এডাম বিদ্যালয়ের যে আস্থমানিক হিসাব দিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা তার চেয়ে বেশীই ছিল। 

দেশের শিক্ষিতের হার সম্পর্কে এডাম একটি তথ্যপূর্ণ পরিসংখ্যান ( statistics ) 
দিয়েছেন! এই তথ্য সম্পর্কে Abt মন্তব্য করেছেন ‘the first systematic 
census of literacy in India.” এই পরিসংখ্যানে এডাম শিক্ষিত জন 
সংখ্যাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন । তার মধ্যে বষ শ্রেণীতে ধরা হয়েছিল যারা 
শুধু মাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে। শুধু মাত্র নাম ত্বাক্ষরকারীদের শিক্ষিত বলে 
de করতে হার্টগের আপত্তি আছে ভাই তিনি এই হিসাবের তীব্র সমালোচনা 


7 


জাতীয় শিক্ষার ধারা ও এডামের রিপোর্ট ৯ 


করেছেন। বর্তমান যুগের শিক্ষার মানদণ্ডে সেই যুগের বিচার করতে বসলে বিচারের 
নামে অবিচারই করা হবে। শিক্ষিতের হার নির্ণয়ে এডাম যে নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন 
সেই নীতিই যুগোপযোগী | এডাষের প্রদত্ত হিসাব অঙুসারে দেখা যায় ছয়টি থানার 
মোট জনসংখ্যা ৪,৯৬,৯৭১ জন এর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৮,৬৯৭ জন অর্থাৎ 
মোট সংখ্যার ৫৮% শিক্ষিত। ১৯২১ খৃঃ জনগণনায় শিক্ষিতের হার ছিল roZ | 
মহাত্মা! গান্ধী ১৯৩১ খৃঃ গোলটেবিল বৈঠকে এই পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে ভারতে 
ইংরেজ শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা বলেন। গান্ধীজির উক্তির অসারতা প্রমাণের 


N জন্য স্যার ফিলিপ হার্টগ mom বিশববিগ্ভালয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন, এবং এডামের 


পরিসংখ্যানকে কল্পনা (myth) বলে ঘোষনা করেন। এডামের দেওয়া হিসাব যে 
বাস্তব ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত তা ভারতের বহু শিক্ষাবিদ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন | 
উপরের আলোচনায় এডামের সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভাই প্রমাণিত 
হয়। 

এডামের বিবরণীতে আমরা দেখত পাই দেশের শিক্ষা ছুইভাগে বিভক্ত ছিল 
উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক | বর্তমানের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বলে কিছু ছিল না। উচ্চ 
শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে ita, পুরান, দর্শন প্রভৃতি পড়ান হত। দেশীয় ধনী ব্যক্তিগণ 
আধিক সহায়তার দ্বারা উচ্চ শিক্ষার পরিপোষণ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষায় বেতন 
লাগত কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দূরাগত ছাত্রদের জন্য অধ্যাপকগণ 
নিজগৃহে ছাত্রদের থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করতেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের 
নিজেদের কোন ব্যয় বহন করতে হত না। রিপোর্টে দেখ যায় আলোচ্য এলাকায় 
৯৯০টি টোল ও ও ২৯-টি কেন্দ্রে আরবী ফারসী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা! ছিল। এডামের 
অনুমান সারা বাংলায় ১৮০০টি টোল ও ১২,৬০০ জন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকগণ 
নিজগৃহে বা ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনা করতেন ৷ ছাত্ররা 
ছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, সামান্ত সংখ্যক অন্ত উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাত্রও টোলে পড়ত। 
এখানে ব্যাকরণ, Afoa, ata, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি পড়ান হত। 

আরবী, ফান মাদ্রাসাগুলি বসত সাধারণতঃ মসজিদে । মাদ্রাসার অধ্যাপকগণ 
মুসলমানই হতেন, ভবে TAT শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু অধযাপকও দেখা গিয়েছে । ফাসী 
ছিল তখনকার সরকারী ভাষা | তাই চাকুরীর জন্ত হিন্দু কায়স্থরা FIAT ভাষা শিক্ষা 
করতেন। দেখা যায় আলোচ্য এলাকার ফাঁসী স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্র ছিল ৫৫৯ 
জন, হিন্দু ছাত্র ৮৩৫ জন এই হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কায়স্থ ছিল ৭১১ জন। ধনী 
যুসলমানদের মধ্যে “আখন্জি" রেখে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থ, ছিল। দেশের শিক্ষা 
Urey উচ্চ শিক্ষার বিশেষ কোন ওরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। অভি অল্প সংখ্যক 


So ` আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


লোকই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করত আর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অতি অপ্রচুর। এই 
শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ হত কিন্ত ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনে এ শিক্ষা বিশেষ 
কোন কাজেই লাগত না। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছিল প্রাথমিক 
শিক্ষা । এই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্ এডাম কয়েকটি সুপারিশ করেন | 
এডীমের মন্তব্য £₹_ তৃতীয় বিবরণীর শেষ অংশে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার 
পধালোচনা করে মৃত্যুপথযাত্রী দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কি করে বাঁচিয়ে তুলে জাতীয় 
শিক্ষার ভিত্তিরপে দাড় করান যায় সে সম্পর্কে এডাম কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। 
তিনি বলেছেন, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থ। ধ্বংসের পথে, এবং বেশ কিছুদিন ধরেই ধীরে 
ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা স্থিতিশীল, প্রগতিশীল বা ক্ষিষুঃ 
যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার যেকোন আয়োজন সার্থক 
করে তুলতে হলে এই ভিত্তির উপরই তাকে দৃঢ় করে দাড় করাতে wal ম্মরণাতীত 
কাল থেকে এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জীবনের সাথে ওতঃশ্রোত ভাবে 
জড়িয়ে আছে, প্রগতিশীল স্থায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে একেই বাচিয়ে 
রাখতে হবে। এডামের ভাষায়_1০ 2 extent such Institutions 
may exist and in whatever condition they may be found, 
staionary; advancing, or retrograding they present the only 
true and sure foundation on which any scheme of national 
education can be established. We may deepen and extend 
the-foundation, we may improve, EE and beautify the 
eo ture, but these are the foundations on which the 
SEE id be raised......... existing native institutions 
Ps ns FEN to the lowest of all kinds and classes were the 
চা to be employed for raising and improving the 
pe ae the eople, that toemploy those institutions for 
ets se Gti ৮ the simplest, the safest, the most 
sea Wee wale economical andthe most effectual plan for 
pope ike টিটি to the nativé mind which it needs on the 
oe Ai লা and for eliciting the exertions of the 
Ue a Ives for their improvement without which all 
দয be unavailing “(Adam’s Report—Calcutta 
other 


Edition.) 
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জাতীয় শিক্ষার ধারা ও এডামের রিপোর্ট ১১ 


এডাম তীর মন্তব্যে চুইয়ে পড়া নীতির (downward filtration theory) তীব্র 
সমালোচন! করে এর বিরোধিতা করেছেন। উনবিংশ শতকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ও 
দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতেন যে প্রথমে উচ্চ বর্ণের লোকদের শিক্ষা দিতে 
হবে। উচ্চ বর্ণের মধ্যে নব্য শিক্ষার প্রসার হলে সেই শিক্ষা ধীরে ধীরে সমাজের 
বিভিন্ন সুরের মধ্য দিয়ে চুইয়ে নেমে অবশেষে নিয়শ্রেণী অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়বে । তাই প্রথমে জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবার 
MIT নেই। উচ্চ বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হলেই তা আপন থেকেই 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এডাম বললেন লোকে স্ুরুতেই কলেজে যায় না 
-af পরিচয় থেকেই সুরু হোক। স্থউচ্চ প্রাসাদের ভিৎ থাকে মাটার গভীরে । 
ধাপে ধাপে শিক্ষা সৌধ গড়ে তুলতে হবে । জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেবার 
অন্ত তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন পরীক্ষামূলক ভাবে তিনি তা মাত্র দু'টি 
জেলায় প্রয়োগ করবার কথা বলেছিলেন। 

এডামের প্রস্তাব £_প্রথমেই নির্বাচিত জেলার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান 
করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। y 

শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী ভারতীয় ভাষায় এক প্রস্থ পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার 
প্রচার করতে হবে। 

' প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার 2B রূপায়ণের জন্য একজন পরীক্ষক (Examiner) 
নিযুক্ত করতে হবে। তিনি শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে, শিক্ষকদের 
সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। পাঠ্যপুস্তক কি করে ব্যবহার করতে হয় 
তা বুঝিয়ে -দেবেন, পরীক্ষা পরিচালনা, পুরন্ধার বিতরণ এবং সমগ্রভাবে পরিকল্পনা 
রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। 

শিক্ষকদের বই পড়তে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্তু নর্মাল 
স্কুল স্থাপন করতে হবে! শিক্ষকগণ স্কুল ছুটির সময় বছরে একমাস থেকে তিন মাস 
পর্যন্ত একাধিক্রমে চার বছর কালের মধ্যে তাঁদের শিক্ষণ-শিক্ষা সমাপ্ত করবেন। 

শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সেই শিক্ষা ছাত্রদের দান করবেন-_ছাত্রদের পরীক্ষা 


গ্রহণ ও পুরফ্কার দেবার ব্যবস্থা থাকবে। 
শিক্ষকদের গ্রামে থেকে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করবার জন্য তাদের ভূমিদানের 


ব্যবস্থা করা হবে। 

তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় এডামের স্থপারিশ সমূহ বিবেচনার যোগ্য বলে মনে 
করেন নি। এই রিপোর্ট বের হবার আগেই মেকলে পাঠশালা ও দেশীয় শিক্ষকদের . 
মান উন্নয়নের চেষ্টাকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নের 


১২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


একটি প্রচেষ্টা সরকারী বিমুখতায় wares ব্যর্থ হয়ে যায়। এডামের প্রস্তাবকে 
তখন প্রত্যাখ্যান না করা হলে মনে হয় জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি এতট! পিছিয়ে থাকত 
না। অশিক্ষার অন্ধকার যে ভাবে দেশকে গ্রাস করছিল জাতীয় শিক্ষা ধারাকে বাঁচিয়ে 
রাখলে তা কখনই হত না। যদিও তৎকালীন শাসকগণ এডামের প্রস্তাব সমূহ 
গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি কিন্ত পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনায় তার নীতিকে 
অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি । প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন আলোচনায় দেখা যায় তার 
প্রস্তাবসমূহ পরবর্তীকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

জাতীয় শিক্ষার সাধারণ রূপ s— 

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলার শিক্ষা মানচিত্রের যে রূপটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি 
ভা থেকে সমগ্র ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক দপকে আমর! কল্পনা 
করতে পারি। এই রূপ কল্পনায় কিছু ফাক (gap) থেকে যাচ্ছে, তবু ক্রুটি বিচ্যুতির 
মধ্য দিয়েই যে রূপটিকে আমরা দেখতে পাই তা থেকে দেখি প্রাচীন ভারতে গ্রামীণ 
শিক্ষার একটা ব্যপক শায়োজন fer অদ্ধেয় অনাথ বন্থ মশায় বলেন, “উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন নবীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হইল তখনও সেই 
সুপ্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় নাই, তখনও দেশের সর্বত্র বহু টোল 
চতুত্পাঠী ছিল, মক্তব মাদ্রাসা ছিল, ভখনও গ্রামে গ্রামে গুরুমহাশ়গণ পাঠশালায় 
দেশের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, টোলে অধ্যাপকগণ শাস্ত্র চর্চায় 
রত ছিলেন ৷” 

বিদ্যালয় ছিল দুই শ্রেণীর-প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষালয়। হিন্দু মুসলমানদের জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ছিপ। হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা, যুসলমানদের 
জন্য মক্তব | উচ্চ শিক্ষার ae হিন্দুদের টোল (পশ্চিম ভারতে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার 
কেন্দ্রকে পাঠশালা বলা হইত, বাংলায় আমরা তাকে টোল বলি ) আর মুসলমানদের 
জন্য awn) Sor সম্প্রদায়ের বিগ্তায়তনগুলোই রাজা, জমিদার ও ধর্মপ্রাণ নর- 
নারীদের কাছ থেকে আধিক সাহায্য পেত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর কোথায়ও ছিল না 
চ্ভীমগ্ডপ, মসজিদ, অধ্যাপকদের গৃহ, বড়লোকের বৈঠকখানা এইগুলিই শিক্ষাদানের 
com ছিল। ধনী মুসলমানদের মধ্যে “আখেনজী” রেখে উচ্চ শিক্ষালাতের বাবস্থা 
ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাদান করতে গুরুমহাশয় প্রায়ই গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ 
করতেন। গাছের ছায়ায় 'বেত্রপানি' গুরুমহাশয় বিদ্যাবিতরণ করছেন পল্লী বাংলার 


j গথে রয়েছে | 
রূপটির সাথে বাস্তব পরিচয় আমাদের মনে C 
s পাঠশালার যেমন নিজন্ব ঘর ছিল না, তেমনি বসবার নিদিষ্ট সময়ও ছিল ay | 


গুরুমহাশয়ের জুবিধামত সময়ই ছিল পাঠশালা বসবার সময় । একজন গুরুমহাশয় এক 
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একটি বিগ্ভালয় পরিচালনা করতেন | এ যুগের মত ছুটিরও ধরাবাধা কোন নিয়ম ছিল 
না। পুজা-পার্ধণ, গ্রাম্য উৎসবে পাঠশাল! ছুটি থাকত, এছাড়াও ছুটির প্রচুর ব্যবস্থা 
ছিল। নিয়ম কানুন বলতে গুরুমহাশয়ের মজি আর মেজাজ, শাসন ব্যবস্থা বলতে 
রক্ত চক্ষু আর উদ্যত বেত্র। সে যুগের শাস্তি অনেক সময় নির্নমই হত। তবু ছাত্র ও 
শিক্ষকের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত। ছাত সংখ্যা অল্প হওয়ায় গুরুমহাশয় 
ব্যক্তিগত মনোযোগ বেনী দিতে পারতেন | 

বর্তমানের মত শ্রেণীবিভাগ সে সময়ে ছিল না। যে কোন সময়ে Shs হওয়া যেত, 
স্কুল ছেড়ে যাওয়ারও কোন নির্দিষ্ট সময় বা বয়স ছিল না| শিক্ষার উপকরণের কোন 
বাহুল্য সে যুগে ছিল না। বালির উপর আঙ্গুল চালিয়ে একটু রপ্ত হয়ে উঠলে 
তালপাতা বা কলাপাভায় লিখতে শেখানে। হত। এরপর স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর 
প্রভৃতি লিখতে ও পড়তে শেখান Bo) ছেলেরা গুরুমশায়ের থেকে মুখে মুখে শুনে 
নদী, গ্রাম, জন্তু জানোয়ারের নাম aS করত আর লিখতে শিখত। মুখে মুখেই 
পৌরাণিক কাহিনী আয়ত্ত করত। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, নামতা, শুভঙ্করীর আধা 
প্রভৃতি শেখান হ'ত । হাতের লেখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া! হত । পাঠশালা 
পাঠের শেষ পর্যায়ে পু'ধি, চিঠিপত্র, দলিল দন্তাবেজ প্রভৃতি পড়তে ও লিখতে শেখান 
Ve) কাজ চালানোর মত হিসাব রাখতেও শিক্ষা দেওয়া BS) বাস্তব জীবনের 
নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর শিক্ষালাভ হলেই পাঠশালার পাঠ শেষ হ’ত। 

তখনকার দিনে পাঠশালায় একটি অভিনব প্রথা ছিল। ছেলেদের যোগ্যতা 
অন্ুপারে ছুটি ভাগ করা হ’ত ৷ উচু শ্রেণীর ছেলেদের হাতে ছোট ছোট ছেলেদের 
পড়ানোর ভার দেওয়া হ’ত। বড়দের পড়ানোর কাজ গুরুমশায় নিজেই করতেন। 
এতে বড়দের পড়াট। ভালভাবে আয়ত্ত হ'ত, আর গুরুমশীয় কিছুটা বেণী সময় পেতেন 
বড়দের দিকে নজর দেবার । একে AGA পোড়ে প্রথা" বলা হ'ত। বিদ্যালয়ের 
শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি এদের হাতে থাকত । মাদ্রীজের মিশনারী ডাঃ বেল 
এই সর্দার পোড়ো প্রথার উপযোগিতায় মুগ্ধ হন এবং বিলেতে গিয়ে এই প্রথাটির 
প্রবর্তন করেন । এই TATA শিক্ষা পদ্ধতি ইংলঙে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ 
সহায়ক হয়েছিল। এই ব্যবস্থা Monitorial system নামে ইংলণ্ডের প্রাথমিক 
শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে | 

পাঠশালার পড়ুয়া সব সম্প্রদায় থেকেই আসত । উচ্চবর্ণের ছাত্র সংখ্যাই ছিল 
বেশী। নিন্নবর্ণ থেকেও ছাত্র যে আসত না তা নয়। এমন কি হাড়ি, বাণ্দি, মুচি, 
বাউরি, জেলে, কানু, WE, কামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ছাত্রের সন্ধানও আমর! পাই। 
মেয়েরা পাঠশালায় পড়তে আসত না-_যেটুকু লেখাপড়া শিখত বাড়ীতেই শিখত। 


১৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক কিন্তু পাঠশালায় মাইনে দিয়ে পড়তে 
হত। এই বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না। যার যেমন সাধ্য সে সেই রকম 
বেতন দিত । কেহ কেহ নগদ পয়সা দিতে পারত ন! চাল-ডাল-তরী-তরকারী দিয়ে গুরু 
দক্ষিণা দিত ৷ এ ছাড়া পুজা পার্বনীতে বিদায়ী ও সিধা গুরুমশায়ের প্রাপ্য ছিল। হিসেব 
করে দেখ! গিয়েছে তার! মাপে তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। আজকালকার 
তুলনায় তাদের অবস্থা ভালই ছিল বলা বায়। তখনকার দিনে পাচ টাকার দোল 
দুর্গোৎসব করা যেত। সমাজে শিক্ষকদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপকের কেউ করুণার চোখে দেখত না। তারা সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন। 

উচ্চশিক্ষা! :_ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল ও মাদ্রাসা । উচ্চশিক্ষা অতি 
অল্পলৌকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । পাঠশালা যেমন প্রতি গ্রামের অঙ্গ ছিল উচ্চ- 
শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছিল দেশময় ছড়ান। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, বিক্রমপুর প্রভৃতি 
স্থান সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাতি ate করেছিল। আরবী, ফাসীর চর্চা হ'ত দিল্লী, 
পাটনা, মুগ্িদাবাদ প্রভৃতি সহরে। দেশ-দেশাস্তর থেকে জ্ঞানপিপান্থ শিক্ষার্থীরা 
এসে এসব কেন্দ্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, 
পুরাণ প্রভৃতির চর্চা হত । টোলের অধ্যাপকরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হতেন। ছাত্রদের 
শিক্ষা শুধু অবৈতনিক ছিল না__াকা খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য অধ্যাপক কোন অর্থ 
গ্রহণ করতেন A | 

মাদ্রাসা গুলিও অবৈতনিক fen) ফাসা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়কেই দেখা যেত। ফাসাঁর হিন্দু অধ্যাপকও ছিল। ধনী ব্যক্তিদের 
আধিক সাহায্যেই উচ্চশিক্ষা চলত। যোগ্যতা অনুসারে অধ্যাপকগণ বৃত্তিলাভ 
করতেন। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও দেশে উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল না। 
উচ্চশিক্ষা জীবনানুসারী ন! হওয়ায় পাণ্ডিত্য লাভ যতটা! হত বাস্তব জীবনের প্রয়োজন 
ততটা এ শিক্ষায় মিটত না। 

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিস্তৃত আলোচনার কারণ হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপাত্তরিত করা সম্ভব ছিল কিনা তার বিচরি করা। এডাম 
দৃঢ়স্বরে বলেছেন, এই সম্ভাবনাময় শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই জাতীর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন 
করতে হবে । আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ ক্রটি আমরা দেখেছি, কিন্তু আজকের 
জগতে যে সব জাতি শিক্ষায় প্রগতিশীল একশ বছর আগে সে সব দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থা কি আমাদের দেশের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উন্নত ছিল? ইংলগ্ডের 
ক্রটপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে সংস্কার করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে। 
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Monitorial প্রথার উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই ইংলগ্ডের জনশিক্ষা 
প্রসারের প্রথম ধাপে এই প্রথাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইংলণ্ড যে প্রথার স্যবহার 
করল আমরা তাকে ত্যাগ করলাম। চুইয়ে পড়া নীতির ভূত আমাদের এমনি 
আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে এডাম, মনরো, থমসন প্রভৃতি চিন্তাবিদদের সব স্থপারিশ 
উপেক্ষা করে আমাদের শাসকবর্গ এমন এক শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেন যার সাথে 
জাতির আত্মিক কোন ষোগই ছিল না। এর শোচনীয় পরিণাম আমরা ইংরেজ 
শাসনে প্রত্যক্ষ করেছি। ইংরেজ দেশের মুষ্টিমেয়ের জন্য শিক্ষার যে আয়োজন 
"করেছিল ভার ফলে দেশের প্রকৃত জনসাধারণ অজ্ঞতার তিমিরে ডুবে রইল। 
স্বাধীনতা লাভের পনর বছর বাদে আজও আমরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে 


যুক্তি পাইনি । 


fesla AINT 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপর্ব 


(১৬০০ খুঃ_-১৮১৯৩ খৃঃ ) 


[ মিশনারী প্রচেষ্টা__পতুশীজ, ফরাদী, দিনেমার | | বেসরকারী প্রচেষ্টা, গ্রাণ্টের আন্দোলন, মিণ্টোর 
বাংলায় মিশনারী প্রচেষ্টা ও শ্রীরামপুর ত্রয়ী । | মন্তব্য, ১৮১৩ খুঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারা 
শিক্ষা বিস্তারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচেষ্টা | (Education clause) ] | 


বহির্ভারতীয়দের কাছে ভারতবর্ষ ছিল “স্বর্ণ ভূমি । ভারতের অতুল সম্পদের 
লোভে যুগে যুগে বিদেশী লুঠনকারীর দল ভারতের বুকে হানা দিয়েছে । ইউরোপীয় 
বণিকদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল ভারতের এশ্বর্ষের দিকে । ভারতে আসবার দুঃসাহসিক 
অভিযানে sayin আবিষ্কার করেন নতুন মহাদেশ | ঝটিকা বিক্ষুব্ধ উত্তমাশা অস্তরীপ 
ঘুরে TWAS নাবিক ভাস্কো-ঘ্-গামা ১৪৯৬ খৃঃ কালিকটের উপকূলে উপস্থিত হ'ল। 
ভারতের ইতিহাসে সুচনা হ'ল এক নতুন যুগের । ভারতীয় পণ্যের লোভে দলে দলে 
ইউরোপীয় বণিকের দল ভীড় জমাল ভারতের কূলে। পতুগীজ বণিকদের সাথে 
সাথে এল দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, সবশেষে এল ইংরেজ । বণিকের দল এল 
পণ্যের লোভে | তার পিছু পিছু এল খৃষ্টান মিশনারীর দল ধর্ম প্রচারের জন্য। 
মিশনারীগণ ভারতীয়দের মধ্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের ভাষা শিখল, বাইবেলের 
অঙ্গবাদ করল, ধর্মাস্তরিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিশ্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ 
করল । মিশনারীদের চেষ্টায় সুরু হ’ল ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের 


আদি পর্ব। 


মিশনারী প্রচেষ্টা! 8 

ote গীজ £__ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পতুগীজ বণিকের দলই ভারতে প্রথম 
পদার্পণ করে। বাণিজ্যের জন্য তারা এসেছিল, কিন্তু তাদের অন্ত কোন উদ্দেশ 
ছিল না একথা বলা যায় না। কথিত আছে তাদের যখন fawra করা হয়েছিল 
মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কিসের লোভে তোমরা এদেশে এসেছ? ভারা বলেছিল “We 
have come to seek christians and spices.” বাণিজ্য আর ধর্মপ্রচার ছুই 
তাদের লক্ষ্য ছিল। কালিকট, গোয়া, দমন, দিউ, বেসিন, বোষ্ে, হুগলী প্রভৃতি 
পতুগীজ বাণিজ্য কেন্দ্রে বণিকদের সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক এসে 


y 
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vv 


পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপর্ব ১৭ 


উপস্থিত হন ও ভারতের পঃ উপকূলে ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে তাদের স্বদেশীয় 
আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন | 

ভারতে আধুনিক শিক্ষা ধারার প্রথম প্রবর্তক পতুগীজ মিশনারী সম্প্রদায়। 
পতুগিজ মিশনারীদের মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার ও রবার্ট-ডি-নোবিলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এরা ভারতে আসেন। সেন্ট-জেভিয়ারের নাম 
এখনও ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছে। ১৫৪২ুঃ 
< সেন্ট জেভিয়ার ভারতে আসেন। তিনি গ্রামে গ্রামে পায়ে হেটে খৃষ্টধর্ম প্রচার 

করেন। শিক্ষা প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, প্রতি গ্রামে একটি করে স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে ছেলেরা রোজ সেখানে লেখাপড়া শিখতে পারে“ 
build schools in every village, that the children may be taught 
daily” (Richter—A History of Missions in India) | ১৫৪১ খৃঃ 
মিশনারীর। ধর্ম্মান্তরিতদের শিক্ষায় জন্য সেমিনারী অব্‌ সাণ্টা ফি (Seminary of 
Santa Fe) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, ১৯৫৪৩খুঃ সেন্ট জেভিয়ার এই 
প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। ১৫৭৫ খৃঃ গোয়াতে প্রথম জেন্ুইট 
কলেজ স্থাপিত হয়, এখানে ভিনশতের বেশী শিক্ষার্থী ছিল। ১৫৯২ খৃঃ কালিকটে 
সেন্ট এনস কনভেণ্ট নামে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজটি ক্রমে একটি 
বিশ্ববিগ্তালয়ে পরিণত হয়। ১৭৩৯ খৃঃ মারাঠাদের দ্বারা ASS হবার ভয়ে কলেজ 
ভবনটিকে ধ্বংশ করে দেওয়া হয়। 

পতুগীজ শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান সমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

মিশন ও গীর্জার সাথে যুক্ত প্রাথমিক বিগ্ভালয়। ভারতীয় অনাথদের oa 
আশ্রয়স্থল, এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কৃষি RA ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য জেন্ুইট কলেজ | 

ধর্মশিক্ষা ও পাদ্রী তৈরীর সেমিনারী | 

পতুগীজরাই ভারতে প্রথম ছাপাধানার প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৫৬ খৃঃ গোয়াতে 
প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এছাড়াও এদের আরো চারিটি ছাপাখানা ছিল | 

ভারতে AZ AS শক্তির পতনের ফলে পতুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে 
বায়। কিন্ত এদের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ দেশীয় খৃষ্টানদের প্রচেষ্টায় 
বহুদিন সক্রিয় ছিল। 

ফরাসী £__মাহে, ইয়ানান, কারিকল, পণ্ডিচারী, চন্দননগর প্রভৃতি ফরাসী 
বাণিজ্যকেন্দ্রে ফরাসী মিশনারীগণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব বিদ্যালয়ে 
স্থানীয় ভাষায় দেশীয় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা fer) পণ্ডিচারীতে একটি 


3 


se আধুনিক ভারতের শিক্ষীধার| ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


মাধ্যমিক বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে শিক্ষার্থীদের ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত | 
এই স্কুলগুলি প্রধানতঃ দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য প্রতিষ্ঠা কর! হলেও অধৃষ্টান বিগ্যার্থীকেও 
ভতি করা হত এবং তাদের প্রলুব্ধ করবার জন্য বিনামূল্যে বই, পোষাক পরিচ্ছদ, খাবার 
প্রভৃতি দেওয়া হত | 

দিনেমার £__তাঞ্জোর এনকুর়েবার ও শ্রীরামপুরে দিনেমার বণিকদের প্রধান 
আড্ডা ছিল। দিনেমার মিশনারীগণ ছিলেন প্রোটেষ্টান, তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল 


এনকুয়েবার ও শ্রীরামপুর ৷ দিনেমার মিশনারীগণ তাদের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় A 


দক্ষিণ ভারতে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন | 
faaata মিশনারীদের মধ্যে জিগেনবান্ন (Ziegenbalg) ও Ai (Plutschan) 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । এরা ত্রানকুয়েবারে 
প্রথম কাজ AF করেন। ১৭১৬ খৃঃ এখানে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হয়, এর আগে ১৭১৩ খৃঃ একটি তামিল ছাপাখান৷ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ১৭১৭ as 
মাদ্রাজে গরাব ছেলেমেয়েদের জন্য চাদ! তুলে ছুঃটি চ্যারিটি স্থল খোল হয়। এদের 
কার্যকলাপ শুধু খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দঃ ভারতে LBA ভারতীয়দের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় এ'রা স্থাপন করেন। এসব স্কুলে, স্থানীয় 
ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত । শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ও ধর্মীর সেমি নারীতে ইংরাজী 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ডেনমার্ক থেকে আধিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে ইংল্যাণ্ডের 
Society for Promoting Christian knowledge নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
থেকে দিনেমার মিশনারীদের আধিক সাহায্য করা হয়, এই সাহায্যে Sta কাজ 
চালিয়ে যান। জিগেনবান্স তামিল ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন ও একথানি 
তামিল ব্যাকরণ রচনা করেন | 

১৭১৯ খৃঃ জিগেনবান্ধের মৃত্যুর পর স্থলজ ( Schultz ) calats (Schwartz) 
ও কায়েণাণ্ডার (15167791767) তার অসমাপ্ত কার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
ga শুধুমাত্র দিনেমার অঞ্চলে এঁদের কাজকে সীমাবদ্ধ al রেখে সমগ্র দঃ ভারতে 
এদের BURG প্রসারিত করেন। পুবের মত বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে 
এ'দের AAV করা হতে থাকে | 

কায়র্ণাণ্ডার ১৭৪২ খৃঃ ইউরেশীয় ও ভারতীয়দের জন্ত ফোর্ট সেন্ট ডেভিডে চ্যারিটি 
স্কুল খোলেন। তাঁর কাজে ABV হয়ে ১৭৫৮ খৃঃ লর্ড ক্লাইভ একে বাংলায় আমন্ত্রণ 
করেন। বাংলা দেশে তিনি কয়েকটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন। দঃ ভারতে 
শিক্ষা বিস্তারে ক্কোয়াৎসের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বৃটিশ কোম্পানী ও দেশীয় 
রাজাদের থেকে সমভাবে লাহায্য পেয়েছিলেন। তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লীতে তিনি 


A 


পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপর্ব ১৯ 


প্রথম বিগ্ভাপয় স্থাপন করেন। মহীশূরের হায়দার আলী তাঁর কাজে zee হয়ে তাকে 
'আধিক সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কলগুলিতে প্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। তাঞ্জোরের ইংরেজ রেসিডেণ্ট মিঃ সুলিভান ( Sullivan ) ভারতীয়দের 
জন্ত ইংরেজী বিষ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা কর্লে স্কোয়াৎস তাঁর পরিচালিত বিদ্যালয় 
সমূহে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ১৭৮৫ খৃঃ তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য 
Strata, রামনাদ ও শিবগঞ্জে তিনটি স্কল স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের কোর্ট অব 
ডাইরেক্টরস ১৭৮৭ খৃঃ প্রতি স্কুলের জন্ত বাষিক ২৫০ প্যাগোডা সাহায্য মঞ্জুর 
করেন। স্থির হয় ইংরেজী শিক্ষার জন্ত নতুন স্কুল খোলা হলে সেগুলিতেও 
এই সাহায্য দেওয়া হবে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের 
এই প্রচেষ্টায় কোম্পানীর সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে শিক্ষা 
প্রসারে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব এই সাহায্য দানের মধ্যেই 
পরিক্ফুট । মিঃ সুলিভান ভারতীরদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে 
বলেছিলেন, এতে ভারতীয়দের সাথে কাজ কর্ণের সুবিধা হবে। ভাষাগত বাধা 
অপসারণে কোম্পানীর al জড়িত ছিল রলেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইংরেজী শিক্ষার 
প্রথম প্রচেষ্টায় আধিক সাহায্য দিয়ে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে 
কোম্পানীর শিক্ষানীতি বিচারে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
বাংলায় মিশনারা শিক্ষা-গ্রচেষ্টা ও আরামপুর-ত্রয়ী :— 

দঃ ভারতে মিশনারীগণ তাদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে বৃটিশ ই 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহা লাভ করলেও বাংলায় মিশনারী প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য 
কোন সাহায্য পায়নি। ভারতের অন্তান্ত স্থানের মত কলিকাতায়ও স্কুল স্থাপিত 
হয়েছিল। ১৭২০ খৃঃ ATAS বেলমীর প্রচেষ্টায় একটি স্থূল স্থাপিত হয়। 
১৭৩৯ খৃঃ Society for the Promotion of Indians একট স্কুলের প্রতিষ্ঠা 
করেন। কারর্ণাগারের চেষ্টায় ১৭৫৮ খুঃ পর কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মিশনারীদের সম্পর্কে বাংলায় কোম্পানীর কোন 
বিরূপ মনোভাব ছিল না। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ ও কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের 
পর রাজনৈতিক কারণে কোস্পানীর নীতির পরিবর্তন হয়। দেশের শাসন সৌকর্ষের 
জন্য কোম্পানী শিক্ষা ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। : মিশনারীদের Fi- 
কলাপে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ WE হতে পারে এই সম্ভাবনায় কোম্পানী 
মিশনারীদের ধর্ম প্রচারে বিরোধিতা সুরু করে | 

ভরামপুর-ত্ররী--কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে মিশনারীগণ দিনেমার বাণিজ্য 
কেন্দ্র ্ীরামপুরকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে তাদের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। 


ae আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


১৭৯৯ খৃঃ উইলিয়ম coal কলিকাতায় ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য সুরু করলে কোম্পানী 
তাকে বাধা দেয়। শ্রীরামপুরকে ধর্ম প্রচারের নিরাপদ আশ্রয় মনে করে কেরী 
এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর আগে ১৭৯৪ খুঃ কেরী তার কর্মস্থল মালদহে 
একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ খৃঃ মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড এসে কেরীর সাথে 
মিলিত হন। কেরী ছিলেন প্রচার বিশারদ, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণ শিল্পী ও 
মাশম্যান স্কুল শিক্ষক ৷ এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও খুষ্টধর্ম 


প্রচারের এক নতুন অধ্যায় WE হয়। এর! শ্রীরামপুর-ত্রয়ী ( Sreerampur Trio ) . 2 


নামে খ্যাত। এদের চেষ্টায় ১৮০১ খৃঃ বাংলা বাইবেল প্রকাশিত হয়। কয়েক 
বছরের মধ্যে এরা ৩১টির বেশী ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে, বাইবেলের 
“নিউটেষ্টামেন্ট ছেপে প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে এঁদের সাথে কোম্পানীর 
বিরোধ স্থষ্টি হয় । ধর্ম প্রচারের অতি উৎসাহে এরা ১৮০৭ খৃঃ হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় 
হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের নিন্দা থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের 
সৃষ্টি হয়। কোম্পানী বিরক্ত হয়ে এদের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে কলিকাতা 
পাঠাবার নির্দেশ দেন। দিনেমার সরকারের মধ্যস্থতায় এ-যাত্রা এরা নিস্তার পাঁন। 
দঃ ভারতে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহের পর ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। 

সরকারী প্রতিবদ্ধকের মধ্য দিয়েও মিশনারীগণ তাদের শিক্ষণ বিস্তারের কাজ 
চালিয়ে যেতে থাকেন | ১৮৯০ খুঃ মার্শম্যান দেশীয় খৃষ্টান শিশুদের শিক্ষার জন্য 
Calcutta Benevolent Institution প্রতিষ্ঠা করেন । মার্শম্যান শ্রীরামপুরে 
একটি আবাসিক স্কুল খুলেছিলেন। { ১৮১৭ খুঃ মধ্যে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় কলিকাতার 
ত্রিশ মাইলের মধ্যে ৯১টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা 
লাভ ক’রত | 

মিশনারীদের দান _ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীদের একটা 
বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য । কিন্তু মিশনারীরা ধর্ম প্রচার করতে এসে 
কেন শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন তাও জানা দরকার । ধর্মান্তরিতদের সমাজে প্রতিঠিত 
করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন তাই স্থূল খুলতে হল। খৃষ্টানদের জন্য ভারতীয় 
ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেল ছাপান প্রয়োজন ভাই মুদ্রাযন্তের প্রতিষ্ঠা হল। 
ভারতীয় ভাষা শিখতে হলে ভাষার ব্যাকরণ জানা দরকার । আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব 
ব্যাকরণ তখনও রচিত হয়নি_-দেখা যায় বাংলা ব্যাকরণ ও তামিল ব্যাকরণ 
মিশনারীরাই প্রথম লিখেছেন । দেশীয় খৃষ্টানগণ যাতে কাজকর্ম পায় CED কারিগরী 


থাকলেও খুব উৎসাহ ছিল না। 


Tee, 


পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপূর্ব A 


শিক্ষার ব্যবস্থাও মিশনারী শিক্ষা, প্রচেষ্টার একটি ay ছিল। ফলে কোথাও 
ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তার সুরু হল, কোথাও শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে 
ধর্ম প্রচারের চেষ্টা চলতে লাগল । শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচার মিশনারী প্রচেষ্টায় 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। 

মিশনারীরা যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কাধ পদ্ধতি গতানুগতিক 
দেশীয় পাঠশালার অনুরূপ ছিল না। আমরা স্থূল বলতে বর্তমানে বা বুঝি তার 
প্রথম সুচনা মিশনারী প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মধ্যে দেখ! বায়। যদিও খৃষ্টধর্মে শিক্ষা 
দেওয়াই স্কুলগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, তবুও এখানে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ 
ইত্যাদি পড়ান হত। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই 
শিক্ষা দেওয়া হত। কাজকর্মের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মিশনারীরাই এদেশে 
ছাপিয়ে স্কুল পাঠ্য প্রকাশ করেন ও স্থলে তার প্রচলন করেন। স্কুল বসবার একটা 
নির্দিষ্ট সময় ছিল। ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ ছিল। শিক্ষকের সংখ্যাও একের অধিক 
হত। একজন শিক্ষকের অধীনে একটি শ্রেণী পরিচালিত হত মিশনারী স্তুলগুলিতে 
যে শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিচালন ব্যবস্থা ছিল পরবর্তীকালে আমাদের দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। এই মিশনারী স্কুলের মধ্য দিয়েই আমাদের্‌ 
দেশে নতুন শিক্ষাধারার প্রথম প্রবর্তন হল। t 


শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানির প্রচেষ্টা ১ 

ভারতে বাণিজ্যের জন্ত বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল। বাণিজ 
প্রধান লক্ষ্য হলেও প্রথম থেকেই নিজেদের এলাকায় ধর্ম প্রচারে রানি 
সচেষ্ট দেখা যায় । ১৬৯৪ খৃঃ একজন ভারতীয়কে খুষ্টধর্ম প্রচারে শিক্ষা দেবার a 
কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাত নিয়ে যাওয়া হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস স্বয়ং দীক্ষা: 
সময় এর নাম দিয়েছিলেন পিটার। ১৬৩৬ খৃঃ আর্চবিশপ লড ভারতীয়দের ee 
ধর্ম প্রচারের জন্য অক্পফোর্ডে পাদ্রীদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। RL: 
কোর্ট অব ডাইরেক্টরল এক ডেশপ্যাচে ভারতীয়দের মধ্যে e প্রচারে মিশনার সা 
ভারতে আসবার সর্বপ্রকার সুবিধা দানের নির্দেশ দেয়। ১৬৯৮ খৃঃ ats 
সনদ নতুন করে দেওয়ার সময় মিশনারী সংক্রান্ত একটি ধারা যোগ করে a 
হল। এতে নির্দেশ ছিল tee টনের ও তার অধিক প্রতি জা 
প্রতি giro একজন করে পাদ্রী রাখতে হবে। কো 
ধর্ম প্রচারই এই নির্দেশের পরোক্ষ পক্ষ) 


@.CER.T, W.B. LIBRAR 


Date Aiu নিক 
Acen, No. এ. 


RR আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর বিশেষ কোন আগ্রহ না থাকলেও প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে কোম্পানী চুপ করে ও থাকেনি। কোম্পানী মাদ্রাজ এলাকায় কোম্পানীর 
কর্মচারীর ছেলেমেয়েও ইউরেশিয়ান ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে। 
এসব স্কুলে প্রথম ভারতীয় কর্মচারীদের সন্তানদের পড়বার অধিকার ছিল না। পরে 
এই অধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয়দের জন্য পৃথক sre স্থাপিত হয়। কুঠির 
সাথে যুক্ত এই স্কুপগুলিকেই ইংরেজ কোম্পানীর শিক্ষা বিস্তারে প্রথম প্রচেষ্টা বলে 
গ্রহণ কর! যায় ! দক্ষিণ ভারতে কোম্পানী মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারে নানাভাবে 


সহায়তা করেছে। মিশনারীদের চ্যারিটি স্থল স্থাপনে 'আধিক সাহায্য, স্কুল গৃহ নির্মানে ১ 


এককালীন দান, স্কুল গৃহ মেরামতের খরচ, লটারীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের অন্ুমতি 
দান, স্কুল তহবিলের টাকা বেশী সুদে কোম্পানীর নিকট জমা রাখা প্রভৃতি ভাবে 
কোম্পানী দঃ ভারতে মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে । 

মাদ্রাজ সরকার ১৭১৫ খৃঃ কোম্পানীর প্রোটেষ্টাণ্ট কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার 
জন্য সেপ্টমেরীস স্কুল প্রতিষ্ঠা -করেন। ১৭৮৭ খৃঃ মাদ্রাজের গভর্ণর পত্নী লেডী 
ক্যাম্পবেল “ফিমেল অরফ্যান এসাইলাম” নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিছু 
দিন পরে একটি মেইল অরফান এসাইলাম ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর ডাইরেক্টররা 
এখানে ছাত্র পিছু মাসিক পাঁচটাকা সাহায্য করতেন। অর্কটের নবাব এদের জন্য 
বাড়ী তৈরী করে দিয়ে ছিলেন, এছাড়া স্থানীয় ধনীদের কাছ থেকেও এই এসাইলাম 
গুলির জন্য প্রচুর সাহায্য পাওয়া যেত। মাদ্রাজ প্রসিডেন্দীর পাদ্রী ডাঃ বেল মেল 
অরফ্যানের অধ্যক্ষ ছিলেন । এখানেই তিনি প্রথম সর্দার পোড়ো পদ্ধতির (Moni- 
torial System) সহিত পরিচিত হন | এই পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে 
তিনি Zare প্রয়োগ করেন | 

বোন্ের সেন্ট টমাস গির্জার পাদ্রী রিচার্ড কব ১৭১৮ খৃঃ গরীব ইউরোপীয় 
প্রোটেষ্ান্ট ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৭ খৃঃ কোম্পানী এই স্ূলটির 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং বাধিক ৩১৬৮০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। ১৮১৫ খৃঃ 
এই প্রতিষ্ঠানটিকে বোম্বে এডুকেশন সোসাইটির হাতে দেওয়া za | 


যায় বাংলায় তা সম্ভব হয় নি। বাংলায় দেওয়ানী লাভের পর রাজনৈতিক কারণে 
কোম্পানী ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। মিশনারীরা! ধর্ম 
প্রচারে বাধা পেলেও শিক্ষা প্রচারে বাধার সম্মুখীন হয় নি। মিশনারী ও কোম্পানীর 
প্রচেষ্টায় কলিকাতায় কয়েকটি স্থূল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৯ খৃঃ কলিকাতার ইউরোপীয় 
অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য “arg সোসাইটি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান 


ff 
দঃ ভারতে শিক্ষা বিস্তারে মিশনারী ও কোম্পানীর মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা: 


পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপর্ব হি 


ক্রিস স্থাপন করেন। ১৭৮১ খৃঃ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংদ ‘কলিকাতা 
মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে শিক্ষার প্রসার ছাড়া একটা 
রাজনৈতিক অভিপন্ধিও ছিল। মুসলিম তোষণই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য বলে 
মনে হয় “To qualify sons of Mohomedan gentlemen for respon- 
sible and lucrative offices in the state, even at that time largely 
monopaised by the Hindus”. (Howel) শিক্ষায় সাম্প্রদীয়িক বাটোয়ারার 
মনোভাবটি এই উদ্দেশ্যের মধ্যে অত্যন্ত নগ্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের 
আকুষ্ট করবার জন্য এখানে ছাত্রদের FD প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করা aie আল 
বিভিন্ন দুরবর্তা অঞ্চল থেকে Raa এখানে শিক্ষার জন্য আসত ৷ প্রকৃতি দর্শন, 
কোরাণ সম্পর্ক oe, পাটীগণিত, SEN, ব্যাকরণ আরবী ভাষার মাধ্যমে এখানে 


. পড়ান হত। এখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হলে বিচার বিভাগে মুসলমান 


আইন ব্যাধ্যার মৌলবীর কাজ পাওয়া যেত। 

যেই Scag নিয়ে মুসলমানদের SD মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই 
বেনারসের রেসিডেন্ট মিঃ জোনাথন ডানকান ১৭৯৯ খৃঃ বেনারসে ‘সংস্কৃত কলেজের 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার কোম্পানী বহন করতে 
থাকে | এখানে হিন্দু আইন, সাহিত্য, ভেষজ বিদ্যা, শিল্প শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি 
পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। সংস্কৃত ছাত্ররা এখানের শিক্ষা শেষ করে বিচার বিভাগে 
হিন্দু আইন ব্যাখ্যার জন্তু ‘জজ পণ্ডিতের’ কাজ পেতেন। 

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খৃঃ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। 
এখানে নব্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের হিন্দু ও মুসলমান আইন, ভারতের ইতিহাস, 
ভারতীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যক্ষভাবে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের 
সাঁথে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত গোষ্ঠীর নাম চিরম্মরণীয় হয়ে রইবে। এই কলেজের রাম 
রাম বনু, TAI তর্কালঙ্কার, কেরী প্রভৃতি অধ্যাপকদের দীনেই বাংল। গদ্যের 
সাহিত্যিক রূপ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। আধুনিক Bq গন্তের জনক ডাঃ গিলক্রাইষ্ট 
এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি একখানি By অভিধান ও হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ 
রচনা করেন। প্রাতঃস্রগীয় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কলেজের 
সাথেই যুক্ত ছিলেন। S 

বে-সরকারী প্রচেষ্টা £_ ইংরেজ শাসনের আদি যুগে ইংরেজীর সামান্ত জ্ঞানই 
চাকুরীলাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হত বলে এই সময়ে বেসরকারী চেষ্টায় বহু স্কল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষাদানের 


ag আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার। ও শিকঞ্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সহরের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী স্কুল খুলে বসেন, এইগুলিকে ঠিক za বলা চলে না, 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রয়াসের মধ্যদিয়ে তাদের কিছু আধিক 
উপার্জন হত, আর এখানে যারা শিক্ষার জ আসত তারাও কিছু ইংরেজী শব্দের পূজি 
নিয়ে চাকুরীর সন্ধানে বের হত । ৯৭৮৮ খৃঃ মিঃ ব্রাউন কলিকাতায় হিন্দু ছাত্রদের GD 
একটি আবাসিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তার 
পদাহ্ক অন্গুসরণ করে কলিকাতায় প্রায় কুড়িটি এই জাতীয় স্বল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
সব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল অর্থোপার্জন । মেয়েদের জন্যও ছয়টি সকল প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আনুমানিক ৯৭৬০ খৃঃ মিসেস হজেস মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল খোলেন। মিঃ 
ম্যাকিনন ছেলেমেয়েদের জন্য ক্যালকাটা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া পুরাতন 
নথি পত্রে দেখা যায় এরটুন, শেরবোর্ণ জগমোহন aa, শিবু দত্ত প্রভৃতি অনেকে 


ইংরেজী FA খুলেছিলেন এসব ইংরেজী স্ব,লে ছাত্রের ভীড় সব সময়ই লেগে থাকত, . 


অনেক সময় অনেক ছাত্র স্থান না পেয়ে ফিরেও যেত। এগুলি ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান 
হলে ও ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে এদের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে। কোম্পানীর পক্ষ 
থেকে যখন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন প্রণেষ্টাই ছিল না মেই সময়ে এই 
ব্যবসাদারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিই দেশের ইংরেজী শিক্ষার চাহিদাকে কিছুটা পূরণ 
করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল | 

গ্রান্টের আন্দোলন 2 অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী দেশে শিক্ষা বিস্তারে 
ae সামান্য কিছু করলেও শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে 
একথা স্বীকার করেনি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের 
অভাবে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। 
মিশনারীদের ক।কলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এদেশে 
মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী 
বিদ্বেষের ফলে Zare মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু করেন। চার্লস 
ate নামক কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলণ্ডে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে 
কোম্পানীর মিশনারী বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। গ্রাণ্ট এদেশে 
এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ১৭৯* খৃঃ দেশে ফিরে যান । ১৭৯২ খৃঃ তিনি ভারতীয় 
সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে একখানা! প্রচার পুস্তিকা রচন! করেন। 
এই পুস্তিকার নাম “Observation g the state of society among 
Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to 
their morals and on the means of Improving them”. সাধারণভাবে 
গ্রান্টের এই পুস্তিকাকে ‘Observation’ বল! হয়। এই পুন্তিকায় তিনি ভারতীয়দের 


পাশ্চাত্য শিক্ষা আদিপব Ré 


নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন । তিনি বলেছেন, 
সার! বাংলা দেশে সত্যবাদী চরিত্রবান লোক? ছুল্ভ এরা অর্থের জন্য সব অপরাধ 
করতে পারে । হিনুস্থানে দেশপ্রেম বলে কোন IE নেই। এর কারণ সম্পর্কে গ্রাণ্ট 
বলেছেন, হিন্দুরা ভুল করে কারণ তার! অভ্ঞ। তুল বুঝিয়ে দিয়ে অন্ধকার দূর করতে 
হলে আলোর প্রয়োজন আর জ্ঞানের আলোকেই এই অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা সম্ভব 
—“The cure of darkness is'introduction of Light. ‘The Hindoos 
err because they; are ignorant, and- their errors have never 
fairly been laid before them. The communication of our light 
and knowledge to them, would “prove the best remedy for their 
disorders’—(The History jof English Education in India—By 
প্রস্তাব করলেন ভারতীয়দের উন্নতির জন্য ভারতীয়দের 


Sayed Mahmood) গ্রান্ট 
মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে। ইংরেজী 


শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের কুসংস্কার দুর হবে | দেশের কৃষিও শিল্পের উন্নতির জন্য 


বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও গ্রান্টের কোন 


কোন অভিমতের এঁতিহাসিক মূল্য আছে। ৯৭৯২ খু তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা 
বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন চল্লিশ বছর বাদে লর্ড cafes সরকারীভাবে সেই 
নীতিই গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহনে 
আগ্রহণীল | ইংরেজী বিগ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
ভীড় করবে। ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজকন্ম্ের ভাষারূপে গ্রহণ করবার 
উপদেশও তিনিই দিয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে 
জনমত গঠনে যে গ্রাণ্টের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা অনস্বীকার্য্য । 
১৭৯৩ খৃঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে অনুমোদনের জন্তু পার্লামেন্টে উপস্থিত করা! 
হয়। এই সময়ে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের প্রখ্যাত উদারনৈতিক নেতা উইলবরফোর্স” 
শিক্ষা বিষয়ক একটি ধারা সনদে অন্তভূর্ত করবার জন্ত একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে 
তিনি বলেন সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে ভারতীয়দের উন্নতি ও সুখের বিধান করাই 
পার্লামেন্টের কর্তব্য। এই জন্ত এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে 
ভারতীয়দের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মসম্পকীয় জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই প্রস্তাবে আরো 
বল! হয় যে, যারা লোকসেবা মূলক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে যেতে চাঁন তাদের যাবার 
পথে বাঁধা zè করা চলবে না। প্রস্তাবে শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করবার কথাও 


বলা হয়। 


২৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বল্লেন, 
লেখাপড়া শিখিয়ে আমেরিকা হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে, ভারতীয়দের আর লেখাপড়া 
শিখিয়ে কাজ নেই। আর জ্ঞানের কথা বদি তোলা যায় তাহলে ভারতকে জ্ঞান দান 
করার চেয়ে সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করাই বরং আমাদের উচিত 
হবে। অর্থাৎ কোম্পানী শিক্ষার জন্য কোন আধিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী ছিল 
না। তাই কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে উইলবরফোসেরর প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। 

পার্লামেন্টে এই পরাজয়ের পরও গ্রাণ্ট আন্দোলন বদ্ধ করলেন না। কিছুদিন 
বাদে তিনি পার্লামেণ্টের সদ্য নির্বাচিত হন, এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টারসয়ের 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন । এইবার তিনি পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষা সম্বন্ধে 
আন্দোলন চালাতে থাকেন | 

মিন্টোর মন্তব্য £--১৮০৭ খুঃ লর্ড মিন্টো ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি 
ছিলেন প্রাচ্য-বিগ্যার অন্থুরাগী। ১৮১১ খৃঃ ৬ই মার্চ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় 
অবনতি সম্পর্কে এক বিবরণী তিনি কোম্পানীর নিকট পেশ করেন। তিনি মন্তব্য 
করেন যে, ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 
বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি নষ্ট হয়ে যাবে। সরকার 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে শিক্ষারই শুধু অবনতি হবে না যার! বহু ত্যাগ স্বীকার 
করে এই জ্ঞানের ধারাকে বাচিয়ে রেখেছেন সেই পণ্ডিত সমাজও লোপ পেয়ে যাবে। 
বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্বে রাজা ও ধনীরা Rateb উৎসাহ দিতেন এখন তার 
অভাব ঘটেছে। RIRI ইংরেজ জাতি যদি এ বিষয়ে aE না নেয় তাহলে সে অতি 
লজ্জার কথা হবে। 

মিন্টো তার মন্তব্যের সাথে কলিকাতা, মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের 
সংস্কারের প্রস্তাব করেন । এই সাথে নদীয়া ও ভোরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এবং 
জৌনপুর ও ভাগলপুরে ABA স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। 


১৮১৩ খৃঃ সনদ আইন £&_ 

১৮১৩ খৃঃ কোম্পানীর সনদ আইন পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হয়। জনমতের চাপে 
এই সনদ আইনের ৪৩ ধারায় ভারতে শিক্ষা বিষয়ক একটি AS লিপিবদ্ধ করা হয়। 
এই ধারার ছুটি অংশ | প্রথম অংশে বলা হল বৃটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও 


উন্নতি বিধান, পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, এবং এদেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার - 


্রবর্তনকল্পে কোম্পানী অন্য সব রকম খরচখরচা মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাক! খরচ 
করবেন“ sum of not less than one lac of rupees in each year 


= 


পাশ্চাত্য শিক্ষার আদিপর্ব ২৭ 


shall be set apart and applied to the revival and improvement 
of literature and encouragemet of the learned natives of India, 
and for the introduction & promotion of a knowledge of 


sciences among the inhabitants of the British territoris in 


India.” 

১৮১৩ খৃঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে প্রথম 
সরকারী পদক্ষেপ বলা যায়। এর পূর্বে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করলেও 
শিক্ষা যে সমাজের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা স্বীকার করেনি । এই শিক্ষাধারার বলে 
কোম্পানী আইনগতভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। মিশনারীরা স্বাধীনভাবে 
শিক্ষা দেবার অধিকার পেয়ে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নব্য শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হল। 


পপি 


Dow অধ্যায় 
শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা 


(১৮১৩ খুহ১৮৩৩ খুঃ) 


শিক্ষাধারা (Education clause) সম্পর্কে | বাংলা_ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রী শিক্ষার 


সরকারী মনোভাব 2541 | 

মিশনারী প্রচেষ্টা: বোম্বে, aata, ইউপি | 
বাংলা সরকারী উদ্যোগ পর্ব-_ 
ates বাংলা, বোম্বাই, মান্রাজ। 


মাদ্রাজ | 
ARAFIN শ্রচেষ্ট। ১ 

১৮১৩ খৃঃ কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষাধারাটি (education clause) গৃহীত 
হবার ফলে আশা করা গিয়েছিল সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার লাভ 
ঘটবে এবং সরকার * শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি সর্ব-ভারতীয় নীতি গ্রহণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার 
পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোম্পানীর 
প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। তাই সর্বভারতীয় কোন নীতি দ্বারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ 
করবার কোন প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হয়নি। শিক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট 
এক লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কে কতৃপক্ষ যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলে ভারতের 
শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতারই সৃষ্টি হয়। যদি কতৃপক্ষ UR ভাষায় তাদের অভিমত 
প্রকাশ করতেন তাহলে ভারতের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দলেরও zË 
হত না_-আর দুই পক্ষ এতটা বিভর্ক WE করবার অবকাশও পেত ন|। 


শিক্ষাধার সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব £__ 


সনদ আইনের শিক্ষাধারার সাহিত্যের পুনরজ্জীবনও উন্নতি (“the revival 
and improvement of literature”). বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য 
সাহিত্যকে বুঝায় তা পরিক্ষার করে বলা হয়নি। সনদে বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রবর্তন ও উন্নয়ন (the introduction and promotion of a 
knowledge of the science) করতে বলা হয়েছে। কিন্ত বিজ্ঞান বলতে প্রাচ্য 


* সরকার ও ভারত সরকার বলিতে ১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোপ্পানীর সরকার বুঝতে হবে | 


2১ 


শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ২৯ 


বিজ্ঞান কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তা কিছুই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি । ফলে শিক্ষা- 
ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের eB হয়। ইংলণ্ডের কতৃপক্ষ যদি সুস্পষ্টভাবে তাদের 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন তাহলে কোন জটিলতার WE হত না। শিক্ষাধারা সম্পর্কে 
কোম্পানী ১৮১৪ খৃঃ ওরা জুন একটি ডেদ্প্যাচ পাঠান--এই ডেস্প্যাচ থেকে মনে হয় 
কোম্পানীর কতৃপক্ষ প্রাচাবি্ঠা প্রসারের জন্যই এই ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে 
চেয়েছিলেন | 

ডেস্প্যাচে গভর্ণর জেনারেলকে নিদিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয় | ডেস্প্যাচে 
টাকা কিভাবে খরচ হবে সেই সম্পকে কিছুটা আভাষ ও দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য 
ধরণের ইংরেজী শিক্ষার কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবের ভার! বিরোধিতা! করেন। তাদের 
ভয় ছিল এতে হিন্দুরা আপত্তি করবে। প্রাচ্য দর্শন, আইন, জ্যোতিবিগ্যা, জ্যামিতি, 
ভেষজ বিগু| প্রভৃতির উপযোগিতার কথা উল্লেখ করে প্রাচ্য বিদ্যার জন্তু টাক! খরচের 
কথ! বলা হয়। কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীগণ যাতে দেশীয় পণ্ডিতদের কাছ 
থেকে প্রাচ্য বিদ্যা শেখেন তাও বলা হয়েছিল। ডেস্প্যাচে বল! হয় এতে ভারতীয়দের 
সাথে atiza দূঢ়তর হবে। পল্লীতে পলীতে মাতৃ ভাষার সাহায্যে যে শিক্ষা! ব্যবস্থ। 
ছিল সেগুলি বাচিয়ে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম্য শিক্ষকদের অধিকার 
অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে বলা হয়। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের একটা 
অংশ ও অন্যান্য দানের সাহায্যে গ্রাম্য শিক্ষককে প্রতিপালন করবার প্রাচীন সামাজিক 
প্রথাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার কথাও এই ডেসপ্যাচে বলা হয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের 
পক্ষে কতৃপক্ষ এই নির্দেশ নামায় কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু কিছুদিন বাদেই 
কোম্পানীর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশের শাসন-ব্যবস্থা যখন দৃঢ় 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হল তখন কোম্পানীও সুর বদলাতে SAS করল । প্রাচ্য বিদ্যার 
পরিবর্তে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসারই যে কোম্পানীর সত্যিকারের 
অভিপ্রায় পরবর্তী নির্দেশ সমূহের মধ্যে তা পরিস্মুট হতে থাকে | 

লর্ড হেষ্টিংসের অভিমত £_ কোম্পানীর এই নির্দেশের পর তৎকালীন বড়লাট 
লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৫ খৃঃ তার অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য 
বরাদ্দ অর্থের বৃহৎ অংশ ব্যয় করার নির্দেশ মেনে নিয়ে তিনি বললেন গণশিক্ষার প্রসার 
না হলে কোন দেশে শক্তিশালী সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। জনগণের অজ্ঞতা অপেক্ষা 
শিক্ষাই শক্তিশালী সরকার গঠনের উপায়। যে কোন শিক্ষা পুনর্গ ঠন পরিকল্পনায় গ্রাম্য 
শিক্ষকদের কথা সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম্যশিক্ষক অতি সামান্ত 
পারিশ্রমিকে লেখাপড়া, অঙ্ক, দোকান ও জমিদারী হিসেবের প্রয়োজনীর বিষয়গুলি 
শিখিয়ে থাকেন। তিনি প্রতি জেলায় হিন্দু ও বুসলমানের জন্য ছুইটি করে am ও 


ae আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমহ্তার ইতিহাস 


বিপথগামী ছেলেদের (infant profligates) সংশোধন ও চাকুরীর সংগ্থানের জন্য 
শিল্পকেন্দর স্থাপনের পরামর্শ দেন। লর্ড হেষ্টিংসের সাধু Bes তিনি কাজে পরিণত 
করতে পারেননি । তিনি eal যুদ্ধ, পিগারী দমন প্রভৃতি কাজে ভার শক্তি নিয়োগ 
করায় তীর পক্ষে পরিকল্পনাকে আর রূপ দেওয়া সম্ভব হয় fA | 


মিশনারী প্রচেষ্টা (৮৯৩৩৩) ৮ 

বাংলা £_-১৮১৪খুঃ থেকে পরবর্তী আট বছর শিক্ষা ডেসপ্যাচের নির্দেশমত শিক্ষা 
বিস্তারের কোন চেষ্টাই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। সরকারী এই 
নিঃন্টেষ্টতার যুগে মিশনারী ও বেসরকারী SICH বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাপটিষ্ট 
মিশনারীরা শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের ছাপাখানা থেকে 
বাংলা ও অন্তান্য ভাষায় স্কুলপাঠ বই প্রকাশ করা zal ছাপা বই বাজারে স্থবলভ 
হওয়ায় শিক্ষা গ্রলারের পথ সুগম হয়। ১৮১৮ খৃঃ ২৩শে মে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে 
লী সংবাদ পত্র ‘সসাচার। দর্পণ প্রকাশিত হয়, এই বছরই ব্যাপটিষ্ট 
মিশনারীরা ভারতীয় খৃষ্টান অধুষ্টান সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। fana সরকারের এক সনদের বলে এই কলেজ থেকে 
ছাত্রদের Stal ডিগ্রী দিতে সুরু করেন | এই কলেজই বৃটিশ ভারতের প্রথম মিশনারী 
কলেজ। 

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভারেও মে ১৮১৪-__-১৮খুঃ মধ্যে PREV ও তার 
নিকটবর্তী অঞ্চলে ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন | এই স্কুলগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার ছেলে এখানে পড়াশুনা 
করত। সরকার থেকে এই স্কুলগুলির জন্য প্রথম মাসিক ৬০০ টাকা ও পরে ১১৮০০ 
টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। রেঃ মে'র মৃত্যুর পর paira ও হালি এই স্ষুলগুলির 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের কালনা, বহরমপুর, চন্দননগর, 
শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে ও দঃ ভারতে ব্যাপকভাবে এঁরা স্কুল স্থাপন করেছিলেন। 

চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানে ৯*টি বাংলা ছু প্রতিষ্ঠা করে। এখ|নে 
ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার ৷ শিবপুরে ১৮২০খুঃ ‘বিশপম্‌ কলেজ” নামে দ্বিতীয় 


মিশনারী কলেজ স্থাপিত হয় । রত 15 
স্কট মিশনারী চার্চের শিক্ষাবিদ ee 
আসবার পর মিশনারীরা নবীন Ba কাজ সুরু করেন! তার প্রভাবে মিশনারী শিক্ষা 
ডাফ এদেশের মিশনারাদের কার্য 


প্রয়াস নীতিগতভাবে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। ! í 
পদ্ধতি দেখে মোটেই খুনী হতে পারেন নি। প্রাথমিক স্থূল সমূহে ছাত্রসংখযা যথেষ্ট 


শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ৩১ 


ছিল না। প্রধানতঃ অনাথ বা সমাজের নিয়শ্রেণীর লোকেরাই খৃষ্টধর্ম গহণ করেছিল, 
উপাসনার খুব কম লোক উপস্থিত হত। ডাফের মত গোড়া পাত্রীর এতে খুশী হবার 
কথা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বাইবেল দ্বারাই ভারতীয়দের 
মুক্তি সম্ভব। তিনি স্থির করলেন সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধম ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা প্রচার করতে হবে এবং মিশনারীদের সেই উদ্দেপ্তে পরিচালিত করতে হবে। 
তার ধারণ! ছিল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিয়শ্রেণীর মধ্যে তা ছড়িয়ে 
পড়বে । তিনি চু ইয়ে পড়া নীতিতে (downward filtration theory) বিশ্বাসী 
ছিলেন। তিনি তার মনোভাব গোপন রাখেন নি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপদেবার 
জন্য ১৮৩*থুঃ তিনি জেনারেল এসেমৃব্রিজ ইন্ষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন- বর্তমানে এই 
প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে খ্যাত । এখানে ইংরেজী ভাবার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, বাইবেল এখানে ছাত্রদের ‘অবশ্য পাঠ)” তালিকা Be fer) খুষ্টধর্ম 
প্রচার মূখ্য উদ্দে্ত হলে ও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। বাংলা 
দেশে এই কলেজেই প্রথমে Political Economics পড়ান সুরু হয়। এই 
বিগ্যালয়ের সুনাম এত বেশী ছিল যে হিন্দুপমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির 
প্রশংসা করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়। 

CAIC £_মিশনারী প্রচেষ্টা এই সময়ে শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
১৮২২ খৃঃ স্কট মিশনারারা কািয়াড়ে ইংরেজী ও ভার্ণাকুলার স্কুল স্থাপন করেন। ডাঃ 
ডাফ বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে কাজ Ae করেছিলেন স্কট মিশনারী ডাঃ উইলসন বোম্বে 
প্রদেশে সেভাবে কাজ সুরু করেন। rA: তিনি বোষে সহরে মেয়েদের জন্ত একটি 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর বাদে ডাফের কলেজের আদর্শে তিনি ছেলেদের 
জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বোম্বের উইলসন কলেজটি এই স্কুলেরই 
পরিবর্তিত রূপ | 

আমেরিকান মিশনারী সোসাইটি উনবিংশ শতকের সুরু থেকেই বোধে অঞ্চলে 
কাজ করছিল। এদের SCOT যথাক্রমে ১৮৯৫ ও ১৮৯৮ খৃঃ ছেলে ও মেয়েদের aa 
দু'টি ga প্রতিষ্ঠিত হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইট নীতি শিক্ষা মূলক FAAS ছেপে 
প্রচার করতে থাকে । এই সোসাইটি ৯৮২০থুঃ একটি স্থুল স্থাপন করে। এদের 
কর্মক্ষেত্র পুনা, থানা, বেসিন প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। 

মাদ্রাজ £_সনদ আইনে 'শিক্ষাধারা” গৃহীত হবার বহপূর্ব থেকেই ate 
মিশনারীগণ বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । দিনেমার ও লণ্ডন স্কুল সোসাইটির কাজ 
খুব ভালভাবে চলছিল । ১৮১৭খুঃ মিঃ হফ নয়টি FA স্থাপন করেন এই স্কলগুলির 
ছাত্র সংখ্যাছিল ২৮৩ জন। ৯১৮১৯ খৃঃ ওয়েলস মিশনারী সোসাইটি কাজ সুরু করে i 


OB আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সম্তার ইতিহাস 


এই সোসাইটি মাদ্রাজ সহরে দু'টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে। দুইটি স্কলের একটি বর্তমানে 
মাদ্রাজ রায়পেট কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খৃঃ হিসাবে দেখা যায় চার্চ সোসাইটি 
মান্রাজে ১*৭টি স্কুল পরিচালনা করছে এবং এই স্কগুলিতে ছাত্র সংখ্যা 
২২,৮৮২ Fq | 


বে-সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা! প্রসার — 


বাংল। £__ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মিশনারী প্রচেষ্টা প্রথম যুগে ভারতীয়গণ 
সুনজরে দেখেন নাই | মিশনারী শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসের পিছনে যদি কোন অভিসন্ধি 
না থাকত তাহলে হয়ত ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন না। 
সেই যুগে শিক্ষা বিস্তার আর খৃষ্টধর্ম প্রচার প্রচেষ্টা একই সাথে চলতে থাকায় দেশের 
গোড়া হিন্দু সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতাই করেন। উনবিংশ শতকের সুরু 
থেকে দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তন সুরু হয়। প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান 
হয়েও দেশের চিন্তানায়কগণ বুঝতে পারেন দেশের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান 
আয়ত্ত কর! বিশেষ প্রয়োজন । উনবিংশ শতাব্দীর স্থরুতেই কয়েকজন ভারতীয় 
শিক্ষাব্রতী ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় প্রচেষ্টায় 
ইংরেজদের সাহায্যে শিক্ষার প্রসার এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ভারতীয় প্রথম 
প্রচেষ্টা খুব সীমাবদ্ধভাবে AH হলেও AAAS ব্যাপক বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব 
বলে এর একটা এঁভিহাসিক মূল্য আছে। 
ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় নব্য ভারতের BM রাজা রামমোহন 
রায়ের। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে যখন এদেশের লোক বীত শরদ্ধ সেই সময়ে yay 
সম্পর রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেন দেশের উন্নতির জন্যও বিশ্বের প্রগতিশীল 
জাতি-সমূহের সাথে সম মর্যাদার অধিকারী হতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ 
অপরিহার্য । ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরজ্জীবনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
সমন্বয়ের কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা! বিস্তারে রামমোহনের 
সহযোগী হন ডেভিড হেয়ার। এদের সহায়ক ও সমর্থক রূপে রইলেন সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট । 
কলেজের প্রতিষ্ঠা £_ডেভিড হেয়ার এদেশে এসেছিলেন ব্যবসা FATS | 
তীর সাধারণ পরিচয় ওয়াচমেকার বলে । তীর farea Sanl aa tm ছিল না। 
তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন an uneducated man friendly to education, 
ীয়দের মধ্যে শিক্ষার দুরবস্থা দেখে তিনি শিক্ষা প্রচার জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ 
করেন। ধর্ম নিরপেক্ষভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি এদেশবাশীর অধ 


শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ত৩ 


অর্জন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন । বাংলা দেশের অন্যতম শেঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু 
কলেজ ঝা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু 
কলেজের পরিকল্পনা রচনা করে কলিকাতার বিশিষ্ট হিন্দুদের হাতে mal এই 
পর্িকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্ত দেওয়ান বৈগ্ঘনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্তার 
ইষ্ট তার বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করেন। তার FAR ১৮১৬খৃঃ ১৪ই মে বহু 
গণ্যমান্ত বিত্তবান হিন্দু ও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এক সভায় সমবেত হন। সভায় বিদ্যালয় 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের কথাও উঠেছিল | 


কয়েকজন গোড়া হিন্দু তাকে বিগ্ভালয় সমিতিতে গ্রহণে আপত্তি করেন। রাম মোহন 


হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথ! প্রথম থেকেই জানতেন এবং এর পিছনে তীর সমর্থন ও 
ছিল। তিনি যুক্ত থাকলে এই প্রচেষ্টায় বাধা স্থষ্টি হতে পারে বিবেচনায় তিনি 
নিজ থেকেই দূরে সরে দীড়ালেন। 

শ্তার ইষ্টের বাড়ীতে দ্বিতীয় সভায় স্থির হল প্রস্তাবিত কলেজের নাম হবে “হিন্দু 
কলেজ’। কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ১০ জন 
ইউরোপীয় ও ২০ জন হিন্দু সদস্ত নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার 
জন্য কলিকাতার ধনী সমাজ প্রচুর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বর্দমানের মহারাজা 
তেঁজ চাদ বাহাদুর ১৩ হাজার টাকা দান করেন। প্রথম সভায় এক লক্ষ টাকার 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস, আভিন কলেজের ইউরোপীয় 
সম্পাদক ও দেওয়ান CITT মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। স্থির হয় 
বিদ্যালয়ের ছুটি বিভাগ থাকবে স্কুল বা পাঠশালা বিভাগ এবং আ্যাকাঁডেমি বা 
মহাবিদ্যালয় বিভাগ | 

হিন্দু সন্তানদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ভাষাও সাহিত্যে শিক্ষিত 
করে তোলাই ছিল কর্মকর্তাদের লক্ষ্য “to instruct the sons of Hindoos in 
the European and Asiatic languages and sciences.” শিক্ষণীয় বিষয় 
সমূহের মধ্যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য প্রধান স্থান লাভ করে। এছাড়া আধুনিক 
ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতি বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি বিষয় ও 
পাঠ্যতালিকায় স্থান লাভ করে | 

১৮৯৭ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী ৩৪নং চিৎপুর রোডে গোরাটাদ বসাকের বাড়ীতে 
২০ জন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের কাজ AF হয়। চন্দননগরবাঁসী জেমস আইজাক 
ডি আনসেলম্‌ কলেজের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। সম্পূর্ণ বেসরকারী 


. প্রচেষ্টায় সুরু হলেও ১৮২৩ খৃঃ বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম কিনবার % 
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Instruction ) কলেজে অর্থ সাহায্য করে। ১৮২৪ খৃঃ থেকে নিয়মিত সরকারী 
সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই কলেজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
১৮১৯ খৃঃ এখানের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭০, জন ১৮২৯ খৃঃ ছাত্র সংখ্য। হয় ৪২১ 
জন। ১৮৩১ খুঃ শিক্ষা সভার (G.C.P.1) এক রিপোর্টে জান যায়, এখানকার 
ছাত্রদের মত ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে পারদশিতা ইউরোপীয় 
বিদ্যালয় সমূহে ও কম দেখা WI—“A command of English language 


and familiarity with English literature and science had been ১ 
acquired to an excellence rarely equalled by any school in 


Europe”. 

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের নবজাগরনের প্রথম বার্তাবহ রূপে আমর! দেখতে 
পাই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের । বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির! 
হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেঞ্জের তরুন অধ্যাপক ডিরোজিও বাংলার 
নব জাগরনের একজন See! তার উগ্র মতবাদ সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য 
না হলেও “ইয়ং বেঙ্গল’ আন্দোলনের প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। একথা 
এঁতিহালিক সত্য। 

সাধারণ শিক্ষা! ব্যবস্থা_-উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার সাথে সাথে faroa শিক্ষার 
সম্যক ব্যবস্থার কথা ও সমাজ সেবীগণ চিন্তা করতে সুরু করেন । বাংলা ও ইংরাজী 
পাঠ্যপুস্তক রচনার | ১৮১) খৃঃ বেসরকারী প্রচেষ্টায় ‘কলিকাতা বুক সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠা হয় । গভর্ণর জেনারেল পত্রী মার্শনেস অব RA প্রথম থেকেই সক্রিয় 
ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই কিছু প্রাথমিক পুস্তক রচনা 
করেছিলেন, নাম মাত্র মূল্যে এই সমিতি শিশুপাঠ্য ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় বইয়ের 


প্রচার করতে থাকে । অর্থের অভাব সত্বেও ১৮২১ খৃঃ মধ্যে সমিতি ৩৮টি বিভিন্ন - 


বিষয়ক বইয়ের ১,২৬,৪৪৫ খণ্ড প্রচার করে। ওঁ বছর কমিটি সরকার থেকে 
৭০০০২ টাকা এককালীন দান ও মাসিক ৫০০২ টাকা সাহায্য পায়। ৯৮১৯ খৃঃ এই 
সোসাইটির অনুপ্রেরণায় ও বড় লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় “ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠা zal এই কমিটির পরিচালনায় ৯৮২১ খৃঃ ১১৫টি স্কুল ছিল। এই সুল গুলির 
মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৩,৮২৮ জন। সোসাইটির salty স্থূল গুলিতে বই 
দেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া, পরিচালনার দেখাগুনা প্রভৃতি কাজ করত। সরকার থেকে 
কমিটিকে wife যে ৫*০২ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল ১৮২৫ খৃঃ কোর্ট অব 
ডাইরেক্টর তা অনুমোদন করেন ; ভারতের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকা 
এই প্রথম কোর্ট অব ডাইরেক্টরসয়ের অনুমোদন লাভ করল। এর আগে উচ্চ 
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শিক্ষাও ইংরেজী শিক্ষার জন্যই টাকা বরাদ্দ হত। গণশিক্ষার জন্ত সরকারী দায়িত্বের 
এই প্রথম স্বীকৃতি । 

সমিতি পাঠশালার শিক্ষকদের go একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিল। পোসাইটির আদর্শ-বিগ্ালয়গুলি থেকে ইংরেজী শিখে ছাত্ররা হিন্দু 
কলেজে sfs হত। ১৮৩৩ খৃঃ পৰ্যন্ত সোসাইটি প্রশংসণীয় ভাবে কাজ চালিয়ে যায়। 
অর্থাভাবে লোসাইটির কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হলেও ১৮৩৪ খৃঃ ডেভিড হেয়ারের অর্থ 
সাহয্যেও পরিচালনায় সমিতির পটলডাঙ্গার স্কুলটি একটি আদর্শ ইংরেজী arm 
পরিণত হয়। এই সকলকে অনেক সময় হিন্দু কলেজের Preparatory School 
বলা হত | 

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রায় সিমলায় একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করেন । পরে এই স্কুল হেদুয়ায় স্থানান্তরিত করেন এবং নাম দেন 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ । 
মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এযাংলো হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন । এই স্কুলটিও ভবানীপুরের 
জগমোহন বোসের ইউনিয়ন স্কুল ইংরেজী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুনাম অজন করে। 
ata হিন্দু স্কুলের ছাত্রর। নীতিধর্ধ শিক্ষা সাথে সাথে জাতীয়তা বোধে উদ্ধ দ্ধ হয়। 
এখানকার ছাত্ররা অগ্রনী হয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় চর্চার জন্য একটি 
সভা স্থাপন করে। 

১৮২৯ খৃঃ ৯লা মার্চ গৌর মোহন আদ্য কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রতিষ্ঠা 
করেন। এখানে বেতন নেওয়া হত। এখানে ইংরেজী সাহিত্য ও গণিত, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয় ইংরেজীর মাধ্যমে শেখান হত । ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর হেডমাষ্টার 
হরম্যান জেওক্রের সময়ে এই স্কুল জনপ্রিয়তায় হিন্দু কলেজের সমকক্ষ হয়ে ওঠে | 
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উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে wl শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল ন। 
মেয়েরা সামান্য যেটুকু লেখা পড়া শিখত তা ঘরোয়া ভাবেই শিখত। মেয়েদের জন্য 
প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্থূল মিশনারীরা স্থাপন করেন । বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের 
শিক্ষা দিবার Ga ১৮১৮ খৃঃ রেভারেও মে চুচাড়ায় একটি স্থূল খোলেন, স্কুলটি বেশী 
দিন চলেনি ; ১৮১৯ খৃঃ কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্টা 
করেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েরাই যাতে এগিয়ে আসে সেজন্য ব্যাপচটিষ্ট 
মিশনের অন্থুরোধে মিলেস্‌ পিস ও মিসেস্‌ লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা বাঙ্গালী 
মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮২০ খৃঃ ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এর নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে “—The 
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Female Juvenile Society for the Establishment and support of 
Bengali Female Schools.” 

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম জুভেনাইল স্কুল 
স্থাপিত হয় এবং ক্রমে আরো স্কুল স্থাপিত হয় । ৯৮২৯ খৃঃ এই সোসাইটির পরিচালনায় 
২০টি স্কুল ছিল। ১৮৩২ খৃঃ এই সোলাইটি “The Calcutta Baptist 
Female School Society” এই নতুন নাম গ্রহণ করে। সমিতির স্থাপিত 
স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক, এবং এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত না। ১৮৩৪ খৃঃ 
পর্যন্ত এই সমিতি সক্ৰিয় ছিল। 

এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য লণ্ডনের “British and Foreign School 
Society"4 পক্ষ থেকে কুমারী এন্‌. SWF ভারতে পাঠান হয়। তিনি ১৮২১ খৃঃ 
এদেশে আসেন এবং চার্চ-মিশনারী সোসাইটির আধিক সহায়তার এক বছরের মধ্যে 
৮টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও পার্বতী এলাকায় এই grofa ছিল 
অবৈতনিক । ভাল ছাত্রীদের সাড়ী, পয়সা ইত্যাদি দেওয়া হত। এছাড়া পুরস্কারের 
ব্যবস্থাও ছিল। এ সব স্কুলে লেখা, পড়া, বানান, ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি শেখান 
হভ। ১৮২৪ খৃঃ মিস্‌ কুকের পরিচালনাধীনে ২৪টি স্থূল ছিল | মিঃ উইল্সনের সাথে 
মিস্‌ কুকের বিয়ে হয়ে ঘাওয়ায় “Ladies Society for Native Female 
Education in Calcutta and its vicinity” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে এই 
ছ্ুলগুলির পরিচালনার ভার সেই সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৮২৪ খুঃ বড়পাট পত্নী 
লেডী আমহার্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার কয়েকজন যুরোগীয় মহিলা Ladies 
Society for Native Female Education নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। 
সমিতি জানবাজার ও ইন্টালী অঞ্চলে ৬টি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। রাজা বৈগ্ননাথ 
রায়ের ২* হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় ‘সেট্রাল স্থূল’ নামে মেয়েদের একটি 
আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থাপিত হয়। এই ga শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। এই স্কুল গৃহেই স্কটিশচার্চ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 

les £১৮১০ খৃঃ বেসরকারী ইউরোপীয়গণ বোম্বে প্রদেশের ইউরোপীয় সৈনিক- 
দের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য The Society for Promoting the Education 
of the poor within the Govt. of Bombay. নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন | সাধারণের দান ও সরকারী সাহাষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হত। থানা, 
wae, care প্রভৃতি স্থানে সোসাইটি অনেকগুলি স্ুল স্থাপন করে । ১৮২০ a: 
দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। 
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কমিটির উদ্দেশ্য ছিল (>) নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা, (২) দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, 
(৩) দেশীয় স্কুল সমূহের উন্নতি সাধন ৷ দু'বছরের মধ্যে কমিটির কাজ বেড়ে যাওয়ায় ge 
পরিচালনার জন্য কমিট VP ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । একট পূর্বনামে ইউরোপীয় ও 
ইউরেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অপর শাখা Bombay 
Native Education Society নাম গ্রহণ করে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে 
ব্রতী হয়। বোদ্বের গভর্ণর এলিফিনষ্টোন ছিলেন এই সমিতির প্রথম সভাপতি | প্রদেশের 
শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কমিটি দেখতে পায় শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান 
অন্তরায় হচ্ছে, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠ্য বইয়ের, 
অভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। কমিটি এসব IRN দূর করবার জন্য স্কুলে 
ব্যবহার যোগ্য পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা, বোম্বে সহরে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা, এবং 
ভারতীয়দের জন্য ইংরেজী স্কুল খোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সমিতি সাহায্যের জন্ত 
সরকারের দ্বারস্থ হলে এলিফিলষ্টোনের সুপারিশে কোট” অব ডাইরেক্টরস মাসিক ve ox 
টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। কঙ্কন, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় কমিটির 
পরিচালিত স্থলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পাঠানো হয়। সমিতি দেশীয় ভাষায় ৪০ খানি 
বই প্রকাশ করে এবং বোম্বে সহরে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস স্থাপন FTA | 

মাদ্রাজ £_ মাদ্রাজ প্রদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিশেষ আয়োজন 
হয়েছিল। বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশীয় রাজন্বর্গের সহায়তায় বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বা্গালোরের ইংরেজী স্কুলটি মহীশূর রাজ থেকে নিয়মিত সাহায্য পেত । মাদ্রাজ স্কুল 
সোসাইটি সরকার থেকে বাধিক ৬০০০ টাকা সাহায্য পেত | 

ইউ, পি, £_সংযুক্ত প্রদেশে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সহর ও গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি 
স্কুল স্থাপিত হয় । ১৮১৮ খৃঃ জয়নারায়ণ ঘোষাল বেনারস সহরে একটি ইংরেজী স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং FM তহবিলে এককালীন ২০,*০০ টাকা দান করেন। সরকার 
থেকে এই স্কুলের জন্ত TIRE ৩,+৩৩ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। তার ছেলে স্কুল 
তহবিলে আরো ২০০০০ টাকা দান করেন। গঙ্গাধর শান্রীর সম্পত্তির আয় থেকে 


= আগ্রা কলেজ স্থাপিত হয়। এই সম্পত্তির বাধিক আয় ছিল ২০,০০০ টাকা। 
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বাঁল। £- ১৮১৩ খৃঃ সনদ আইনে শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর সরকারী তহবিল 


থেকে বাধিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নিদেশি দেওয়া হয়। শিক্ষার জন্তু সরকার থেকে 
প্রত্যক্ষ ভাবে যে কিছু করবার আছে ১৮১৩ খৃঃ পূর্বে সরকার যে বিষয়ে সচেতন হয়নি। 
এর আগে সামান্ত কিছু সাহাষ্য মঞ্জুর করা ছাড়া সরকারী চেষ্টা বা উদ্ভোগে শিক্ষাক্ষেত্রে 
নতুন করে কিছু গড়ে ওঠেনি। ১৮২১ খৃঃ পুনায় একটি সংস্কৃত কলেজ, ১৮২২ খৃঃ 


oe আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


কলিকাতায় দেশীয় ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য “মেডিকেল zal স্থাপন হচ্ছে উল্লেখযোগ্য 
সরকারী প্রচেষ্টা । সরকার থেকে নবদ্বীপ ও ত্রিহতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের 
প্রস্তাব করা হয়। কিন্ত তা কার্যকরী হয়নি । ১৮২১ খৃঃ উইল্সনের পরামর্শে স্থির হয় 
কলিকাতায় একটি সংস্কৃত KAF খোল! হবে, বছরে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার 
টাক! খরচের কথাও স্থির হয়! কিন্তু দেড় বছরের মধ্যে কলেজ খোল! সম্ভব হয়নি | 
শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের কৃর্ণনীতি দূর করলেন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল 
মিঃ এডাম। ১৮২৩ খৃঃ ৩৯শে জুলাই সপরিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে 
General Committee of Public Instruction (G. C. P. I.) 
নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই “শিক্ষানভা'র উদ্দেগ্ত সম্পর্কে বলা হয়, 
ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তীরের নৈতিক চরিত্রের 
উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষাভ! গঠিত হয়েছে “With a view to the better 
instruction of the people, to the introduction among them the 
useful knowledge and to the improvement of their moral 
character.” বাংলা দেশের সিভিলির়ানদের নিয়েই এই ‘সভা’ গঠিত হয়। “সভা"র 
শাহায্যের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের 
বিচারপতি জন হেরিংটন শিক্ষাসভার প্রথম সভাপতি ও ডাঃ হোরেস উইল্সন্‌ প্রথম 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমগ্র উত্তর ভারতে সভার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় দায়িত্ব শিক্ষীসভ! (G. C. P. I.) গ্রহণ করে | 
সভার হাতে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালন! ও বরাদ্দীরুত লক্ষ টাকা ব্যয়ের 
দায়িত্ব দেওয়া gal জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরকারের 
হাতে না থাকায় স্থির হয় “শিক্ষাসতা" শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবে। 

১৮২৪ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী গোলদীঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপিত হয়। ১লা জানুয়ারী থেকেই বৌবাজারে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে সংস্কৃত 
কলেজের কাজ সুরু হয়েছিল। আগ্রা ও দিল্লীতে দু'টি প্রাচ্য বিগ! শিক্ষার কলেজ 
খোলা হয়। ALES ও আরবী বই ছেপে প্রচার করা হয়। ইংরেজী বই প্রাচ্য ভাষায় 
অনুবাদ করে ছেপে প্রচার করবারও আয়োজন হয় । 

দেশের জনসাধারণ যখন ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল, এবং শিক্ষিত 
ভারতীয়গণ পাশ্চাত্যজ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিধাহীন সেই 
সময়ে শুধুমাত্র প্রাচ্যবিগ্ভা অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন দেশীয় শিক্ষিত 
সম্প্রদীয়কে তুষ্ট করতে পাঁরেনি। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর 
লৰ্ড আমহা্টঠকে এক পত্রে MES কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানাল । তিনি বলেন 


AB 


/ 
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সরকারের আরো প্রগতিশীল ও উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিভ। এ টাকার 
ভারতীয়দের জন্ত গণিত, রসায়ন, প্রাক্কৃতদর্শন, শরীরবিদ্ধা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
করতে অনুরোধ জানান। রামমোহনের ন্মারকলিপিতে দেশের প্রগতিশীল শিক্ষিত 
জনসাধারণের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে: অবশ্য রাধাকান্তদেব, ভবানীচরণ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল দল প্রাচ্য বিদ্যার ব্যাপক প্রচারে সমর্থনই করেছিলেন | 
শিক্ষা সভার (G.C.P.) প্রাচ্যবিগ্ার সমর্থকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ৰা 
useful knowledge এর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল 
সংস্কৃত a) আরবীর মাধ্যমেই পাশ্চাত্য fasta অন্গশীলন সম্ভব। বিলাতের কর্তৃপক্ষের 
ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের ইচ্ছা থাকলেও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা 
করে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। শিক্ষা সম্পর্কে কতৃপক্ষের ডেসপ্যাচ থেকে বিশ্বাস 
করবার কারণ রয়েছে যে তীদের মনোভাব প্রাচ্যবিগ্ভা অনুশীলনের অঙ্গৃকুলেই ছিল | 
ইংরেজ শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবার সাথে সাথে কতৃপক্ষের মতিগতিও বদলে 
যেতে থাকে । ১৮২৪ থুঃ কোর্ট অব ডাইরেষ্টরস শিক্ষা সম্পর্কে ভারভমরকারকে এক 
পত্র দেন। অনেকে অনুমান করেন জেমস মিল এর খসরা তৈরী করেছিলেন। 
এতে বলা হয় শিক্ষা সভা (G.C.P.1) শিক্ষার যে আয়োজন করেছে তা বেশীর ভাগই 
অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর, এর সামান্ত অংশেরই মাত্র কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে 
“A great deal of what was frivolous, not a little of what was 
purely mischievous and a small remainder in which utility was 
in any way concerned.” শিক্ষার Smg ও প্রয়োজনীয় fay সম্পর্কে কোর্ট 
বললেন প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলতে হিন্দু বিদ্যা বুঝায় না_“The great end should 
have been to teach Hindu learning but useful learning.” 
শিক্ষাসভার পক্ষ থেকে বড়লাটকে জানান হল দেশের লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বিরোধী এবং প্রাচীন ভাষার সাহায্যে ARA শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
সভার পক্ষ থেকে যাই বলা হোক না কেন দেশের লোকের মধ্যে যে ইংরেজী শিক্ষার 
অনুকূলে মনোভাব স্থষ্টি হয়েছিল এ সম্পর্কে দবিমতের অবকাশ নেই। ইংরেজী শিক্ষার 
জন্য দেশবাসী আগ্রহণীল হয়েছিল তার অথ এই নয় যে হঠাৎ দেশের লোকের মনে 
পাশ্চত্যে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ অন্থ্রাগ বা শ্রদ্ধার eA হয়েছে। ইংরেজী 
শিখলে ভাল চাকুরী মিলবে, সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে এক কথায় অর্থ ও মান এই 
ছুই ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ । ইংরেজী শিক্ষার দাবীকে 
'শিক্ষাসভা" অস্বীকার করতে পারেনি TO ১৮৩৩ খৃঃ আগ্রা কলেজে ও কলিকাতা 
মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দিল্লী ও বেনারসে ইংরেজী শিক্ষার 


not 


৪০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার| ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


জন্য জেলা স্কুল খোলা হয়। ১৮৩১ খৃঃ শিক্ষাসভার কার্ধবিবরণীতে দেখা যায় যে 
সভার পরিচালনায় ১৪টি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে ৩৪৯০ জন ছাত্র আছে। ১৮২৪ খৃঃ সভার 
পক্ষ থেকে একটি প্রেস স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃত ও আরবী বই প্রকাশ করা হয়! কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল এই বই গুলির কোন সাধারণ চাহিদা নাই। শিক্ষাসভা 
স্বীকার করতে বাধ্য হন দেশে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। হিন্দু 
কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ নিজ পলীতে ইংরেজী 
স্কলখুলে qapa কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়, অর্থের অভাবে তাদের কোন সাহায্য 
করা৷ সম্ভব হয়নি। ; 

লর্ড উইলিয়ম cates ভারতে গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসবার পর সরকারী 
শিক্ষানীতি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি ১৮২৯ থুঃ এক চিঠিতে শিক্ষা সভাকে 
(G.C.P.1) জানান, সরকারের নীতিই হচ্ছে ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষাকে 
চালুকরা, এজন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সবরকম প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে হবে 

“Tt is the wish and admitted policy of the British Govt to 
render its own language gradually and eventually the language 
of public business throughout the country, and that it will 
omit no opportunity of giving every reasonable and practical 
degree of encounagement to the execution of this project”. 
(As quoted in Trevelyan) 


কোর্ট অব ডাইরেক্টরস বেটিঙ্কের শিক্ষানীতিকে সমর্থন জানিয়ে লেখেন 


“With a view to give the natives additional motive to the 
acquisition of English language, you have it in contemplation 
gradually to introduce English as the language of public 
business in all its departments’. (A. N. Basu—Indian Kd. in 
Parliamentary Papers) 

“শিক্ষা STH প্রাচ্যবিদ্া শিক্ষানুরাগীদের প্রাধান্য থাকায় প্রথম অবস্থার ইংরেজ 
শিক্ষা এনারের দিকে সভার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে 
Ae করে এবং সভায় gis দলের স্থষ্টি হয়। ১৮৩১ খৃঃ সভার দশজন সদস্তের মধ্যে 
Se ছিৱেন প্রাচ্যবিগ্ভার সমর্থক-এদের নেতা৷ ছিলেন feet, বাকী পাঁচজন 

র মধ্যে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন | 
বত ক্ষানুরাগীদের মধ্যে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না, নব্য সিভিলিয়ানগণ 


শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ৪১ 


এই দলভুক্ত ছিলেন। সভায় ছুই দলের সভ্য সংখ্যা সমান সমান হওয়ায় সভার কাজ 
চালান প্রায় অসম্ভব হয়ে দ্বীড়ায় । ছুই দলের বিবাদের ফলে দেশের সরকারী শিক্ষা 
ব্যবস্থায় প্রায় এক অচল অবস্থার স্থষ্টি হয়। শিক্ষার বাহন নিয়ে যখন ছুই দলের 
বিতর্ক জটিল অবস্থা ধারণ করেছে সেই সময় ( ১৮৩৪ খৃঃ) Mateos AKT টমাস 
বেরিংটন মেকলে (পরবর্তী কালে লর্ড মেকলে ) বড়লাট পরিষদের আইন সচিব রূপে 
ভারতে আসেন। ১৮৩৩ খুঃ নতুন সনদ আইন পাস হবার সময় তিনি পাল“মেণ্ট 
কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দেবার সময় ভারতবাসীদের নব্য শিক্ষা দান করে গণতান্ত্রিক 
নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মেকলে এদেশে আসবার 
সাথে সাথেই ates তাকে শিক্ষাসভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। মেকলের 
এতিহাপিক ‘মিনিট’ প্রকাশিত হবার পর সরকারী শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
দ্বন্দের অবসানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন 
যুগের Aba হয়। 
বোন্ছে :_১৮১৮ খৃঃ বোনে প্ৰদেশ গঠিত হবার পর পুনার রেসিডেন্ট মিঃ এলিফিন- 
ষ্টোন নতুন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। এর পূর্বে বোম্বে অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার 
মিশনারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ fer! এলিফিন ষ্টোন পেশোয়ার 
“দক্ষিণা তহবিলে'র অর্থে পুনায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পেশোয়ার 
atarata থেকে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা ও প্রণামী প্রভৃতির oa একটা! নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ 
ছিল। এই অর্থ যাতে atara মধ্যে বিগাচর্চার জন্ত ব্যয় হয় সেই উদ্দেগ্ত নিয়েই 
সংস্কৃত কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। fates ছাড়াও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে 
একটা রাজনৈতিক oferta ছিল। পেশোয়ার অর্থে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার আয়োজন 
করলে দেশের MATS ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সমর্থন সরকার লাভ করবে 
সেই মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৩ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত সরকারের তরফে 
এই একটিমাত্র কাজ ছাড়া শিক্ষা বিস্তারের জন্ত উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করা হয়নি। 
এই বছরই ‘Bombay Native Education Society’ শিক্ষাপ্রসার কাজে 
সরকারী সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। এই উপলক্ষে এলিফিন ষ্টোন শিক্ষা" বিষয়ক তীর 
বিখ্যাত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রস্তাব করেন £- 
দেশীয় শিক্ষা প্রসারের SF দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এইসব সকলের 
শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্ব,জের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করতে হবে এবং দেশের নিয়শ্রেণী যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সেজন্য তাদের 


উৎসাহিত করতে হবে। 
মাধ্যমিক স্তরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 


ga আধুনিক ভারতের শিক্ষ/ধার! ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্ দেশীয় ভাষায় নীতি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বই-এর প্রকাশ 
করতে হবে। 

ইংরেজী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নতুন স্কূল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 

এলিফিনষ্টোনের উপদেষ্টা পরিষদের সদন্ত মিঃ ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন এই প্রস্তাবের 
তীব্ৰ বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী । দেশীয় শিক্ষাকে 
তিনি অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করতেন। বাংলা দেশের মত বোষে প্রদেশেও গভর্ণর 
পরিষদের সদস)দের মধ্যে এযাংলে। ভার্ণাকুলার বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের 
ফলে এই প্রদেশের সরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টার কাজ ব্যাহত হয়। নানা faq 
সত্বেও এলিফিন ষ্টোনের প্রচেষ্টায় ১২টি দেশীয় স্ব,ল প্রতিষ্ঠিত zy | 

বাংলায় এডাম ও বোনে প্রদেশে এলিফিনষ্টোন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থ। গড়ে 
তোলবার জন্য দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরজ্জীবনের প্রস্তাব করে qaga 
পরিচর দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সিভিলিয়ানদের বিরোধিতায় কোথাও দেশীয় 
শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরজ্জীবনের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। সরকারী প্রচেষ্টায় 
এই বিরাট দেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রসার সম্ভব নয় একথা বিবেচনা করে এলিফিনষ্টোন 
বেসরকারী শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য করবার সুপারিশ করেছিলেন। 
স্থায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে জনসাধারণের ETÉ আগ্রহকে কাজে লাগাতে 
হবে একথা বুঝতে পেরেই তিনি এই সুপারিশ করেছিলেন । 

মাদ্রাজ £_ মাদ্রীজের গভণ্র মনরোর নেতৃত্বে এই প্রদেশের সরকারী শিক্ষা 
ব্যবস্থা এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। তিনি প্রদেশের কুড়িটি জিলায় ইংরেজী শিক্ষার 
জন্য ২টি করে (একটি হিন্দু অপরটি মুসলমানের জন্য) স্কল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেন। 
ধীরে ধীরে এই প্রদেশের ৩০০ তশীলের হিন্দুদের জন্য একটি করে দেশীয় স্কুল খোলার 


সিদ্ধান্তও করা হয়। মনরে! Sta পরিকল্পনাকে কার্যকয়ী করবার অন্য কোট অব. 


ডাইরেক্টরসয়ের কাছে বাধিক ৪৮,*** টাকা প্রার্থনা করেন। ১৮২৮ খুঃ বোর্ড এই 
প্রাধিত অর্থ মঞ্জুর করেন কিন্তু মনরোর অকাল মৃত্যুতে এই পরিকল্পনাকে রপায়িত 
করা সম্ভব হয়নি | } 

১৮২৬ খৃঃ মাদ্রাজে Committee of Public Instruction গঠিত হয় | সমিতি 
শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাজ সহরে একটি নর্ম্মাল সকল স্থাপন করে। পরবর্তীকালে 
এই স্কলই মাদ্রাজ carom কলেজে রপাস্তরিত হয়। ১৮৩০্থুঃ ৯টি জিলা aq 

4 EN 
ও ৬১টি তশীল স্কুল খোলা হয়। সরকারী পরিচালনায় শিক্ষার কাজ সামান্ত 
অগ্রসর হয়েছিল বোর্ড অব ডাইরেক্টরসয়র এক ডেসপ্যাচে তা বন্ধ হবার উপক্রম হয়। 
ডেসপ্যাচে বলা হয় মান্রাজে প্রাথমিক শিক্ষার কাজ যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সরকারী 


৯ 


শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ৪৩ 


প্রচেষ্টায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আশানুরূপ হয়নি। এখন থেকে সরকারকে উচ্চশিক্ষা 
বিস্তারে মনোযোগী হতে হবে সরকারী অর্থ ও সেজন্য খরচ করা হবে। বাংলা দেশে 
উচ্চ শিক্ষার জন্ত আন্দোলন ও downward filtration theory বোর্ডের সিদ্ধান্তে 
প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। ১৮৩৫ g3 মাদ্রাজের Committee of 
Public Instruction ভেঙ্গে দিয়ে Committee of Native Education 
গঠিত হল এবং মাদ্রাজে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব এই কমিটির হাতে দেওয়া হল ৷ 


চতুৰ্থ অধ্যাগ্ল 


প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিয়োধ. মেকলের মন্তব্য | afa fate, সমালোচন। 


৯৮৩৯ খুঃ বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শিক্ষাসভায় 
(General Committee of Public Instruction) gare অধিকাংশ সদস্যই 
ছিলেন প্রাচ) বিদ্যার সমর্থক শিক্ষাসভার IÑI দেশের আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষ। 
বিস্তার প্রয়াসকে কমিটির নতুন সিভিলিয়ান সদস্যগণ মোটেই স্থনজরে দেখেন নি। 
এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 
ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠন করতে থাকেন। শিক্ষা-সভার মধ্যে ও ধীরে 
ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষাবাদীদল শক্তিশালী হয়ে ওঠে উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য 
খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কমিটির হাতে যে সামান্ত অর্থ ছিল তা দিয়ে 
প্রাথমিক শিক্ষণ বিস্তারের জন্য কিছু করা সম্ভব বলে বিবেচিত হয় নি।- ছুইদশই উচ্চ 
শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল চুইয়ে নামা নীতি সম্পর্কেও কোন মতভেদ 
ছিল না।: প্রাচ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে নীতিগত 
বিরোধ সামান্য যেটুকু ছিল তাও রইল না।- এখন সমন্ত| হ'ল শিক্ষ 
প্রাচ্যবাদীদল সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে চাইল | 
বাদীদল এই “অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়” ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষার মা 
বিস্তারের দাবী করল । ' ১৮৩১ খৃঃ কমিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যবাদী দলের ARS 
সমান সমান হয়। ফলে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে, এবং কাজকর্মে 
অচল অবস্থার AE VAI : সভাপতির se cons কাজ কোনক্রমে ঢালু রাখ! হয়। 
কিন্তু, কোনপক্ষের একজন THD অন্রপস্থিত থাকলে আগের সভায় যে সিদ্ধান্ত 
হয়েছে পরের সভায় তা বাতিল হয়ে যেত। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কে 
যখন পরিবর্তন হ'ল না, তখন শিক্ষা সভা বাধ্য হয়ে এই বিরোধের মী 
নরকারের দ্বারস্থ 2A | 

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে ও এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
দেখা দেয়। উদারনৈতিকদলের প্রভাবে পার্লামেন্ট সংস্কার আইন পাস হয় ও 
বহুজনহিতকর সংস্কার সাধিত হয়। এই উদারনৈতিক ১৮৩৩ খৃঃ 


ন রকমেই 
মাংসার জন্ত 


প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য ৪৫ 


কোম্পানার সনদ আইন পাস হয়। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ দশ হাজার পাউণ্ড থেকে 
বাড়িয়ে এক লক্ষ পাউণ্ড করা হয়। 

AGA সনদ আইনের একটি ধারায় বলা হয় যে জাতি বা ধর্মের কারণে কোন ভারত 
বাসী সরকারী যে কোন পদের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। আরেকটি ধারায় 
ইউরোপ ও আমেরিকার যে কোন দেশের মিশনারীদের ভারতে এসে কাজ করবার 
অধিকার স্বীকৃত হর । এই বনদে বড়লাটের পরিষদে একজন আইন AWD নিয়োগের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

১৮৩৪ 13 লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন সদস্য রূপে যোগ দেন। লর্ড 
cates তাকে শিক্ষাসভার (G.C.P.1) সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাসভার 
সভাপতিরূপে মেকলে প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। 
১৮১৩ খ্‌ঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারার ব্যাখ্য। নিয়ে দুইদলই সরকারী মধ্যস্থতা প্রার্থন৷ 
জানায়। বিষয়টি বড়লাটের নিকট পাঠান হয়, বড়লাট আইন সদন্তরূপে মেকলের 
অভিমত চেয়ে পাঠান | প্রাচ্যবাদীরা বলেছিলেন শিক্ষীধারার নির্দেশ মত আইন- 
গতভাবে সরকারী অর্থ শুধুমাত্র প্রাচ্যবিগ্ঠ। প্রসারের GOs ব্যয় করা যেতে পারে। 
মেকলে এই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা উপলক্ষ করে ১৮৩৫ Be ২রা ফেব্রুয়ারী তার বিখ্যাত 
মিনিট বা মন্তব্য পেশ করেন। 


কলের মন্তব্য £ 


১৮১৩ খৃঃ সনদ আইনের শিক্ষা সম্পর্কিত বিখ্যাত ৪৩ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
মেকলে তার মন্তব্যে লিখলেন, ‘সাহিত্য’ কথাটিতে শুধুমাত্র সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যকে 
বোঝান হয়নি, ইংরেজী সাহিত্যকেও বুঝায়। “শিক্ষিত ভারতীয়, বলতে সংস্কৃত 
পণ্ডিত ও আরবী-ফাসীতে পারদর্শী মৌলবীদের বোঝায় না, as লকের দর্শন ও 
মিণ্টনের কবিতায় পারদশিতা লাভ করেছেন তীদের বোঝায়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন 
ও প্রসারের কাজে বড়লাট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন, তার 
জন্যই অর্থব্যয় করতে পারেন | 

প্রাচ্যবাদার! বলেছিলেন, প্রীচ্যবিগ্ভার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাচিয়ে রাখতে হবে 
কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতীক এবং জনসাধারণ ও এইগুলি 
বাচিয়ে রাখতে চায়। মেকলে বললেন, এগুলি কোন উপকারেই আসছে না তাই 
এগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া দরকার। জনমতের দাবীকে BANS হলেও মানতে হবে 
এমন কোন কথা নেই। জনমতের দাবীকে এভাবে মেনে নিলে কোনদিন কোন 
সংস্কারই সম্ভব হবে না। একট স্থানকে স্বাস্থ্যকর মনে করে ষদি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন 


৪৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


করা হয়, এবং পরে যদি দেখা! যায় স্থানটি স্বাস্থ্যকর নয়, তবু জনমতকে মেনে নিয়ে 
সেখানে স্বাস্থ্যনিবাস রাখতে হবে এ দাবীর কোন অর্থ হয় না। ৰ 
শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দলের মতামত বিচার করে তীর অভিমত 
উপস্থাপন করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটা মত ছিল-__দেশীর ভাষা বা মাতৃভাষা, 
সংস্কৃত ও আরবী ভাবা ও ইংরেজী ভাষ|। দেশী ভাবা বা মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি 
WRC ভাষাসমূহ অত্যন্ত দীন ও SUVA! এ ভাষার শব্দ সম্পদ ভাব 
প্রকাশের এত ARTS বে পাশ্চাত্য ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ দেশীয় ভাষা! 
সমূহে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। যে ভাষার এত দৈন্য সে ভাষা পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বাহন হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরম বিস্ময়কর বিষয় এই যে প্রাচ্য পাশ্চত্য কোন 
দলই মাতৃভাষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি । এর পর রইল সংস্কৃত ও 
আরবী এবং ইংরেজী ভাষা . মেকলে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষ| সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তবু 
প্রাচ্যবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে বলেন, প্রাচীন প্রাচ্য Sty সমূহ ইউরোগীয় sta 
সমুহ অপেক্ষা Fer ও প্রমাদ পূর্ণ। তিনি tesa বলেন সমস্ত ভারত ও 
আরবের যে সাহিত্য সম্পদ আছে ইউরোপের যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের একটি 
মাত্র তাকে যে সম্পদ রয়েছে সেই সাহিত্য সম্পদের সাথে তাকে তুলনা করা বা 
—("A single shelf of a good European Library was worth the 
whole native literature of India & Arabia”. ) ইংরেজীর মত 
সম্পদশালী ভাষার শিক্ষা দেবার সুযোগ যেখানে রয়েছে সেখানে দুর্দিশাগ্রস্ত 
ভারতীয় ভাষায় যেভাষায় ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজির সমকক্ষ 
একখানি গ্রন্থও নেই সে ভাষায় শিক্ষা দেবার কোন অর্থ হয় না। পাশ্চাত্য দর্শন 
বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি পড়ানোর সুযোগ থাকতে ভারতীয় চিকিৎসা শান্ত বর 
বিধি বিধান astea একটা সাধারণ ইংরেজ. গোবৈন্যের জ্ঞানের তুল্য নয় 
ভারতীয় জ্যোতিবিগ্তা যার কথা শুনলে ইংলণ্ডের একটি সাধারণ ভুলের মেয়ে 
ও হেসে উঠবে, ভারতীয় ইাতহাস যাতে আছে fad দীর্ঘ রাজার কাহিনী 
আর ত্রিশ হাজার বছরব্যাপী রাজত্ব কালের নানা বিবরণ, যে দেশের ভূগোলে 
ক্ষার সাগর গার মধু সমুদ্রের কথা সেই ভারতীয় বিগ্যাশিক্ষ। দেবার wy অর্থ ব্যয় 
কর! মানে সরকারী অর্থের অপচয় Fal | 
মেকলে ইংরেজী ভাষার সমর্থনে লিখলেন-_ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য aja- 
বিজ্ঞানের এক অমূল্য TEAS খনি। ইংরেজী ভাষা ইউরোপীয় ভাবাসমূহের মধ্যে ce 
শ্রেষ্ঠ ভাষা । এক সময় যেমন গ্রীক ও লাটিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে নব জাগরণের 
সুচনা হয়েছিল, যেমন পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়াকে সভ্য করেছিল, ভেয়নি ইংরেজী 


প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য ৪৭ 


SB ভারতে এক নতুন যুগের স্থষ্টি করবে। দেশীয় লোকেরা ইংরেজী শিখতে ই 
bial শিক্ষা! সভা সরকারী অর্থে সংস্কৃত ও আরবী যে বই ছেপেছিল তা গুদামে 
পচছে আর স্কুল বুক সোসাইটি হাজার হাজার বই বিক্রি করে মুনাফা করছে। ইংরেজী 
স্কুল গুলিতে লোকে টাকা খরচ করে শিক্ষা গ্রহণ করছে, আর বৃত্তি দিয়েও আরবী 
ও সংস্কৃত শেখার অন্য ছাত্র যোগাড় করা কঠিন। বৃত্তিকে তিনি প্রকারস্তরে ঘুষ 
(Bounty money) আখ্যা দিয়েছেন | 

তিনি বললেন ভারতে ইংরেজী শাসক শ্রেণীর ভাষা, কিছু দিনের মধ্যেই এ ভাষা 
প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ সমূহের বাণিজ্যের ভাষা রূপে গৃহীত হবে। ভারতীয়দের 
সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী ভাষায় ASS করে তোলা সম্ভব এবং সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার 
সেই লক্ষ্যই থাকবে । ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক È 
হবে যার! বর্ণে ও WSS শুধু ভারতীয় থাকবে কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে | 
ইংরেজ-_-% class of persons Indian. in blood and colour, but 
English in taste, in opinions in morals and in intellect”. এদের 
মধ্য থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে | 

প্রিন্সেপের মতামত-মেকলের মন্তব্য প্রাচ্যবাদী দলের নেতা প্রিন্সেপের 
নিকট তীর অভিমতের Ga পাঠান হলে তিনি দৃঢ়রূপে বলেন 'শিক্ষাধারা"য়” সাহিত্যের 
পুনরজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে এবং শিক্ষিত 
বলতে শুধু মাত্র প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিতদের বোঝায়। প্রাচ্য feat শিক্ষার প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। দেশের জনমতের প্রতি 
যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান সরকারের কর্তব্য এবং প্রাচ্যবিগ্তাকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় 
বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই । এ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে একট। সামান্ত অংশ ইংরেজী 
শিক্ষার পক্ষপাতী, মুললিম সম্প্রদায় এর বিরোধিতাই sare | 

বেণ্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত_লর্ড cfs প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের 
পক্ষপাতী ছিলেন। মেকলের সুপারিশগুলিকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে ১৮৩৫ a 
৭ই মার্চ কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাবই ভারত সরকারের নতুন শিক্ষা 
নীতিরূপে গৃহীত হয়। 

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার 
সব রকম ব্যবস্থা করাই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে, এবং শিক্ষার জন্য নিদিষ্ট 
অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! হবে। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতীয়দের “TS করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এতে বলা হয় 
যতদিন এদেশের লোক প্রাচ্য AVA প্রতি aF থাকবে ততদিন প্রাচাবিষ্া 


৪৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে না। ভবে ওঁ সব প্রতিষ্ঠানের জন্ত আর নতুন 
কোন অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না। 

তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষা সভা (৫ € PI ) প্রাচ্যভাষায় বই ছাপতে যে 
বিপুল ব্যয় ভার বহন করেছে তা বদ্ধ করে দেওয়া হবে। 

চতুৰ্থ প্রস্তাবে আছে, এই সংস্কারের ফলে শিক্ষাসভার হাতে যে অর্থ উদ্ধৃত হবে 
সেই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার 
জন্যই বিনিয়োগ করা হবে | 

প্রাচ্য-পাশ্গত্য দলের AA ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার স্থষ্টি হয়েছিল 
এই প্রস্তাব সমূহ গ্রহণের ফলে সেই অচল অবস্থা বিদূরিত হয়ে এক নতুন যুগের স্থচনা 
হল। ইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই যে সরকারী শিক্ষা-নীতির লক্ষ্য এই 
প্রস্তাবের মাধ্যমে সে কথাই HV ভাষায় এই প্রথম ঘোষণা করা হল DY 

মেকলের সমালোচন|--ইংরেজী শিক্ষা, সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে 
সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। উচ্ছাস বশে অনেকে তাকে নতুন যুগের 
আলোক বতিকাবাহী বলে অভিনন্দিত করেছেন) আবার অনেক ভারতীয় ভাষা- 
সমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে তাকে নিন্দা করেছেন। ভারতীয় 
ধর্ম, ভাবা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সম্পর্কে মেকলে বহু অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। ভারতীয় 
সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি ভারতীয়দের 
নিকট চিরদিনই নিন্দনীয় থাকবেন। পরবর্তাঁকালে ভারতবর্ষের অসন্তোষ ও 
রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অনেকে অন্যায় ভাবে 
মেকলের নিন্দা করেছেন | 

একটু MASI চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা 
কোনটাই তার প্রাপ্য নয়। নতুন যুগের উন্নতির অলোক বতিকাবাহী (Torch 
bearer in the path of progress) বলে তাকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তিই 
করা হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি গ্রহণের দায়িত্ব তার একার নয়_তাই নিন্দা বা 
প্রশংসাও তার একার প্রাপ্য নয়। মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই এদেশের 
জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল। 
রাজা রামমোহন রায় বহু পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের! দাবী জানিয়েছিলেন । অর্থ 
ও মান এই দুইয়ের জন্যই যে ইংরাজী শিক্ষার উপষোগীতা রয়েছে একথা দেশের লোক 
বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষা সভায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার 

WR হয়েছিল। লর্ড বেটিঙ্ক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী 

ছিলেন--বোর্ডের কাছে চিঠিতে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ; 


` importance 
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বোর্ডও তাকে সমর্থন জানিয়ে ছিল । এসব বিবেচনা করে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের 
জন্য মেকলেকে কি করে দায়ী করা যায়? ভারপর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছিল 
বড়লাটের উপর বড়লাট: পরিষদের আইন নদস্তরূপে তিনি আইনগত পরামর্শ 
দিয়েছিলেন মাত্র। লর্ড cafes যদি তার পরামর্শ গ্রহণ না করতেন তাহলে তার মতামত 
সরকারী নীতিরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হবার প্রশ্ন উঠত না। মেকলে তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত 
জানিয়ে বের্টিষ্কের কাজের সহায়তা করেছিলেন মাত্র। কালের অনিবার্ধগতিতে 
দেশ যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলেই যাচ্ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। 


` কালচক্রের আবর্তনে যা কিছুদিন পরে সংঘটিত হতে পারত মেকেলের মন্তব্যে তা 


শুধুমাত্র ত্বরান্বিত হয়েছিল | d 
শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজীকে গ্রহণ করে তিনি ভারতীয় Sta) সমূহের উন্নতির 


পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে দায়ী করা হয়। একথা সত্য, তিনি দেশীয় 
ভাষাগুলি ‘poor and rude বলেছিলেন কিন্তু, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন দলই 
দেশীয় ভাষাগুলি যে শিক্ষার বাহন হতে পারে একথা মনে করেনি । এদেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ও দেশীয় ভাষাগুলিকে সুনজরে দেখতেন না। আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা যে 


. শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে, শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সেকথা ভাবতেই পারতেন না। বরং 


মেকলে আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাসমুহের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত পোষণ 
করতেন বলেই বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। : শিক্ষাসভার সভাপতি রূপে তিনি মন্তব্য 
করেন, দেশীয় ভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহ দানের প্রয়োজনীয়ত| সম্পর্কে আমরা বিশেষ 
ভাবে সচেতন আছি। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য WLS আমাদের লক্ষ্য এবং এজন্াই 
আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করতে Zt4—“We are deeply sensible of the 
of encouraging the cultivation of vernacular 
languages. We conceive the formation of vernacular literature 
to be ultimate object to which all our efforts must be 
directed.” 

ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করায় মাতৃভাষা সমূহ অবহেতি হয়েছিল 
এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। ১৯০৪ খু; লর্ড কার্জন বলেন, মেকলের শীতল নিশ্বাস ভারতীয় 
ভাষা ও পাঠ্য পুস্তকের ওপর প্রবাহিত হবার পর থেকে নিজ নিজ ভাষায় প্রাথমিক 
শিক্ষা দিন দিন Panta হযে যাচ্ছিল “Ever since the cold breath of 
Macaulay’s rhetoric passed over the field of Indian language 
and Indian text books, the elementary education in their own 
tongue has shrivelled and pined.” 


; আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


তবু একথা স্বীকার করতেই হবে মাতৃভাষাকে নিজ মর্ধাদার আসনে প্রতিষ্ঠার কথা 
তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য সর্বশক্তি রা 
কথা বলেছিলেন। যে সময়ে ভারতীয়রাই দেশীয় ভাষার rata সম্পর্কে re 
ছিলেন না, যদি সেই সময়ে মেকলে দেশীয় ভাবা সম্পর্কে poor and rude’ এ 
মন্তব্য করে থাকেন তাহলে তাকে দেশীয় ভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথকে তিনি রুদ্ধ 
ন্দ| করা যায় alt 
Lhe ধা নিন্দনীয় কাজ হচ্ছে ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি সম্পর্কে 
অজ্ঞতা AzS অশরদ্ধেয় উক্তি। যে ভাষা বা সাহিত্যকে তিনি জানেন না, যে ধর্মের 
সাথে তার পরিচয় নেই, সেম্পর্কে ব্যঙ্গ বা দস্তোক্তি কোনটাই দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর 
পক্ষে শোভন WATS নয়। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তাকে ক্ষমা করা বায় না, তিনি 
প্রাচ্য বিদ্যায় বারা পারদর্শীত৷ অর্জন করেছেন তাদের কাছ থেকে সত্য জেনে নিতে 
পারতেন । ভারতীয় প্রাচীন efer সম্পর্কে কিছু জানবার চেষ্টা না করেই তিনি 
অর্ধ সত্য বিবরণ দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে চেয়েছেন এটাই হয়েছে তার ধৃষ্টতা । 
দেশের রাজনৈতিক অসস্তোষ ও আন্দোলনের জন্তু অনেকে তাকে দায়ী করেন__ 
এ অত্যন্ত অযৌক্তিক | ইংরেজী শিক্ষার প্রসার না হলে কি দেশে রাজনৈতিকচেতনার 
উন্মেষ হত না? এশিয়ার নবজাগরণ কি শুধু ইংরেজী শিক্ষার ফলেই হয়েছে। আর 
যদি ভারতের জাতীয় চেতনা ইংরেজী শিক্ষার দানই হয়ে থাকে সেজন্য ইংরেজ জাতির 
গৌরব বোধ করা উচিত। - 


মেকলের এই 
তিনি লিখেছিলেন আমার 
ও মুতি পূজক থাকবে না, 
4 ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, ধর্ম- 
lief that if our plans 
t be a Single idolator 
tty year since. And 
Proselytize”, 
SM হয়েছিল। : কিন্ত তিনি 
সচেতন ছিলেন না বলেই এরূপ 
ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি 


মনোভাব তার পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায়। 
দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে একজন 
ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে বাঙ্গালীরা স্বাভাবিকভাবেই খৃষ্ট ধ 
প্রচারের আর আবশ্যকই হবে না“ js my firm be 
of education are followed up there will no 
among the respectable classes in Bengal thi 
this will be effected without any efforts to 
মেকলের 'মন্তব্যে'র ফল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূর 
ভারতীয় সভ্যতার অসাধারণ সমন্বয়ী শক্তি সম্পর্কে 
FAST আশ! পোষণ করেছিলেন | পাশ্চাত্য শিক্ষার 


প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য es 


সন্দেহ নেই। কিন্তু মেকলে যদি ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতেন তাহলে 
প্রাচী ও প্রতীচির সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে কি করে জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলা 
যায় সে দিকে চিন্তা করে তার নীতি নির্ধারণ করতেন তাহলে এদেশের অশেষ 
কল্যাণ হত। এডাম যে সহান্গভূতি ও উদ্ধার দৃষ্টিকোন থেকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
ওপর শিক্ষা সৌধ গড়ে তোলবার কথা চিন্তা করেছিলেন এদেশ ও এদেশবাসী সম্পর্কে 
মেকলের সেই উদার দৃষ্টিভব্দী ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ছিল না। তিনি গণশিক্ষার 
কথা চিন্তা করেন নি। তাই অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষিত রেখে দেশের একটা 
সামান্য অংশের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি দেশের ক্ষতিও করে গেছেন | 
শতাধিক বছর অতীত হয়েছে মেকলে তার বহু বিতকিত মন্তব্য লিখেছিলেন, এই 
সুদীর্ঘ সময়ে দেশে বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবু আজও অগণিত ভারত সন্তান 
শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা এখনও যুষ্টিমেয়ের সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে 
আছে। মেকলের সততায় সন্দেহ না করেও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় ইংরেজী শিক্ষার 
« বিষামূত সমভাবে আমাদের দেশের কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই করেছে। 


HBA AAT 
ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব 


(১৮৩৫ খুঃ১৮৫৪ খুঃ ) 


লর্ড অকল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি, | qata, 
মিশনারী প্রচেষ্টা । | উত্তর পশ্চিম প্রদেশ_-টম্সনের পরিকল্পনা, 
বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার প্রসারে সরকারী ও জাতীর |  পাল্লাব, A শিক্ষা, 

প্রচেষ্টা । ৷ ফল শ্রুতি। 

বাঙলা, ] 

বোম্বাই, | 


|| 

লর্ড বেটিক্বের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হওয়ায় ভারতের শিক্ষানীতি একটা 
সুনির্দিষ্ট রূপে পেল | কিন্ত এর পরেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের জের আরে! কিছুদিন 
চলেছিল । লর্ড অকল্যাণ্ড বড়লাট থাকাকালীন উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সকলেয় 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য কতকগুলি প্রস্তাব করেন যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
বিরোধের অবসান হয়। 

ইংরেজী শিক্ষার জন্য জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখে প্রাচ্যবাদী দল 
বুঝেছিলেন দেশে ইংরেজীর. গতিরোধ করা যাবে না, তাই stp পাশ্চাত্যবিদ্ধা 
প্রসারের বিরুদ্ধে আর কোন বিরোধিতা করেন নি। তারা বললেন প্রাচ্যবিগ্ভার যে সব 
প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলি বাচিয়ে রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা 
উচিত | 

সমসাময়িক কালে দেশের শাসন ব/বস্থার এমন কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে যার ফলে 
সাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। ১৮৩৭ খুঃ ফাসীর বদলে 
ইংরেজী ভাষা সরকারী কাজকর্ণের ভাষা রূপে গৃহীত হয়। সরকারী চাকুরীর লোভে 
হিন্দুরা দলে দলে ইংরেজী স্কুলে ভীড় করতে সুরু করে| 

১৮৪৪ খৃঃ লর্ড হাডিঞ্জ ঘোষণা করেন সরকারী কর্মচারী নিয়োগক্ষেত্রে ইংরেজী 
শিক্ষায় শিক্ষিতর্দের অগ্রাধিকর দেওয়| হবে। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি 
জনসাধারণ অধিকতর আকৃষ্ট হয়। জনসাধারণের ইংরেজী গ্রীতির পিছনে এই স্বার্থ 
বুদ্ধিই অধিকতর কার্যকরা হয়েছিল | 

১৮৩৫ খৃঃ লর্ড RDE ভারত ত্যাগ করেন, লর্ড অকল্যাণ তার স্থলাভিষিক্ত হন | 
লর্ড অকল্যাণ্ড আসবার সাথে সাথেই প্রাচ্যবাদীদল বড়লাটের নিকট তাঁদের দাবী পেশ 


-N 


প্রতিবাদ জানায় দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতীদলও চুপ কে" 
না। এডাম, উইলকিনসন, হজসন প্রভৃতির নেতৃত্বে তাদের দাবীও তীব্র হয়ে উঠল | 
দেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে একমাত্র ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে 
গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে তীরা দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানালেন। সাধারণের মাতৃভাষায় 
শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা দাবী করলেন | 

লর্ড অকল্যাণ্ড সবদলের বক্তব্যই শুনলেন কিন্তু চারবছরের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলেন নাঁ। ১৮৩৯ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর সবদিক বিবেচনা করে এক “মিনিটে” 
তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। অকল্যাও বুঝতে পারেন প্রাচ্য পাশ্চাত্যদলের বিরোধের 
পশ্চাতে একটা বড় কারণ জড়িয়ে আছে সরকারী বরাদ্দ অর্থের বন্টন fara, তিনি 
সব দলকেই তুষ্ট করে শিক্ষাক্ষেত্রের অচল অবস্থা দূর করতে চেয়েছিলেন। প্রথমেই 
তিনি প্রাচ্যবাদী দলকে খুশী করতে সচেষ্ট হন। প্রাচ্যবিদ্াপ্রতিষ্ঠানগুপিকে বাচিয়ে 
রাখা, অধ্যাপকদের বেতন, এবং ছাত্রদের এক চতুর্থাংশকে বৃত্তি দেবার জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থ সাহায্য সম্পর্কে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাচ্যবিগ্তা অনুশীলনে প্রয়োজনীয় পুস্তক 
প্রকাশের জন্য পরিমিত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। প্রাচ্যবিগ্ভ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাকেও তিনি সমর্থন করেন। এই নতুন ব্যবস্থাকে 
কার্যকরী করবার জন্য বাধিক অতিরিক্ত ৩১,০০০ টাকার বরাদ্দের কথা ঘোষণা 
করা হয়। 

শাসনকর্তীরপে অকল্যাণ স্বভাবতই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী | 
শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, আরবী বা সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চ্যত্য- 
বিজ্ঞান শিক্ষা সফল হতে পারে না। শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হবে ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান যত বেশী লোকের মধ্যে প্রচার হয় 
সেই চেষ্টা করা। 

অকল্যাণ চুইয়ে নামানীতির (filtration theory) সমর্থক ছিলেন । ইংরেজী 
শিক্ষা প্রবর্তনের সুরু থেকেই কতৃপক্ষ এই নীতিকে অঙ্ুদরণ করে চলেছিলেন, কিন্ত 
এই নীতি কর্মে অনুস্থত হলেও সরকারীভাবে গৃহীত নীতি বলে স্বীকৃতি পায়নি । 
মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা ও ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে ডাঃ আলেকজাওডার ডাফ এই 
নীতিকে গ্রহণ করে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচার সীমাবদ্ধ রাখতে 
মিশনারীদের অনুপ্রানিত করেন।! সরকারী প্রচেষ্টা উচ্চশিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ 
থাকবে এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে এই শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে নীচের দিকে নেমে 
অগনিত জন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে অকল্যাণ এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে 


৫৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সরকারী শিক্ষানীতি বলে গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃঃ পর্যন্ত এই নীতি সরকারী শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। চুইয়ে নামানীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তিনি ঢাকা, 
পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার ay 
কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। যেসব জেলায় জেলাস্কুল স্থাপিত হয়েছিল সেসব স্কুল 
এই কলেজ গুলির সাথে সংযুক্ত করে দেবার প্রস্তাব কর! হল। 
মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে অকল্যাণ কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
বা নিজের মতামতকে তিনি চাপিয়ে দিতে চাননি। 
শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্র 
নিয়োগ করলে সত্যিকারের সুফল কিছু হতে পারে 


আসতে পারেননি, 
এডামের রিপোর্ট ও দেশীয় 
চার প্রচেষ্টায় সরকার আত্ম- 


We হলেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও 
মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করবার 


সাধু প্রচেষ্টা এই দুইটি প্রস্তাব 
সরকারীভাবে গ্রহণ করবার ফলে ব্যর্থ হয়ে গেল। 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে 
একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য 
সরকার তা গ্রহণ করল না। সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার 

প্রসারের জন্যও 
কিছু করা হলনা। সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে 
লোপ পেয়ে যেতে থাকায় অশিক্ষার অন্ধকার দেশ 
লোকের অন্ত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যেই সরকারী নীতিকে সীমাবদ্ধ রেখে ভারত 
সরকার শিক্ষা সম্পকীয় দায়িত্ব পালন করা হল বলে আত্মতুষ্টির ভাবনিয়ে জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিলেন। 


মিশনারী প্রচেষ্টা ২(১৮৩৫-৫৪) 
১৮৩৩ খৃঃ নতুন সনদ আইনের বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারীরাই ভারতে 
খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাই দেখা যায় ১৮৩৫ টার 
১৮৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত মিশনারীদের কার্য কলাপ অত্যন্ত 


) BS প্রসার লাভ করেছিলো | 
এই যুগকে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার IAT বলা যেতে পারে। যে সব মিশনারী 
HA ভারতকে কর্মক্ষেত্ররপে বেছে নিয়ে ছিল তার মধ্যে অর্থে ও সংগঠনের শক্তিতে 


ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব ৫৫ 


aí ও আমেরিকাণরা বিশেষ উল্লেখষোগ্য। এদের কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে 
পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরেজী মিশনারীদের পক্ষেও এই যুগ সমৃদ্ধির যুগ । এই সময়েই 
মিশনারী প্রচেষ্টায় ভারতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজ স্থাপিত হয়-_মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজ 
(১৮৩৭), নাগপুর হিসলপ কলেজ ( ১৮৪৪ ) মসলিপট্টম নোবেল কলেজ (১৮৪১), 
আগ্রা সেন্ট জোসেফ কলেজ (১৮৫২)। এই লব কলেজে অ-খৃষ্টান ভারতীয় ছাত্রদের 
সংখ্যাই বেশী ছিল। কলেজ ছাড়াও সারা দেশব্যাপী মিশনারীরা বহ ইংরেজী স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারীদের বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ভারতীয়দের 
মধ্যে নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হয়ে যাবে এবং দলে দলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় 
খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করবে । ভারতীয়রা মিশন ছুলে যোগ দিল, ইংরেজীও শিখল কিন্ত 
খৃষ্টান হল al | : 

এই যুগের ইংরেজ মিশনারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ডাফ। তিনি 
অকল্যাণ্ডের ধর্ম সম্পর্কীয় নিরপেক্ষতাকে মোটেই সুনজরে দেখেন নি। শিক্ষাক্ষেত্রে 
সরকারী হস্তক্ষেপে ইংল্যাণ্ডের মিশনারীগণ ও মোটেই তুষ্ট ছিলেন না। এদেশে ডাফ 
চাইছিলেন, শিক্ষার জন্তু সরকার থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়। হবে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব 
করবে না। সেই ভার ছেড়ে দেওয়া হবে মিশনারীদের উপর । তিনি আরো! 
চাইলেন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বাইবেল অবশ্য পাঠ্য হবে। প্রাচ্যবিষ্ঠা 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য তিনি অকল্যাগওকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ: sat) লর্ড হাডিগ্রের প্রস্তাব ও মিশনারীরা মোটেই সুনজরে 
দেখেননি | Bengal council of Education সরকারী পরীক্ষা ও কলেজের 
পাঠ্য তালিক। থেকে মিশনারীদের প্রকাণিত কিছু বই বাদ দিয়ে দেওয়ায় ডাফ এই 
* ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । তিনি বলেন, লৌকিক শিক্ষার চেয়ে সরকারী 
চাকুরীর জন্য খৃষ্টান শিক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। শিক্ষানীতির দু'একটি ক্ষেত্রে 
ataia মতবিরোধ থাকলেও এই যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রভাব অনস্বীকার্য | 
১৮৯৩ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানী ও মিশনারীদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক থাকলেও 
এর পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে! সরকারী কর্মচারীগণ মিশনারীদের 
প্রতি সহাম্গভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। বেটিক্কের শিক্ষানীতি ডাফ ও কেনীর দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়েছিল । টমাসন, আউটরাম, এডওয়ার্ড, লারন্স ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি উচ্চ 
পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সাথে মিশনারীদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এরা 
ব্যক্তিগতভাবে মিশনারীদের সাহায্য করা ‘খৃষ্টান কর্তব্য পালন করা” বলেই মনে 
করতেন | 

সরকারী কর্মচারীদের এই অতিরিক্ত মিশনারী প্রীতির ফলে ভারতীয়দের সাথে 


ee আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


মিশনারীদের বিরোধিতার স্থষ্টি হয়। হিন্দু ও মুসলিম wae বিরুদ্ধে মিশনারীদের 
প্রচার ও অযৌক্তিক আক্রমনে উভয় সম্প্রদায়ই সরকারী মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান 
হয়ে পড়ে । ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতির কার্ষকারিতার উপর দেশের লোক 
অস্থাশৃন্ত হয়ে উঠে। দেশীয় পত্রিকাগুলি তীব্র ভাষায় মিশনারীদের কার্ষের সমালোচন! 
সুরু করে। মিশনারীদের সম্পর্কে দেশবাসীর অবিশ্বাস ও সরকারী নীতিতে সন্দেহ 
আংশিক ভাবে সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছিল। সরকার হিন্দু 
ও মুসলমান উভয় সম্প্দাযকেই ধর্মান্তরিত করতে চাইছে এই ধারণা সিপাহী বিদ্রোহের 


অন্যতম কারণ। এই ধারণার পশ্চাতে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের অতিরিক্ত আগ্রহ 


ও সরকারী কর্মীদের মিশনারী ASS পরোক্ষভাবে দায়ী | 


বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার প্রসার £_ 

বাংল। :_বেষ্টিষ্কের শিক্ষানীতি ঘোষিত হবার পর শিক্ষা সভা (G.C.P.1.) 
বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠল। ১৮৩৫ খৃঃ সভার নিয়ন্ত্রণে 
১৪টি ইংরেজী স্থূল ছিল। এই বছরই পুরী, cia, ঢাকা, পাটনা, গাজিপুর ও 
মিরাটে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বছরের জুন মাসে কলিকাতায় 
মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হর। ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান 
শেখাবার জন্ত CAE সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাত৷ মাদ্রাসার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস 
তুলে দিয়ে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। পরের বছর রাজসাহী জববলপুর, 
হোসেদাবাদ, ফারাকাবাদ, বেরীলি ও আজীমীরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৭ খৃঃ 
শিক্ষা সভার পরিচালনায় ৪৮টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫,১৯৬ জন এর মধ্যে 
৬,৭২৯ জন শিক্ষার্থী ইংরেজী শিক্ষালাভ করত | 
জেলায় একটি করে জেলা স্থূল প্রতিষ্ঠা করা৷ হবে। ঢাকা হুগলী, কৃষ্ণনগর ও 
বহরমপুর জেলায় ইংরেজী স্কুল গুলিকে কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৮৩৬ খুঃ দানবীর 
হাজিমহন্মদ মহসীনের দানে হুগলী কলেজ গ্রতিঠিত হয়। তিনদিনের মধ্যে a 
১,২০০ ছাত্র ভতি হর। যখন প্রাচ্য fea শিক্ষা প্রতি pk 
ছাত্র যোগার করা সম্ভব হচ্ছিল না সেই সময়ে 
পড়তে AVS ছাত্ররা স্থান সংগ্রহ করতে পারছিল ay | 
Seay শিক্ষা ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন 

শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষা সভার কাজও বেড়ে যায়। শিক্ষার জন্তু বার 
৯৮৪০ খৃঃ বেড়ে গিয়ে ৫,৫০,০০০ টাকা হয়। এই সব টাকাই শিক্ষা সভার রঃ 
দিয়ে খরচ হত। ৯৮৪৯ q সরকার নিজস্ব স্কুলগুলির ay জুনিয়ার ও সিনিয়ার 


অকল্যাণ্ডের পরিকল্পনা ছিল প্রতি ' 


৯. 


ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব ৫৭ 


বৃত্তির ব্যবস্থা করে ! হিন্দু কলেজকে এই সময়েই প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনা হয়। ১৮৩৭ খৃঃ শিক্ষাসভা শুধু বাংলা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির জন্ 
কত ব্যয় করছিল তার একটা হিসাব পাওয়া গিয়েছে এতে স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা 


কত ছিল তাও জানা যায়। 


প্রতিষ্ঠান ছাত্র সংখ্যা বাষিক ব্যয় 
হিন্দু কলেজ ৪৫১ ৪০৫৯২ 
মহসীন কলেজ ( হুগলী ) ৭৫০ ৩০০০২ 
হুগলী ব্ৰাঞ্চ স্থূল ২২৭ ২৯৫২ 
মাদ্রাসা ইংরেজী স্কুল pes ৬৫০২ 
ঢাকা স্কুল রি a8 
গৌহাটি ZA ৯৫৪ ২৪৯২ 
i চট্টগ্রাম স্কুল ৮০ ১৫ ০২. 
মেদিনীপুর স্থুল 1 SEEN 
নিজামৎ কলেজ, ইং বিদ্যালয় ১০৯ ৫০০২ 
বোয়ালিয়া স্কুল (রাজসাহী ) ০ ১৭৭২ 
কুমিল্লা স্কুল ৮৮ ৩০০১ 


এরপর যশোর ও দিনাজপুরে একটি করে স্কল প্রতিষ্ঠিত zal বরিশালে একটি 
স্থল ছিল এই স্থুলকে ATH স্কুল বলা হত। ৯৮৩* খৃঃ ফরিদপুরে স্থানীয় 
লোকদের প্রচেষ্টায় একটি ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৩ খৃঃ সরকার এই 
স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষার জন্য শিক্ষা সভার হাত দিয়ে সাড়ে পাচ লক্ষ 
টাকা খরচ BSI এর মধ্যে দেড় লক্ষ প্রাচ্য বিদ্যার জন্য বাকী চার লক্ষ ব্যয় হত 
ইংরেজী শিক্ষার জন্ত | বাংলা শিক্ষা বা গণ শিক্ষার জন্ত সরকারী তহবিল থেকে 
একটি পয়সাও খরচ হত না। 

শিক্ষার প্রসারের সাথে শিক্ষার উন্নতি ও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার জন্ত একটি 
সরকারী শিক্ষা বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ৯৮৪২ খৃঃ শিক্ষাসভা 
(G. C. P. I.) ভেঙ্গে দিয়ে Council of Education স্থাপিত হল। দেশীয় 
শিক্ষা ছাড়া এই কাউন্সিল সরকারী ও সাহাষ্য প্রাপ্ত সব স্কুল ও কলেজের নিয়ন্ত্রণ 
ভার গ্রহণ করে সরকারী শিক্ষা বিভাগ রূপে কাজ সুরু করল। উঃ পঃ প্রদেশ 
গঠিত হবার পর এই প্রদেশের জন্য পৃথক কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংল 
কাউন্সিলের এলাকা ছোট হওয়ায় কার্য পরিচালনার সুবিধা হল। ৯৮৪৩ খৃঃ কাউন্সিল 
পাঠ্য পুস্তকের মান উন্নয়ন ও শিক্ষকদের শিক্ষার মান উন্নয়নের GD সচেষ্ট হন | 


A আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য ২ জন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। ১৮৫২ খৃঃ কাউন্সিল 
প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। ১৮৫৪ খৃঃ কাউন্সিলের পরিচালনায় ১৫১টি 
স্থল ছিল এই স্বলগুলিতে ছাত্র ছিল ১৩, ৯৬৩ জন আর এই ন্ুলগুলির জন্য বাধিক 
ব্যয় ছিল ৫,৯8,8২৮ টাকা | 

বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা £_ দেশীয় জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষায় 
আগ্রহশীল হয়ে উঠবার সাথে সাথে বেসরকারী প্রচেষ্টায় ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হচ্ছিল | 
ধিগত শতকের শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই ধীরে ধীরে শিক্ষাব্রতী 
ভারতীয়গণ শিক্ষা প্রসারের কাজে অধিকতর উৎসাহে এগিয়ে আসেন । ১৮৪০ খৃঃ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর Se বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। এখানে বাংলা, ইংরেজী 
ও সংস্কত শিক্ষা দেওয়া হত। পরী বাসীদের মধ্যে নতুন আদর্শে শিক্ষা প্রচারের 
Brace এটি হুগলীর বংশবাটা গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৩ খৃঃ রাধাকান্ত দেব 
এবং দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু হিভার্থ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে বিনা বেতনে উচ্চ- 
ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। খৃষ্টান প্রভাব থেকে হিন্দু ছাত্রদের দূরে রাখবার মানসে 
এই দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একই উদ্দেশ্যে পানিহাটিতে ও একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করা হল। : 

হিন্দ মেট্রোপলিটন কলেজ বেসরকারী প্রচেষ্টার অপর একটি উল্লেখ 
হিন্দু কলেজ সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পর থেকেই ১4৮ 
চলত। হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী হয়ে উঠলেও প্রাচীন রক্ষণশীল দল 
তখনও সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে fon হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ হীরা 
বুল বুল নামে এক গণিকার পুত্রকে কলেজে ভতি করায় হিন্দু সমাজ তীব্রভাবে 
প্রতিবাদ জানায়। কলেজ কতৃপক্ষ এই প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায় হিন্দু নেতৃবর্গ 
এর জবাবে ১৮৫৩ খৃঃ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ee 
দত্ত পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। sey 
দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমি ও মতিলাল শীলের 'শীলস ফ্রি কলেজ, 
সাথে যুক্তহয়। প্রতিবাদের তীব্রতা হিন্দু কলেজ হীরা বুল বুলকে নিন fre 
বাধ্য হয়। 

এর পূর্বে ১৮৪৩ খৃঃ ছুইটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের 
রাখতে হবে আমর! বর্তমান যুগে কলেজ বলতে যা বুঝি তখনকার ae RH 
বলতে তা বুঝাত না। সেই সময়ে কলেজে নিয়, মধ্য, উচ্চ সব রকম লিগার 
ব্যবস্থা ছিল। ডাফ জেনারেল এসেমবীলজ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। z 
প্রতিষ্ঠানের সাথে মতদ্ধৈ হওয়ায় তিনি ফ্রি বডি ইনসগ্রিটউসন নামে একটি কলেজের 
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প্রতিষ্ঠা করেন। তীর মৃত্যুর পর এই কলেজের নাম হয় ডাফ কলেজ । এই 
বছরই কনিকাতার ধনীশ্রে্ঠ মতিলাল শীল 'শীলস কলেজ’ নামে একটি কলেজের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল অবৈতনিক । ছাত্রদের বই কেনবার জন্য মাসে 
মাত্র এক টাকা করে দিতে হত। 

প্রাথমিক শিক্ষ। £_এডামের রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের প্রাথমিক শিক্ষার যে 
চিত্রটি দেওয়া হয়েছে তাহাতে দেখ! যায় সর্বপ্রকার সরকারী সাহাষ্য ও সহানুভূতি 
A থেকে বঞ্চিত হয়ে জাতীর শিক্ষার ধারাটি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 
সরকার প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল, মৌখিক সহান্মভূতি 
ও প্রকাশ করেছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কিছু করা কর্তব্য বোধ 
করেনি। শাসন ব্যবস্থা চালু রাখবার মত কর্মচারী ARs জন্য শাসক সম্প্রদায় 
উচ্চ শিক্ষার সামান্ঠ ব্যবস্থা করেই মনে করেছিল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষিত হলেই 
ধীরে ধীরে সেই শিক্ষা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে । মিশনারীরা সাধারণের জন্য 
নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রচারের আয়োজন করেছিল সত্য কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধা না থাকায় জনগণের বিশ্বাস অর্জন 
করতে ql জাতীয় প্রয়োজন মিটাতে তীরা সমর্থ হননি। 

বাংলাদেশে সরকার পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টা করেন 
লর্ড হাডিঞজজ। ১৮৪৪ খৃঃ তার এক প্রস্তাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ 
বেড়ে যায়। এই প্রস্তাবে বলা হয় সরকারী চাকুরীতে নিয়োগকালে যারা কাউন্সিল 
অৰ এডুকেশন দার স্থাপিত ব| অনুমোদিত স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করেছে তাদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। fasa কর্মচারী নিয়োগকালে যারা লিখতে পড়তে 
জানে তাদের কথাই আগে বিবেচনা করা হবে। প্রস্তাবের শেষ অংশে সরকার 
কর্তৃক দেশীয় শিক্ষার উন্নতি কল্পে বলা হয়েছে, কাউন্সিল অব এডুকেশনের মুখাপেক্ষী 
না থেকে সরকার নিজ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
দায়িত্ব গ্রহণ করবে। হাঁডিঞ্জ বাংলা ও বিহারে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্ত 
গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অর্থ সংস্থানের অবস্থাঙ্থযায়ী 
প্রথমে ১০১টি qa প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। এই সব aa মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, 
ইতিহাস পড়াবার উপযোগী শিক্ষক নিয়োগ করবার নিদে শ দেওয়া হয়। স্থির করা 
হয় যে সব গ্রাম থেকে বিদ্যালয় গৃহের সংস্থান করে দেওয়া হবে সেই সব গ্রামেই 
প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষকদের বেতন দেবার ভার সরকার গ্রহন করবে। 
শিক্ষকদের উৎসাহ দেবার aa ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ 
শিক্ষকদের দেওয়া হবে। প্রাপ্ত অর্থের বাকী অংশ দিয়ে CT অন্তান্ত ব্যয় নিবাহ 


ies আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


হবে। ১৮৪৪ খৃঃ এই হ্কুলগুলি পরিদর্শনের ay একজন পরিদর্শক নিযুক্ত 
করা হয়। £ P A 
হাডিঞ্জের ঘোষনার ফলে সরকারী চাকুরার লোভে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি 
সাধারণের আগ্রহ বেড়ে যায় কিন্তু aaa ব্যাবহাঁরিক শিক্ষা কৃষি শিক্ষা, বাণিজ্য- 
প্রভৃতি অবহেলিত হতে থাকে। চাকুরী লাভই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়াতে শিক্ষার 
মানের অবনতি হয়। সরকারী চাকুরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে 
অতি সামান্ত ভাবে হলেও শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হয়। aq খরচে সরকারী 4. 
চাকুরীজীবির কারখানা অনেক তৈরী হল কিন্ত দেশের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার এতে 
বিশেষ হল না । প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল ১৮৫২ খুঃ 
মাত্র ২৬টি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রইল। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়| 
সম্পর্কে কাউন্সিল অব এডুকেশনের রিপোর্ট থেকে STA যায় প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য সাধারণ পল্লীবাসীরা গ্রাম্য পাঠশালাগুলিই বেশী পছন্দ করত | এছাড়া সরক্গারী 
পাঠশালাগুলিতে এক আন! বেতন দেওয়া গ্রামেরঃলোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। 
সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা অপেক্ষা ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য 
অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য লর্ড ডালহৌসি ও চেষ্টা করেছিলেন | 
তিনি ১৮৫৩ qs এডামের পরিকল্পনাকে কিছুটা পরিবর্তন করে উঃ পঃ প্রদেশের 
অন্করণে পাঠশালা স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। দেশীয় স্ব,লগুলির জন্য সরকারী 
সাহায্যের (rant-in-aid) ব্যবস্থা Wl এতকরেও অবস্থার 
১৮৫৪ AE বোম্বে প্রদেশে সরকারী অন্গমোদিত দেশীয় স্কলের ছাত্র সংখ্যা ছিল 
১২,০০০ জন, আর বাংলা দেশে ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল ১,৪০০ জন | 
দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্কে ১৮৫৪ খু ওরা জুন Calcutta Review 
পত্রিকায় লেখা হয়_ 
In Bengal, with its thirty seven million the Government 
bestows 8,000 rupees annually on vernacular education, One 
third the salary of a collector of Revenue. As much is 
expended on 200 prisoners in Jails. 


বোন্ধে -এই প্রদেশের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা প্রসারের 


L দায়িত্ব 
Bombay Native Education Societyq উপর AS ছিল | এই সোসাইটির 
প্রচেষ্টায় ১৮৪০খ্‌ঃ AHS ৪টি ইরেজী স্কুল ও ১১৫টি fan প্রাথমিক সকল স্থাপিত হয়। 


বোম্বে প্রদেশে প্রাইমারী FA বলতে বর্তমানের মত প্রাইমারী FI বোঝাত ay | 
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এসব প্রাইমারী স্কুলে মাধ্যমিক ga মত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্য তালিকায় 
লিখন, পঠন, অঙ্ক শেখাবার সাথে দর্শন, বীজ গণিত, জ্যামিতি শেখাবার ব্যবস্থাও 
ছিল। মাতৃভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানই এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য ছিল | 
এই grefa ছাঁড়া সরকার থেকে পুনা সংস্কৃত কলেজ, এলিফিনষ্টোন কলেজ ও 
পুনা জেলায় পুরন্দর তানুকে ৬৩টি প্রাইমারী স্কুলের পরিচালনা করা হত। 
১৮৪০ q: সোসাইটি ভেঙ্গে দিয়ে দিয়ে “বোর্ড অব এডুকেশন” স্থাপিত হয় | 
সরকারী শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব এই বোর্ড গ্রহণ করে । একজন 
সভাপতি ও কয়েকজন ane নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়। এই সদস্যদের মধ্যে তিনজন 
ছিলেন নেটিত সোসাইটির মনোনীত ভারতীয় AND, অপর তিনজন সরকার ' মনোনীত 
ART | বোর্ড প্রথমেই নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিয়ম shea বিধি বদ্ধ করে। 
সমগ্র প্রদেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে তিনজন ইউরোপীয় পরিদর্শক ও তিনজন 
ভারতীয় পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। বো এডামের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা' 
সম্ভব কিনা দেখবার জন্য একটি কার্যক্রম রচনা করে। এই MI ১৮৪২ ge 
দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের একটি পরিসংখ্যা নেওয়া হয়। এই পরিসংখ্যায় দেখা যায় 
দেশে ১৪২০টি দেশীয় স্কুলে ৩০,০৮০ জন ছাত্র আছে। অর্থের অভাবে দেশীয় 
পাঠশালার উন্নতি ও এই পাঠশালার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের 
কার্যক্রমকে বাতিল করে দেওয়া হয়। 

বাংলায় যখন শিক্ষার বাহন নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দলের বিরোধ চলছিল সেই সময়ে 
বোম্বে প্রদেশে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হইয়াছিল। এই 
প্রদেশে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষা প্রচারের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার বাহনরূপে 
সংস্কৃত ও ইংরেজীর কোন স্থান ছিলনা! সংস্কৃত শিখান হত প্রাচীন ভাষারপে, 
আধুনিক ভাষারূপে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তিনটি ভাষাকেই যথোচিত মর্যাদা 
দেওয়ায় বিরোধের পথ রুদ্ধ হয়! তিনটি ভাষা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব পুনা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ ও দেশীয় শিক্ষার প্রধান কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডী সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করেছেন,_ সাধারণের শিক্ষার বাহন ইংরেজী বা সংস্কৃত হবে না, হবে তাদের মাতৃভাষা | 
ইংরেজী ভাষার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করা হবে, আর মাতৃভাষাকে এই জ্ঞান 
বিস্তারের বাহনরূপে ব্যবহার করা হবে। মাতৃভাষাকে সম্পদশালী করে তুলতে 
সংস্কতের সাহায্য নেওয়া হবে । 

বোর্ড পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিরোধী ছিল ন! প্রাথমিক বিগ্ালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে 
পৰ্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থান লাভ করেছিল । বোর্ড চুইয়ে নামা নীতিতে মোটেই 
আহ্বাবান ছিল না। উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে শিক্ষা AANI মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে 


৬২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বাংলার এই ভ্রমাত্মক নীতি বোর্ড কোন দিনই গ্রহণ করেনি। এই প্রদেশে নীচু 
থেকেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা সুরু হয়। ১৮৪৫ Ys বাংলা ও 
cater তুলনামূলক পরিসংখ্যন তালিকা থেকেই এই প্রদেশের বোর্ডের গৃহীত নীতির 
কাৰ্যকরিতা সম্পর্কে ধারণা করা যায় s— 

১৮৪৫ খৃঃ বাংলা ও বোম্বের শিক্ষার প্রকার s— 


বাংলা বোনে 
Gus HIT ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ১ কোটি ৫০ লক্ষ 
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ_ ৫৭৭,০৯৩২ ১,৬৮২৬৬২ 
সরকারী স্কুলের ছাত্র সংখ্য-- ৫৫৭০ জন উন 
ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্তির সংখ্যা_ ৩৯৫৩ জন ৭৬১ জন 


১৮৪৩ খৃঃ atte হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার পেরী এডুকেশন বোর্ডের 
সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর এই প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সুত্রপাত al 
স্তার পেরী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা ও চুইয়ে নামা নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী । তিনি aa 
মতবাদ বোর্ডের সামনে উপস্থিত করার বাংলার মত এখানেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের 
সৃষ্টি হয়। পেরী ও বোর্ডের দুইজন AMD ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন | অপর 
দলে ছিলেন carey ইন্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল জারভিস এবং তিনজন 
ভারতীয় সদস্ত। পাশ্চাত্যবাদী দল ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করবার 
সংকল্প গ্রহণ করেন। তাদের বক্তব্য ছিল ভারতীয়গণ ইংরেজী শিখতে আগ্রহশীল, 
ইংরেজী বইয়ের দেশীয় ভাষায় IRA সম্ভব নয়, তাছাড়া এ চেষ্টা অত্যন্ত Gea 
রাজনৈতিক কারণে ও ভারতীয়দের ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করা দরকার | 
প্রাচ্য দলের নেত! ছিলেন কর্ণেল জারতিল। তার যুক্তি তিনি অত্যন্ত সুনরভাবে 
উপস্থিত করেন তিনি বলেন—General in 


struction can not be afforded 
except through the medium of a language with which the mind 


is familiar. I conceive it a paramount duty, on our PEELS 
foster the vernacular dialects. If the people are to have a 
literature it must be their own. The subject may be, in it 
degree European but it must be freely interwoven with Home 
spun materials and the fashion must be Asiatic 
Minute by Colonel Jervis). 

১৮৪৮ খৃঃ এই বিরোধ এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে মীমাংসার জন্য উচ্চতন 
কতৃপক্ষের মধ্যস্থতা প্রাথন৷ করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকার এমনভাবে নিদেশ দিল 


(Richie, ed 


ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ধ ee 


যে ভার ছুই রকম ব্যাখ্যাই হতে পারে | এতে রিরোধের অবসান হল না। অবশেষে 
কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজী শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করবার নিদেশ 
দেওয়ায় বোধে প্রদেশেও afra শিক্ষানীতিই জয় যুক্ত হল। প্রদেশের উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীই হল একমাত্র বাহন । দেশীয় ভাষা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যস্ত 
রাখা হল। পেরীর আধিপত্য যতদিন বোর্ডে ছিল ততদিন প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত 
হয়েছে | ১৮৪৩-৫২ খৃঃ মধ্যে মাত্র ৪৩টি দেশীয় স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। দেশের 
প্রধান প্রধান কেন্দ্রে gate ( ১৮৪৪ ) রদ্রগিরি (১৮৪৫ ) আহমেদাবাদ (১৮৪৬) 
রেওয়ার (১৮৪৮) ব্রোচ ( ১৮৪০) কোলাপুর (১৮৫১) সাতার! ( ১৮৫২ ) রাজকোট 
(১৮৫৩) কোলাপুরে ( ১৮৫৪ ) ইংরেজী স্থুল স্থাপিত হয়েছিল | 

স্তার পেরীর অবসব গ্রহণের পর বোর্ড তার প্রভাব মুক্ত হওয়ায় দেশীয় শিক্ষা- 
এচারের দিকে আবার মনোযোগ দেওয়া gal দেশীয় স্কুলগুলির সাহায্য বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। ১৮৫২ খৃঃ এই প্রদেশে সর্বপ্রথম Grant in aid প্রথার প্রবর্তন হয়। 
দেশীয় খুলের শিক্ষকদের সাহাযোর ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৫ খৃঃ যে সব গ্রাম সরকারী 
সাহায্যে উচ্চমানের স্কুল স্থাপন করতে ইচ্ছুক তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা 
হয়। গ্রামগুলি স্কুলের শিক্ষকের বেতনের জন্য কত টাকা পর্যন্ত দিতে পারবে তাও 
জানাতে বলা হয়। পঁয়ত্রিশটি গ্রাম থেকে সরকারী সাহাধ্যের আবেদন পাওয়া যায়, 
এর মধ্যে পঁচিশটি গ্রাম যোগ্য বিবেচিত হওরায় তাদের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। 
পরের বছর এক ডিভিসনের ৮৪টি গ্রাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে দরখাস্ত পাওয়া যায় । 
carey প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী উদ্যোগ প্রসংশনীয়। উডের 
ডেসপ্যাচে এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বল! 
হয়েছে 81৮ appears that 216 vernacular schools are under the 
management of the Board of Education and that the number of 
pupils attending then is more than 12,000. There are three 
inspectors of the district school. The schools are reported to be 
improving and the masters trained in Government Colleges 
have been recently appointed to some of them with happiest 
affect.” (Wood’s Despatch) 

মাদ্রাজ £__দক্ষিণ ভারতে শিক্ষা বিস্তারে মিশনারী প্রচেষ্টা একটি স্থান গ্রহণ 
করেছিল। মাদ্রাজ সরকারের কোন সুনিদিষ্ট শিক্ষানীতি ছিল a! প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার হয়েছিল প্রধানতঃ দুইটি কারণে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী 
উৎসাহ ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্টান সমূহে সরকারী সাহায্য দান। ৯৮৩০ খৃঃ 


৬৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


কোর্ট অব ডাইরেক্টরস মাদ্রাজ কর্ৃপক্ষকে বেসয়কারী সাহায্য দান করতে নিষেধ করে 
এক নির্দেশ দেয়। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ খরচ হোক এই ছিল 
বিলাতের কর্তাদের ইচ্ছী। বেসরকারী শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া ও 
আথিক সাহায্য করা যে সরকারের নৈতিক কর্তব্য একথা বিশ্বত হয়ে কোর্ট অব 
ডাইরেক্টরস মাদ্রাজের গণ শিক্ষা বিস্তারে বাধার স্থষ্টি করেছিল । 

মেকলের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র বাংলা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও বোম্বে কি মাদ্রাজ 
কোন প্রদেশই বাংলায় অনুস্থত শিক্ষানীতির প্রভাব থেকে যুক্ত থাকতে পারেনি | ১ 
কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর নির্দেশে মাদ্রাজের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারী “ 
সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এবার cama সরকার নির্দেশ দিল ইংরেজী শিক্ষা 
বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্যই সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে। তশীল ও কলেক্টরেট 
স্কূলগুলিতে এতদিন যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল এই নির্দেশের ফলে সেই সাহায্য 
বন্ধ করে দেওয়া হল--১৮৩৬ খৃঃ পর মাদ্রাজ প্রদেশের তশীল ও কলেক্টরেট স্কুলের 
অস্তিত্ব আর রইল না। এসব স্কুলের পরিবর্তে ইংরেজী স্কুল খোলবার সিদ্ধান্ত 
করা হল। 

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্তু লর্ড এলিফিনষ্টোন ১৮২৯ খৃঃ কলেজ ও স্কুল এই 
দুইটি বিভাগ নিয়ে মাদ্রাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার প্রস্তাব করেন। 
প্রদেশের বিভিন্ন সহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খোলবার পরামর্শ ও তিনি দেন, 
তিনি বলেন দরকার হলে এই স্থূলগুলিকে কলেজে উন্নীত করা হবে। Committee 
of Native Education বিলোপ করে University Board এর উপর 
শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করবার প্রস্তাব ও এই সাথে করা হয়। 

কোর্ট অব ডাইরেক্টরস সম্পূর্ণ ভাবে দেশীয় শিক্ষাকে বর্জন করার পক্ষণাতী 
ছিলেন না এবং বিশ্ববিগ্থাল প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে তার! মনে করেননি । 
১৮৪১ খৃঃ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বিভাগ খোলা হয় এবং ইউনিভারসিটি বোর্ডের za 
কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। ১৮৭ খুঃ কাউন্সিলের স্থানে বোর্ড অব 
এডুকেশন গঠন করা হয়। নতুন বোর্ডের হাতে শিক্ষার জন Deen. টাকা! 
দেওয়া হয়। এই টাকায় দুইটি ইংরেজী স্কুল খোলা হয় এবং অবশিষ্ট ২৪,০০০ টাকা 
প্রাথমিক স্কুলের সাহায্য বাবদ রেখে দেওয়া হয়। 

সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হলেও মিশনারীগণ নিরুদ্যম হননি । 
বিভিন্নস্থানে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই gm প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিস্তারে এই প্রদেশে মিশনারী অবদান বিশেষ প্রসংশনীয়। 
পরিচালনায় মাদ্রাজ প্রদেশে ১১৮৫টি স্কুল ছিল, এই স্কুলগুলির 


মিশনারীর| 
প্রাথমিক শিক্ষা 
১৮৫২ খৃঃ এদের 
ছাত্র সংখ্যা ছিল 


ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব 


৩৮,০০৫ জন। ভারতের অন্যসব প্রদেশ মিলিয়ে এইসময়ে মোট মিশনারী স্কুল ছিল 
5৭২টি ও ছাত্র ছিল ২৬,৭৯৯ জন। 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ :_১৮৪২ খৃঃ এই প্রদেশটি গঠিতহয়। প্রাদেশিক সরকারের 
হাতে আগ্রা, দিল্লী ও বেনারসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থও পরিচালনার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। এই প্রদেশটি জনক্ষণ থেকেই বাংলা থেকে পৃথক এক নতুন শিক্ষানীতি 
agaa করতে সুরু করে। কর্তৃপক্ষ চাইয়ে নামা নীতির কার্ষকরিতায় আস্থাবান 
ছিলেন না। শিক্ষার বাহন কূপে ইংরেজীর বদলে মাতৃ ভাষাকে গ্রহণ করাই যুক্তি 
সঙ্গত বলে মনে .করেন। এই প্রদেশটি ছিল শিক্ষায় অত্যন্ত অনগ্রসর তাই জন 
শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সরকারকে প্রথম থেকেই তৎপর হতে হল, এবং সাধারণ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অগ্রাধিকার তারা মেনে নিলেন। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য স্কুলের 
সংখা বৃদ্ধি, পরিদর্শন ওপরামশ দিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের Way’, ও প্রয়োজনীয় 
পাঠ্য বইয়ের চাহিদা মেটাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। 
টমাসনের পরিকল্পনা £_উঃ পঃ প্রদেশে গণশিক্ষা বিস্তারে প্রথম উদ্ভোগী হন 
প্রাদেশিক গভর্ণর মিঃ জেমস টমাসন। গণশিক্ষা বিস্তারে তার অবদান উঃ পঃ 
প্রদেশের নিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। টমাসনের চেষ্টায় এই সর্বপ্রথম 
একটি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে; দেশীয় ভাষায় দেশীয় জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রদেশের শিক্ষার সঠিক 
অবস্থা জানবার জন্য প্রথমেই তিনি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হন। তদন্তে জানা 
যায় উঃ পঃ প্রদেশে ৭৯৬৬ট গ্রামীণ দুল আছে । দেশের শিক্ষা গ্রহণ যোগ্য বয়সের 
১৯,৩৩,১৩৮ট ছেলের মধ্যে মাত্র 1০,৮২৬ জন ছেলে স্কুলে শিক্ষা পাচ্ছে। শিক্ষার 
এই শোচনীয় অবস্থা দূর করবার ST তিনি একটি ব্যাপক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনগঠনের মধ্য দিয়ে 
গণশিক্ষ। প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রস্তাব করা হয়। টমাসন বলেন, এডামের 
পরিকল্পনা এই প্রদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী | দেশীয় স্কুলগুলির অবস্থা সংগঠন 
আশাপ্রদ নয়। তবু এই স্কুলগুলির প্রয়োজনীয় 


ব শিক্ষার মান কোন দিক থেকেই 
সংস্কার সাধন করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থ। গড়ে তোলবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন পর্যন্ত চুইয়ে নামা নীতিতে 


আস্থাবান ছিলেন, তাই গণশিক্ষার জন্ কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে করবার 
প্রয়োজন বোধ করেনি। টমাসনের প্রচেষ্টার কোট অব ডাইরেক্টরস ও 
কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নীতি আংশিকভাবে পরিবর্তন করে টমাসনের 
গণশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে গ্রহণ STII গণশিক্ষা বিস্তারের নীতিকে 


৫ 


৬৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সরকারীভাবে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের হলেও এই প্রথম কেন্দ্রিয় সরকারের 
স্বীকৃতি পেল। 

টমাসনের দ্বিতীয় কীতি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাক্রের প্রবর্তন ৷ 
তার চেষ্টায় ভূমিরাজস্বের উপর শতকরা এক টাকা হিসেবে শিক্ষার ধার্য হয়। 
শিক্ষার জন্য করধার্ধের ব্যবস্থা ইংলণ্ডে ১৮৭০ খৃঃ পূবে সম্ভব হয়নি, ১৮২১ খৃঃ 
উঃ পঃ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্থানীয় কর ধার্য হয়। প্রতি গ্রামে গুল 
খোলা সম্ভব নয় বলে টমাসন কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে একটি ‘gay নিদ্দিষ্ট করে 
প্রতি “হক্া'র একটি করে স্কুল স্থাপন করেন | এই “হন্কাবন্দীঃ প্রথায় স্কুল 
স্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব মথুরার কলেক্টটর আলজেপগ্ডারের প্রাপ্য । উঃ পঃ প্রদেশের 
প্রতি তহশীলে একটি করে আদর্শ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়।  তহশীল 
স্থলের পাঠক্রম বেশ ব্যাপক করে তৈরী করা হয়।  লেখা-পড়া, অঙ্কের 
সাথে ইতিহাস ভূগোল, জ্যামিতি, হিসাব প্রভৃতি মাতৃভাষার শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা হয়। শিক্ষকদের বেতন মাসে ১২ থেকে ২০২ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হয়। 
এছাড়া ছাত্রদের কাছ থেকেও কিছু বেতন পাওয়া যেত! দেশীয় Emote পরিদর্শনের 
জন্ত প্রতি জেলায় একজন জেলা পরিদর্শক ও তার অধানে তিনজন করে মহকুম। 
পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। পরিদর্শন ব্যবস্থার স্বোচ্চে একজন Visitor General 
নিযুক্ত করা হয়। এই সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থাকেই পরবর্তী কালের শিক্ষা বিভাগ 
স্থাপনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে ।. এটি টমাসনের তৃতীয় কৃতিত্ব । 
টমাসনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার Gy বিলাতের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৯ খুঃ বাধিক 
পঞ্চাশ হাজার টাকা! সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৮৫৪ খৃঃ দেখা যায় উঃ পঃ প্রদেশে মোট 
স্কুলের সংখ্যা ৩৯২টি ও ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫৩,০০* জন | 

উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা :_উঃ পঃ 
দিল্লীতে সরকারী পরিচালনায় তিনটি 
গুলিতে মোট ছাত্রস 
কলেজ স্থাপিত হয়। 


প্রদেশ গঠিত হবার সময় বেনারস আগ্রা ও 
উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান- 
Rj] ছিল ১৮৫৪ খৃঃ ৯৭৬ জন। আগ্রার ১৮৫২ খৃঃ সেন্ট জন 
বেরালি হাইদ্ুল ও বেনারসের জয় নারায়ণ ENF কলেজে 
উন্নীত করা হয়। আগ্রায় শিক্ষক শিক্ষণের একটি নরমাল স্থূল খোলা হয়। 
উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার থেকে বাধিক ১৮০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। 
১৮৫৪ খৃঃ উঃ পঃ প্রদেশে মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল *টি'এবং gare Bee 
হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করত | 

পাঞ্জাব £_-১৮১৯ খৃঃ পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয়। 


এই প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান ও 
শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজন্ব শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে ae, ইংরেজী 


৩৯১২ 


ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব ৬৭ 


শিক্ষা প্রবর্তন হবার পর থেকেই অমৃতসর ও লাহোরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট 
আগ্রহ দেখা যায়। অমৃতসর সহরে ইংরেজী স্থূল প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই 
আশাতীত রূপে সাড়া পাওয়া যায়। সমগ প্রদেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য উঃ পঃ 
প্রদেশের অনুরূপ একটি পরিকল্পন| কর] হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের জন্য চারটি নর্মাল স্কুল, 
পঞ্চাশটি তহশীল স্কুল, লাহোরে একটি কেন্দ্রীয় কলেজ, একজন ভিজিটর জেনারেল, 
বারজন জেলা পরিদর্শক, পঞ্চাশজন পরগণা পরিদর্শক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব এই পরি- 
কল্পনায় গৃহীত হয়। 

ল্লীশিক্ষা £_ স্্রীশিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব আছে উডের ডেসপ্যাচের 
আগে তার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। সরকারী তহবিল থেকে তার পূর্বে একটি 
woes এজন্য ব্যয় করা হয়নি | দেশে স্ত্রী শিক্ষার সামান্য যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তা 
মিশনারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্রতীর্দের দান। বাংলা দেশের মত মাদ্রাজ ও বোধে 
প্রদেশে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে কিছু কিছু মেয়ে স্কুল ও বোডিংএর 
প্রতিষ্ঠা হয়। মাদ্রাজে ‘চার্চ মিশনারী সোসাইটি’ ১৮২১ খৃঃ প্রথম মেয়েদের স্কুল 
স্থাপন করে । ১৮৫০ খৃঃ মধ্যে বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায়েয় প্রচেষ্টার মাদ্রাজের নানা 
স্থানে মেয়েদের জন্য ৭টি স্থূল প্রতিষ্ঠিত হয়। 

আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় বোনে প্রদেশে ১৮২৪ খৃঃ প্রথম মেয়েদের স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করে! দশ বছরের মধ্যে এই প্রদেশে আরে! দশটি স্কুল খোল| হয়। ডাঃ ও 
মিসেস উইলসনের ( পূর্ববর্তী জীবনে মিস কুক ) প্রচেষ্টায় স্কট মিশনারী সোসাইটির পক্ষ 
থেকে ৬টি মের়েশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। ১৮৪০ খৃঃ পুনার উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের 
শিক্ষার জন্য ৫টি Ber খোল! হয় । ৯৮৫১ খৃঃ আমেদাবাদের রাও বাহাদুর মগনভাই 
করমটাদ মেয়েদের জন্য ২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,৬০ টাকা দান করেন। পুনায় 
মহাওা ফুলে একটি মেয়ে স্কুল পরিচালনা করতেন । এছাড়া Bombay Students’ 
Library and Scientific Societys পরিচালনায় ৯টি মেয়ে স্কুলে wee জন 
ছাত্রী ছিল। 

বাংলা দেশে দ্্রীশিক্ষা প্রসারে মিশনারীরাই পথ প্রদর্শন করেন। এদেশের A 
fare বিস্তারে মিস কুকের দান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাংলায় স্তরশিক্ষা বিস্তারে 
শিক্ষাত্রতী বাঙ্গালী সমাজ ও একট বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে । উত্তরপাড়া, বারাসত, 
যশোর, gears, নেবাদিরা প্রভৃতি স্থানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় 
মেয়েদের স্কুল গড়ে উঠে ১৮৪৮ খৃঃ বেথুন সাহেব বড়লাটেয় পরিষদের আইন সদস্য 
হয়ে এদেশে আসেন, এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হয়। ১৮৪৫ 
খুঃ ৭ই মে তার প্রচেষ্টার ২১ জন ছাত্রী নিয়ে Calcutta Female Schoo] বা হিন্দু 


sy আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বালিকা ate প্রতিষ্ঠিত ea) প্রাতঃস্থরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর মহাশয় এই 
স্কুলের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলায় APIA 
এক নতুন যুগের Watts হয়। এই স্কুলেৱ বাড়ী করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় দশহাজার টাক! ও পাচ feat জমি দান করেন । বেথুন সাহেব এই পুলের 
জন্য ১* হাজার পাউণ্ড দান করেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর তার স্মতির সম্মানে 
এই স্কুলের নাম হয় বেথুন নারী বিগ্ভালয়। ১৮৮৭ খৃঃ এই স্থূল থেখুন কাপছে রূপান্তরিত 
হয়। বেথুন কলেজই মেয়েদের প্রথম কলেজ। হিন্দু বালিকা বুগ্াপয় প্রতিষ্ঠার 
কয়েকদিন বাদে রাজা রাধাকাস্ত দেব শোভাবাজারে একটি মেরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন | 
এই সময়ে কলিকাতার নিকটবতী অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী দেশীয় সমাজ হিতৈবীদের 
প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্থুল প্রতিষ্ঠিত mi এই পুলগুলি ঘরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত 
হলেও দেশের লোকের অর্থ সাহায্যে কাজ চালিঝে যেতে থাকে | 
ফলশ্রুতি £_ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮৩৩ খৃঃ সনদ আইনের সময় থেকে 
Brea ডেদপ্যাচ পর্যন্ত যে যুগ বিভাগ একে শিক্ষা ক্ষেত্রে “পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ” 
(Age of Experiment) বলা যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Syed Nurulla । এবং 
J. P. Naik এই যুগকে বলেছেন__&. Period of Controversis rather than 
of achievements.” শিক্ষার উদেশ্য, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষা পরিচালনার কর্তৃত্ব, 
শিক্ষার জন্য আধিক দায়িত্ব প্রভৃতি নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক এই যুগে হয়েছে। প্রাচ্য- 
faa, কি পাশ্চাত্য বিদ্যা, শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবী বা৷ ইংরেজী ভাষা, 
পরিচালনার দায়িত্ব সরকার, মিশনারী বা দেশীর জনসাধারণের হাতে থাকবে এ নিয়ে 
এ যুগে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে । এর ফলে শিক্ষার প্রসার কিছুটা ব্যহত 
হয়েছে কিন্ত এর কোন মুল্য নেই একথাও বলা যায় না। দেশের ভবিষ্যত শিক্ষা 
ব্যবস্থা কি ভাবে গড়ে উঠবে সেই সম্পর্কে পরবর্তী পরিকল্পনা রচনায় এ যুগের ভুল wife 
ও সাফল্য যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এমুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দানই হচ্ছে ভবিষ্যতের 
চলার পথকে সুগম করা। প্রজার শিক্ষা ব্যবস্থা কর! যে রাষ্ট্র দায়িত্ব একথা এই যুগে 
শুধু স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হয়েছিল । এ যুগেই সবপ্রথম মরকানীভাবে একটা H- 
ভারতীয় সুনিদিষ্ট শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়॥ চুইয়ে নাম৷ শিক্ষানীতির পরীক্ষা ও তার 
বার্থতার মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা প্রসারের নীতি নিদ্ধারিত হয়। ধর্ম সম্পর্কে সরকারী 
মনোভাব যাই থাকুক না কেন শিক্ষা যে ধর্ম নিরপেক্ষ হবে একথা এ সময়েই সরকারী 
ভাবে ঘোষিত হয়। এই বিরাট দেশের শিক্ষা বিস্তার যে শুধু মাত্র সরকারী চেষ্টায় 
সম্ভব নয়, দেশীয় ও বেসরকারী প্রচেষ্টার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কেও 


ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব ৬৯ 


সরকার সচেতন ZA! কোর্ট অব ডাইরেক্টর যখন ১৮৫৪ খৃঃ ডেসপ্যাচ রচনায় উদ্যোগী 
হন, তখন অতীতের gaafe থেকেই ভবিষ্যত পরিকল্পনা রচনার শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এই পিছনে ফেলে আসা! যুগের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যত পরিকল্পনার 
মূল্যবান তথয সংগ্রহ করে এই বিরাট দেশের উপষোগী শিক্ষানীতি নির্ধারণে সক্ষম 
হয়েছিলেন | 


শা 


IÒ অধ্যায় 
ভডের ডেসপ]াচ (১৮৫৪) 


ও 
BARNA ডেসপ্যাচ (১৮৫৯) 


4 আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই এদেশে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম আয়োজন হয়েছিল বেসরকারী প্রচেষ্টায় । সাধারণের শিক্ষায় 
রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী তা অষ্টাদশ শতকে 
স্বীকার করেনি। মিশনারী শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস কোথাও কোম্পানীর সহায়তা লাভ 
করেছে, কোথাও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮১৩ থুঃ কোম্পানীর সনদ আইনে 
শিক্ষা সম্পকাঁত ধারাটি ( Education clause ) গৃহীত হবার পর্‌ কোর্ট অব 
ডাইরেক্টরস অতি অনিচ্ছার সাথে শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্বের কথা মেনে GA! 
শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর দশ বছর পর্যন্ত কোম্পানী বা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 
কিছু করা হয়নি। এ সময়কে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিন্তিয়তার যুগ বলা হয়। 


১৮২৩ খৃঃ সরকারী নিক্ধীয়তার অবসান হয়, এই সময় থেকেই সুরু হয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
বিরোধের যুগ । এই বিরোধের ar 


I কোন aaie শিক্ষানীতি সরকারীভাবে গৃহীত 
হয়নি | মেকলের মন্তব্য ও বেণ্টিঙ্বের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে একটা afai? 
শিক্ষানীতি ইংগিত they বায়। এর পর থেকে কুড়ি বছর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক 
বাদশবতর্ক, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। সরকারী ও বেসকারীভাবে এই যুগে 
বিচ্ছিন্ন রূপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকার সমূহ স্বাধীনভাবে এক একটি 
Downward filtration ) বাৰ্থ! 
সম্পর্কে দেশের শিল্লাবিদ্গণ অবহিত 
হয়েছেন। জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত| সরকার দিন দিন বুঝতে পেরেছে। ঠিক এই 
পটভুমিকায় ১৮৫৩ খৃঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে নেওয়ার সময় আসে । এই 
উপলক্ষে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা হয়। বিভিন্ন নীতির পরিবর্তে 
সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্তু একটি জুনিদিস কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত 
কমিটি ভারতে আন্ুপুবিক 
উদ্যান করেন। এই কমিটির লা বদ 

ইলসন তাদের # 
৪3 অভিমত ব্যক্ত করেন। ; এতদিন কতৃপক্ষের মনে ভারতে শিক্ষাবিস্তার 
| সংশয়ের ভাব ছিল। এঁর সবাই এক বাক্যে বলেন, ভারতে শিক্ষা 


মনে ডাঃ ডাফঃ স্তার চার্লস ট্রেভেলিয়ন, মিঃ | 


ae e e 


উডের ডেসপ্যাচ ও স্টানলীর ডেসপ্যাঁচ Fa 


fawia হলে সরকারের আশঙ্কার কোন কারণ নেই; বরং শিক্ষিত সম্প্রদীয়ই ইংরেজ 
রাজত্বের স্থায়িত্বের সহায়ক হবে। এই তদন্তের উপর ভিত্তি করে বোর্ড অব কট্রোলের 
সভাপতি ata চার্লল উডের নির্দেশে এক মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয় । উডের 
নিদেশে রচিত হয়ে ছিল বলে একে ‘উডের ডেসপ্যাচ’ বলা হয়। অনেকের ধারণা এই 
দলিলটি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক Barb মিল রচনা করেছেন। কেহ কেহ বলেন এটি 
লর্ড নর্থ ্রকের রচন| | রচনা যেই করুন দলিলটিতে মিশনারী ডাফের প্রভাব বিশেষরূপে 
লক্ষ্যণীয় । + 

উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ খৃঃ রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথমেই কোম্পানী কি 
Soag দেশের শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেই সম্পর্কে মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 
ভারতে শিক্ষা বিস্তার আমাদের পবিত্রতম কর্তব্য। এই শিক্ষানীতির উদ্দেগ্য হচ্ছে 
ভারতবাঁসীরা যাতে ইংলণ্ডের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কার্যকরী শিক্ষার. বিপুল নৈতিক 
ও সার্ধিব আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। “It is one of our sacred duties to be 
the means, as far as in us lies of confering upon the natives of 
India those vast moral and material blessings which flow from 
the general diffusion of useful knowledge and which India 
may, under providence, derive ‘from her connection with 
England : ( Wood’s Despatch ) 

এই শিক্ষায় শুধুমাত্ৰ উন্নততর বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ হবে না, শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন, বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী স্থষ্টি হবে। “Not only 
produce a higher degree of intellectual fitness but to raise moral 
character of those who partake ofits advances and supply you 
with servants to whose probity you may with increased cofidence 
Commit offices of trust”. ( Wood’s Despatch ) 
এর পর বলা হয়েছে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সচেতন করে 
zerea কারখানা সমূহের FI প্রয়োজনীয় ভারতীয় কাচা মালের সরব 
সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও বৃটেনে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে TRIS চাহিদার 
a w সেই ব্যবস্থা করা_-5 the ne time, secure to us large and 
more certain supply of many articles necessary for our manu- 
nd extensively consume by all classes of our Population 


factures a 
s xhaustable demand for the Produce of 
o; 


as well as an almost ine 
British labour”. 


se আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ডেসপ্যাচে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মেকলের মত 
নিন্দনীয় ভাষায় প্রাচ্য বিদ্যার নিন্দা নেই। প্রাচ্য বিদ্যার এতিহাসিক ও amife 
গুরুত্ব ও হিন্দু-মুসলিম আইনের ব্যাখ্যার প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করে মেকলের মন্তব্যের মতই ডেসপ্যাচে বল! হয়েছে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও দর্শন অজস্র ভুলে 
পরিপূর্ণ “the system of science and philosophy which forms the 
learning of the East abounds with grave errors”. 
( Wood’s Despatch ) 
এই ক্রুটপুর্ণ ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিবর্তে উন্নততর পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য এককথায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারই সরকারী শিক্ষানীতির Beas | 
এই কথাই ডেসপ্যাচে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে_“the education which 


«we desire to see extended in India is that which has for its 


object the diffusion of the improved art, science, philosophy, 
literature of Europe, in short European knowledge”. 
( Wood’s Despatch ) 

শিক্ষার মাধ্যম কি ভাষা হবে সে সম্পর্কে ডেনপ্যাচে মন্তব্য করা হয়েছে, এতদিন 
ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দেশীয় ভাষায় 
ইউরোপীয় গ্রন্থমূহের ভাল অনুবাদ নেই। ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে, এর 
কুফল স্বরূপ মাতৃভাষা অবহেলিত হয়েছে। সরকার মাতৃভাষাকে অবহেলা করে 
ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করতে চায় একথা অস্বীকার কর! হয়েছে। 
দেশীয় ভাষা ও ইংরেজীকে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের বাহনরূপে গ্রহণ করবার 
জন্য ডেসপ্যাচে নিদেশ দেওয়া হয়েছে_“we look therefore, to the English 
Janguage and to the vernacular ‘languages of India together as 
the media for the diffusion of European knowledge, and it is 
our desire to see them cultivated to 
India of a sufficiently high class to maintain a school master 
possessing the requisite qualifications”, ( Wood’s Despatch ) 

প্রধান তিনটি বিতর্ক মূলক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমগ্র দেশের শিক্ষার 
মায়োজনকে জুষ্টরূপ দেবার জন্ত ডেসপযাচে একটি সুচিন্তিত পুর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা 
দেওয়া হয়েছে। 

শিক্ষাবিভাগ্র £_ডেদপ্যাচে কোম্পানীর অবিকা 
উঃ পঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে 


gether in all schools in 


WLS বাংলা, বোষে, মাদ্রাজে, - 
শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করবার 


উডের ডেসপ্যাচ ও ঈশনলীর ডেসপ্যাঁচ ৭৩ 


নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিভাগের প্রধান হবেন ডাইরেক্টর অব পাবলিক VST 
(Director of Public Instruction) তার. অঙ্গীনে থাকবে একদল পরিদর্শক 
(Inspecting officers) এই বিভাগ প্রতি প্রদেশের শিক্ষার তত্বধান করবেও 
প্রতি প্রাদেশিক সরকারের কাছে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে afte বিবরণী 
পেশ করবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় £_্বিতীয় সুপারিশ বিশ্ববিগ্তালয় স্থাপন। ১৮৪৫ খৃঃ কাউন্সিল 
অব এডুকেশন কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু 
বিশ্ববিগ্ভালর স্থাপনের উপযুক্ত সময় হয়নি বলে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ করা হয়। ভারতে 
ইংরেজীশিক্ষার প্রসারও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহের কথা বিবেচনা 
করে কপিকাতা ও বোম্বে সহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্জীব করা হয়। 
মাদ্রাজ বা ভারতের অপর যে কোন অংশে যদি উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা 
ডিগ্রীলাের উপযুক্ত ছাত্র থাকে তাহলে সেখানেও বিশ্ববিদ্থালয় স্থাপন করা হবে বলে 
স্থির: হয়। ' বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি গঠিত হবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে, এবং এই 
বিশবগালয়ের মতই পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হবে | | বিশ্বধি্ভালয় 
পরিচালনার জন্য একটি সিনেট থাকবে, এতে একজন চান্সেলর, একজন ভাইস- 
চান্সেলর ও কয়েকজন সরকার মনোনীত সদস্য থাকবেন। যদিও পরীক্ষী AS 
হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য তবু অন্যান উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে যে সব বিষয়ে 
উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেই সব বিষয় শিক্ষা দেবার জন্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করবার 
সুপারিশ করা হয়। 

জনশিক্ষ। ব্যবস্থ। £-২ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে দেশের ‘জনশিক্ষা’ এতকাল 
সরকার অবহেলা করেছে । চুইয়ে নামা নীতির নিন্দা করে বলা হয়েছে, মুষ্টিমেয় 
সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য এতদিন সরকার সর্বশক্তি ও অর্থ নিয়োগ করায় দেশের 
শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। এই বিশাল দেশের গণশিক্ষার ব্যবস্থা সরকারী 
সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত শুধুমাত্ৰ বেসরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। দেশের জনশিক্ষার 
প্রসারের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। উঃপঃ প্রদেশের মিঃ টমাসনের SRV] পন্থায় প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয় আরে! TH হয় ছাত্রদের উৎসাহিত 
করবার জন্য বৃত্তি দেবার বাবস্থা করতে হবেও দেশীয় স্কুল গুলির শিক্ষার মান উন্নত 
করতে হবে। মাতৃভাবা ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান সমূহের 
মধ্যে শিক্ষামানের পার্থক্য ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। : 

BB ইন্‌ এড প্রথা (Grant-in-aid) £ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে ভারতের 


i আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


শিক্ষার ব্যবস্থা করা এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষাবিস্তারের বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকে সরকার আিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবে, যাতে দেশের জনসাধারণ 
শিক্ষাবিস্তায়ের উদ্যোগী হয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার দ্রুত 
প্রসারে সাহায্য করতে পারে । এজন্য সরকার থেকে সাহায্য পাবার কতগুলি সর্ত 
আরোপ করা হয়। (১) ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে সুষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। 
(২) স্থানীয় পরিচালনায় সুব্যবস্থা থাকবে। (৩) সরকারী পরিদর্শনের অধিকার 
স্বীকার করতে হবে, ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। (8) ছাত্রদের কাছ 
থেকে সামান্ত বেতন নেওয়া হবে। 
আশাকরা গিয়েছিল যে সরকার এই সাহাব্যদান ব্যবস্থা চালু করে ধীরে ধীরে উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে জনসাধারণের হাতে এর দায়িত্ব De করবে। ইংলণ্ডের 
সাহায্যদান রীতির অনুকরণে শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রবৃত্তি, বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, প্রভৃতি 
খাতে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাণ্ট-ইন্এড প্রথায় দেশের সর্বশ্রেণীর স্কুলই 
কমবেশী Stas হয়েছিল, তবে মিশনারী স্কুল গুলিই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। 
ধর্মনিরপেক্ষতা সাহায্য পাবার একটি সর্ত হলেও মিশনারী সুলগুলির ক্ষেত্রে 
পরিদর্শকদের চোখ বুজে থাকার পরোক্ষ নিদেশি দেওয়া হয়েছিল! 
শিক্ষক-শিক্ষণ ₹_শিক্ষকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরণের 
নর্মাল ga প্রতিষ্ঠার সুপারিশ কর! হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। শিক্ষকতাকে সরকারী III চাকুরীর মত আকর্ষণ যোগ্য করে ভোলবার 
সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। 
বৃত্তিশিক্ষ! £__শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে 
ডেসপ্যাচে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। wey আইন, চিকিৎস' 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করবার সুপারিশ 
করা হয়েছে। 
ডেসপ্যাচে ত্ত্ীণিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, মুসলিম 
সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নিদেশি 
আছে। সরকারী শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ হবে একথা নতুন করে ঘোষণা করা 
হয়েছে। তবে মিশনারীদের প্রভাবে প্রতি স্কুলের গ্রন্থাগারে একখানা করে বাইবেল 
রাখার face দেওয়া হর | 
উচ্চতর চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকারও faaea 
চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়োগ করবার পূর্ব ঘোষিত সরকারী 
নীতিকে ডেসপ্যাচে সমর্থন জানান হয়। 
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সমালোচিন। :_উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একখানি গুরুত্বপূর্ণ 
দলিল । ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরূপ সামগ্রিক ভাবে বিচার করে শিক্ষার 
সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা এর আগে আর কখনও হয়নি। লর্ড 
ডালহৌসি বলেছেন, ভারতে শিক্ষার অন্ত এরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রাদেশিক দরকার বা 


- কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয়নি। এঁতিহাসিক জেমস বলেছেন, 


করে নহযোগিত 


ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে উডের ডেমপ্যাচে তা পরিণতি লাভ 
করেছে, পরে যা হয়েছে ভার উৎসও এখানে “What goes before leads upto 
it, what follows flows from it z r 

শিক্ষার সর্ব নিয়ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি 
প্রসারিত | ভারতীয় শিক্ষার বিতর্ক মূলক ক্ষেত্রে এই দলিলেই মীমাংসার নির্দেশ 
crea) হয়েছে। এই ডেসপ্যাচেই প্রাথমিক ও লোক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সেই 
সাথে রতি শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষণ শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হর। বেসকারী প্রচে্টার প্রতি সরকারের বিমাতৃন্থলভ মনোভাব ত্যাগ 
মূলক নীতি অন্থসরণের নির্দেশ এই ডেদপঢাচের উল্লেখ যোগ্য অবদান। 
ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হর এবং ৯৮৫৭ খুঃ কলিকাতা, 
বোধে ও মাদ্রাজ সহরে বিশ্ববিগ্তাল় স্থাপিত হয়। মাঁধামিক শিক্ষা ও প্রাথমিক 
শিক্ষায় আবিক সাহাষে/র ব্যবস্থা করায় গণশিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী 
maa Rew SAL Area আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার 
বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল উডের ডেসপ্যাচে তার 
সমন্বয় করে সর্বদলের গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি নিদ্ধারিত হয়েছে | 

Broa নির্দেশ যদি থাযথরূপে পালন করা হত তাহলে ভারতে -শিক্ষার বিস্তার 
আরো দ্রুততর S| কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উডের অনেক মূল্যবান নির্দেশই বহুদিন 
পর্যন্ত কার্যকরী করা প্রয়োজন বোধ করেনি । মাতৃভাষার মর্যদ! দীর্ঘদিন উপেক্ষিত 
fea. ডেসপ্যাচে গণশিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে ated 
কর! হলেও উচ্চশিক্ষার স্বার্থে বহুদিন পর্যন্ত ভারত সরকার গণশিক্ষার বিষয়ে চিন্তা 
করবার “ অবকাশ পায়নি। বিশ্ববিগ্ালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ, অনার্স কোসে'র 
প্রবর্তন, বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রভৃতি নির্দেশ সমূহ বহুদিন অবহেলিত fea মাধ্যমিক 
শিক্ষার মাতৃ ভাষাকে বাহন রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কার্যকরী 
করা হয়নি। . সাহাধ্যদান নীতি গ্রহণ করার পর সরকার শিক্ষাক্েত্র থেকে সরে 
দাঁড়াবে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলে ও কার্ষক্ষেত্রে তার বিপরীতই হয়েছিল। শিক্ষা 


ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণের aaf অধীন হওয়ায় বহু প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
4৬ 


টি মাত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীন হবার জিকির 
p 7 রাজ্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে 3 3 
(Red tapism) দে 
“shy ত্র ডেসপ্যাচ রচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও 
F ENE কাঠা তৈরী Sii প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে যে দৃষ্টি 
করাকে e er জীবনে শিক্ষার কি স্থান সে সম্পর্কে ডেসপযাচে 
হা তা প্রাচ্য ভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তাকে দেশের 
জি বিচ্ছিন্ন করে রাখায় আদিপর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় চিন্তা 
ee ory aire দিছি ও বাহক হতে পারেনি। f বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার 
তির ke পায় নি। ৷উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় মনোভাব 
Sh ee এভাবে অস্বীকার করা হয়েছে | 
দিত a স্থান দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
EDHE ze ভি ছিল। প্রাচী ও প্রতীচির মিলনের পথকে শিক্ষার মাধ্যমে 
0688 THA সদ্ব্যবহার করা বিলাতের কতৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করেনি | 
১৮ সম্পর্কিত একখানা মূল্যবান দলিল রচনা করতে বসে ডেমপ্যাচ 

ভারতের ona সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন যা অতি নিনানীয়। ভারতকে 
রা BRE র CARR কল্পনা করে ও ভারতীয়দের সরকারী দপ্তরের সুলভ 
ls দারা পয়াসকে কোন আত্মমর্ধদা সম্পন্ন ভারতবাসী সদয়ভাবে গ্রহণ 
tae i এই বণিক মনোবৃত্তির জন্যই এই মূল্যবান দলিলটার সততা 
S ie ভারতীয়দের মনে সংশয়ের ZË হয়েছিল), 
vie ই এই ডেসপ্যাচকে Magna charta 
: Se India বলে অভিনন্দিত করেছেন। ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিতে 
tion in এতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য | আধুনিক শিক্ষার যে রূপটির সাথে 
১8 সেই শিক্ষাধারা ও শিক্ষাধারা পরিচালনার কাঠা 
mee a কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 
ও রচরিতাদের সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গীর om 
ae এতথানি প্রশংসার যোগ্য নয়। 
a কিন্তু Education charter বললে 
a স্বীকৃতি বোঝায়। Wer ডেসপ্যাচে তা পাই না। 
১১৪ সদিচ্ছা আছে কিন্ত সার্বজনীন প্রাথ মিক শিক্ষায় ভারতীয় 
হয়নি! Mr. M. R. Parnjpe বলেছেন, “But inspite of 


ভারতীয়দের 


of English Educa- 


নির্দেশ 
লি অধিকারের 

ডেসপ্যাচে শিক্ষা 
দের অধিকার স্বীকৃত 
all these good 
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features it would be incorrect to describe the Educational 
Despatch of 1854 as an Edcuational charter, i.-e. an offical 
paper bestowing or guaranteeing certain rights and privileges” 
(Progress of Education, Poona, July 1941 p’p 51-52) 

স্টানলীর ডেসপ্যাচ ১৮৭ খৃঃ ভারতের তিনটি প্রদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাতষিত হয়। দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবার প্রথম যুদ্ধ এই সময়েই 
সুরু হয়। বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করবার সিপাহীদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হবার সাথে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতৃত্বের অবদান হর। ইংলগেখরী 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন। বৃটিশ মন্ত্র 
সভায় একটি নতুন মন্ত্রী পদের Z হয়। বোর্ড অব কর্ট্রোলারের স্থানে 
Secretary of State for India মন্ত্রী পভার পক্ষে ভারতের শাপন দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। 

সিপাহী বুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই ১৮৫৮ খৃঃ ২৮শে এপ্রিল বোর্ড অব 
কর্টরোলের সভাপতি এলেন ক্রক শিক্ষানীতি সংক্রান্ত এক ডেসপ্যাচে উডের নীতিকে 
বাতিল করে দিয়ে শিক্ষা ব্যাপারে পুবতন অবস্থায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বলা হয় উডের ডেসপ্যাচেই সিপাহী যুদ্ধের কারণ নিহিত 
fai সৌভাগোর বিষয় বৃটিশ সরকার এই যুক্তি গ্রহণ করেন নি। দেশের শিক্ষা 
পদ্ধতি সম্পর্কে কোন নীতি অবলম্বন করা৷ হবে সে সম্পর্কে প্রথম ভারত সচিব লর্ড 
স্টানলি একটি ডেসপ]াচ রচনা করেন। ৯৮৫৪ খৃঃ থেকে শিক্ষার কতটুকু প্রসার 
হয়েছে, এবং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী উ্যুথানের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার 
কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কিনা প্রধানতঃ এসম্পর্কেই ডেসপ্যাচে পর্যালোচনা 
করা হয়েছে। 

স্টানলী ১৮৫৪ খৃঃ ডেনপ্যাচের শিক্ষানীতি zaa করবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে 
আলোচনা করে বলেন শাসক পরিবর্তন হলেও দেশে নব প্রবতিত এই শিক্ষা ধারার 
পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই । স্টানলির ডেসপ্যাচে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন নতুন 
নীতি ঘোষিত হয়নি, শিক্ষা সংস্কারের aD কোন বিশেষ প্রস্তাবও তিনি উপস্থিত 
করেননি । অতীতে যা ঘটেছে তার পর্যালোচনা করে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রস্তাব করেন। ৯৮৫৪ খৃঃ পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত কিছু 
করা হয়নি একথা খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
১ শিক্ষার ea অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। 
স্টানলী বলেন, গ্রাণ্ট-ইন এড প্রথা ইংরেজী ও Baw মিশ্র স্ুলগুলির উন্নতির 


৭৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সহায়ক হলেও এই দেশে গণশিক্ষা প্রসারের পক্ষে এই নীতি সহায়ক নয়। তাই 
সরকারকে এই নীতি পরিহার করে সরকারী ব্যবগ্রাপনার ও পরিচালনায় প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বাধ্যতা 
মূলক শিক্ষাকর ধাধের নির্দেশ দেন। শিক্ষা বিস্তারের ay জনসাধারণের কাছ 
থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে ভারত সরকারকে নিষেধ করা হয়। 

সমালোচন। : স্টানলীর ডেনপ্যাচে শিক্ষানীতি বিষয়ক কোনও নতুন প্রস্তাব নেই, 
তবুও উডের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ভিত্তির উপব স্থাপন 
করবার সহায়তা করেছিল। স্টানলীর সমর্থন না থাকলে উড্ডের নীতিকে বাতিল 
করার ABW হয়ত কার্যকরী হত। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক স্টানলীর ভার 
তত্কালীন ইংলগ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকী বিতর্কের খারা প্রভাবিত হয়েছিল 
বলে মনে হয়। এই সময়ে Beare প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী ও বেসরকারী eye 
নিয়ে বিরোধ চলছিল, স্টানলী, বেসরকারী পরিচালনায় আস্থাবান ছিলেন ন! বলেই | 
বোধহয় উডের নির্দেশিত গ্রাণ্ট-ইন এড প্রথার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালনার 
অন্য সুপারিশ করেছিলেন। তার ধারণা ছিল এই প্রথায় স্থানীয় জনসাধারণ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী হবে না। মিঃ টমাসন উঃ পঃ এদেশে টি 
বিস্তারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতি অন্ুদরণ করেই তিনি es 
শিক্ষাকর ধার্ষের নির্দেশ দেন। গ্রান্ট-ইন এড প্রথা সবে 
আথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই সাহায্য দান নীতি কতটা শিক্ষা বি 


পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা প্রসার দ্রুততর করবার জন্যই 
প্রচেষ্টাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে! এই নীতির সরবত 
স্টানলী উপলব্ধি করতে পারেন নি। শিক্ষা বিস্তারে বেসর 

বিশিষ্ট অবদান আছে-_ ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন বেসর 
সম্ভব হয়েছিল। সরকারী ও বেসরকারী এই ছুই প্রচেষ্টার 


এগিয়ে এসেছিলেন তাদের উৎসাহ দিয়ে গণশিক্ষার ব্যাপক 
করে তোলবার মধ্যেই সরকারা নীতির সার্থকতা একথা স্টানলী বুঝতে 
ভারতে একটা নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাকে বাচিয়ে রাখতে সরকা 


আয়োজনকে সার্থক 
পারেন নি | 
রী সাহায্য ও 


উডের ডেসপঢাচ ও স্টানলীর ডেসপ্যাচ ৭৯ 


উৎসাহ ছুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডের অবস্থার সাথে ভারতীয় সমাজ 
WIT একট! মৌলিক পার্থকা রয়েছে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সাথে সামঞজন্ত 
করেই প্রাথমিক শিক্ষানীতি নিদ্ধারণ করা স্টানলীর উচিত fal গ্রান্ট ইন-এড 
প্রথা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তির ওবিতর্কের সৃষ্টি করে 
তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এবং নতুন করে গ্রান্ট-ইন-এভ 
প্রথা ও প্রাথমিক শিক্ষানীতি নিয়ে বিভ্রান্তি ও জটিলতার yÈ হয়। 


WBN AINT 
BGA ভেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন (১৮৫৪-১৮৮২ ) 


শিক্ষা বিভাগ গঠন মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা 
শিক্ষার প্রসার প্রাথমিক শিক্ষা 
মিশনারী প্রচেষ্টা মাদ্রাজ 

বিশ্ববিদ্যালয় ও ata 

কলেজীয় শিক্ষা বাংলা 

মাধ্যমিক শিক্ষা À শিক্ষা 


উডের ডেসপ]াচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় È করে। 
পরবর্তী প্রায় ৭* বছরকাল ভারতের সরকারী শিক্ষানীতি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে 
এই ডেসপ্যাচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । ভারতে যে শিক্ষার কাঠামো উডের নির্দেশ 
BEATA গড়ে ওঠে আজ পর্যন্ত শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমরা তার প্রভাব 
মুক্ত হতে পারিনি । ১৮৫৪ খৃঃ থেকে ১৯০৯ খৃঃ লর্ড কার্জনের সময় পর্যন্ত ভারতের 
শিক্ষানীতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। ১৮৮২ খৃঃ শিক্ষা কমিশন প্রধানতঃ 
উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ সমূহ কার্যকরী করতে গিয়ে যে সব সমস্তা দেখা দিয়েছিল 
সেই সমস্তা সমূহ সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবার জন্য গঠিত হয়েছিল। Sua 
নিদেশি ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে কার্যকরী করবার জন্ত 
সচেষ্ট হওয়ায় দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ ঘটে। একটি সর্ব ভারতীয় 
শিক্ষানীতি গৃহীত হবার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষানীতির মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা 
ধীরে ধীরে দূর হয়ে একটা সর্বভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে | 

শিক্ষা বিভাগ £ Swa নির্দেশ অনুসারে প্রতি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা 
বিভাগ ‘Education Department) x xq | শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের 
দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর দেওয়া za | শিক্ষানীতি সম্পর্কে উপদেশ, শিক্ষার জন্য 
Aare অথ ব্যয়, প্রত্যক্ষ নিয়ন্তনাধীন সুলগুলির পরিচালনা, সরকারী সাহায্য 
গ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুল সমূহের পরিদর্শন, প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কীয় 


পরামর্শ দেবার দায়িত্ব এই বিভাগ 


উনবিশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত এই দপ্তরের উচ্চ 


পদগুলিতে নিয়োগ ইউ: a 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা TANF ভারতীয়ক ley 


গণের কোন দাবাই সরকার ong 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন ৮১, 


করেনি। শিক্ষাদপ্তরে উচ্চপদস্ত কর্মচারীদের বেতনের হার খুব উচ্চ ছিল না, তাই 
ইংলণ্ড থেকে কোন উপযুক্ত লোক এই বিভাগে চাকুরী নিয়ে আসত না। অতি 
সাধারণ পর্যায়ের লোক দিয়ে এই বিভাগটি পরিচালিত হত। এর কুফল দেশের 
সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
সৃষ্টি হবার পর থেকেই ভারতীয়দের শিক্ষা বিভাগে নিয়োগের দাবী তীব্রতর হয়ে 
ওঠে। ভারতীয় মনোভাব শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হখার সুযোগ দানও জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা সংরক্ষণের উপযোগী উদার মনোভাব ইউরোগীয় কর্মচারীদের কাছে প্রত্যাশা 
করবার উপায় ছিল al) ১৮৯৬ খৃঃ ‘ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সাভিসের' 22 হয়। 
সর্বভারতীয় ভাবে শিক্ষা বিভাগে Sige উচ্চপদস্থ কর্মী নিয়োগের জন্ত প্রার্থী বাছাই 
করার দায়িত্ব বিলেতে ভারত সচিবের দপ্তর গ্রহণ করে। এই সময়ে শিক্ষা বিভাগে 
উচ্চতন পদের জন্য বেতনের উচ্চ হার নির্ধারিত হয়| ভারতীয়দের এই পদে নিয়োগের 
আইনগত কোন বাধা ছিল না কিন্তু বিলেতে গিয়ে শিক্ষা বিভাগের oo চাকুরীর 
উমেদারী করবার লোক তখন এদেশে কমই ছিল। শিক্ষা বিভাগের বড় চাকুরীগুলি 
এর ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। সরকারের এই নীতি ভারতের 
পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। সরকারকে এজন্ত ভারতীয়দের কাছ থেকে তীব্র 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 

শিক্ষার প্রসার £_বৃটিশ পালণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
করবার পূর্বপর্যন্ত প্রধাণতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশের শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে 
চলছিল । উনবিংশ শতকের শেষার্দ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের ANNI 
দেখা যায়। এই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
উপলদ্ধি করতে সুরু করেন তখন থেকেই তারা এগিয়ে আসেন দেশের শিক্ষা 
প্রাসারের কাজে । ১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত দেশীয় প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য না হলেও উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে দেশের শিক্ষা মানচিত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায় ॥ 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় মিশনারীরা ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হতে থাকে এবং সেই স্থান 
পূর্ণ করে দেশীয় শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা | কোম্পানীর কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এদেশে কয়েকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এদের উৎসাহ ও 
উপদেশ দেশীয় শিক্ষান্ুরাগীদের শিক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার পক্ষে বহুক্ষেত্রে সহায়ক 
হয়। সরকারী শিক্ষাবিভাগের পরিচানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এই সময়ে 
বেশী ছিল না। দেশের জনশিক্ষার প্রধান দায়িত্ব তখন পর্যন্ত দেশীয় পাঠশালাগুলির 
উপরই ন্যস্ত ছিল যদিও এই পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থা বহু ক্ৰটপূৰ্ণ ছিল তবুও জনশিক্ষা 
বিস্তারের জন্য পল্লী বাংলার এই পাঠশালাগুলিই ছিল একমাত্র অবলম্বন । | 
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সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর শাসন লোপ পাওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রসারের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। নতুন শাসন ব্যবস্থার 
কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার 
পথে আইনগত অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪-১৯০২ খুঃ মধ্যে জনশিক্ষা বিস্তারের 
প্রধান বাহন দেশীয় পাঠশালাগুলি ও প্রায় নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যায়। Stea ডেসপ]াচে 
দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করে বাচিয়ে রাখবার সুপারিশ থাকলেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহের অভাবে বিরাট সম্তাবনাপুর্ণ একটি সুপ্রাচীন 
শিক্ষাারা দেশের বুক থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়। 

মিশনারী প্রচেষ্টা £১৮৫৪ খৃঃ শিক্ষা ডেসপ্যাচে মিশনারীদের প্রভাব সুস্পষ্ট। 
সরকার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে দাড়াবে এবং বেসরকারী 
পরিচালনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে এতে মিশনারী নীতিরই 
জয় ঘোষিত হয়েছিল। এই সময়ে দেশে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলের সংখ্যাই 
ছিল সর্বাধিক। মিশনারীরা ভাবল গ্রান্-ইন-এড. প্রথায় তারা সবচেয়ে লাভবান 
হবে। সরকার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে সরে দাড়ালে স্বাভাবিক ভাবেই 
ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় মিশনারীরাই হবে একচ্ছত্র অধিনায়ক-_এতে তাঁদের উল্লসিত 
হবারই কথা । কয়েক বছর মিশনারীরা পূৰ্ণোদ্যমে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হল-_শিক্ষা 
বিভাগ মিশনারীদের মধ্য থেকে স্থুল পরিদর্শক পর্যন্ত নিযুক্ত করলেন, সবদিক থেকেই 
অবস্থা মিশনারীদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী যুদ্ধের ফলে মিশনারীদের 
ভাগ্য বিপর্যয় সুরু হয়, পরিবতিত পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন 
মিশনায়ীদের আর উৎসাহ দেওয়া হবে না। ভারত সরকার কঠোরভাবে ধর্ম 
সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতিকে মেনে চলবে। মিশনারীরা এই নীতির বিরোধিতা 
করতে GB করেনি। রাজনৈতিক দিক থেকে বাস্তব অবস্থার বিচার করে মহারাণীর 
ঘোষণায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কথাই ঘোষণা করা হয়। 

আলোচ্য যুগে এরপর মিশনারীরা তাদের কাজে সরকার থেকে আর তেমন 
কোন উৎসাহ পায়নি । তবে ব্যক্তিগতভাবে fy ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী 
যে চিরদিনই মিশনারী প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন একথা - কার রা 
নায়না। সরকারী শিক্ষা বিভাগের বিরূপ মনোভাব মিশনারীদের ses এক 
বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করল।. সরকারী সাহায্য পেতে হলে শিক্ষা বিভাগের অধীনে 
থাকতে হবে অথচ শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকদের সম্পর্কে মিশনারীদের অভিযোগ 
ছিল হয় এরা ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজ না হয় অখুষ্টান amd 


t | এদের ক থেকে 
নিরপক্ষপাতিত্বের আশাকর! WAS) এছাড়া শিক্ষাবিভাগ থেকে যে সব sea 


` 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন fo 


প্রকাশ করা হচ্ছিল তা খৃষ্টান আদর্শ প্রচারের পক্ষে সহায়ক নয়। এইপব বই পাঠ্য 
করলে বহু শ্রমে ও অর্থ বায়ে মিশনারীরা যে সব বই প্রকাশ করেছিল তার প্রয়োজন 
ফুরিয়ে যায়। সরকারী পরিদর্শক পরিচালিত পরীক্ষা ও সরকারী পরিদর্শন এ ছুই'ই 
মিশনারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কিন্তু সরকারী অর্থ সাহায্য পেতে হলে 
এসবই মেনে নিতে হয়, না হয় শিক্ষা বিভাগ থেকে সব AM ছিন্ন করে স্বাধীন 
প্রচেষ্টার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় । ১৮৬০ খৃঃ বেসেল মিশনারী সোসাইটি 
শিক্ষা বিভাগের লাথে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজে নামল। কানাড়া 
ও মালাবার অঞ্চলে এই সোসাইটির ব্যাপক প্রভাব ছিল। মিশনারীরা ভেবেছিল 
তারাই ধারে ধীরে feel ক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভ করবে। শিক্ষা বিভাগ মিশনারী 
প্রতিষ্ঠানের নিকটে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করায় বেসেল সোসইটির কাজ প্রায় বন্ধ 
হয়ে যাবার উপক্রম হল। এই অসম প্রতিযোগিতার বিষম ফল বুঝতে : 
পেরে এরা Rare অন্দোলন সুরু করল যে ৯৮৫৪ খুঃ উডের ডেসপ্যাচের 
নির্দেশ ভারতসরকার যথাযথরপে পালন করছে না। শিক্ষাঙ্ষেত্র থেকে সরকারী 
অপসারণ নীতিকে বর্জন করা হয়েছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে 
প্রতিযোগিতায় মিশনারীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ নিঃশ্চিহ হয়ে বাবার উপক্রম হয়েছে। 
সরকারী পরিচালনায় ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা ভগবান নির্বাসিত হয়েছে। এই বিরোধ 
এত তীব্র আকার ধারণ করে যে ভারত সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির পর্যালোচনার 
জন্য ১৮৮২ খৃঃ ভারতীয় শিক্ষাকমিশন নিয়োগ করতে হয়। 
শিক্ষা বিভাগের সাথে বিরোধের মাঝে ও মিশনারীগণ ভারতে কয়েকটি প্রথম 
শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলিকাতা ও বোম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 
(১৮৬০ ও ১৮৬৯) লাহোরে ফোরম্যান কলেজ ( ১৮৬৪ ) লক্ষৌ রীড কলেজ (১৮৭৭) 
সেন্ট Broan কলেজ দিল্লী (১৮৮২), এই সময়ে স্থাপিত হয়। মিশনারীরা উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাদের প্রচেষ্টাকে কিছুটা অপসারিত করে স্ত্রীশিক্ষা ও জন শিক্ষা 
বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। পল্লীর নিম্নবর্ণের স্্রীপুরুষের মাঝে শিক্ষা- 
সরকারী ওদাসীন্তের জন্য কিছুই করা হয় নি। 


বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনীয়ত! থাকলেও 
মিশনারীর| শিক্ষাও ধম প্রচারের SI এই অবহেলিত ক্ষেত্রই বেছে নিল। নিয় শ্রেণীর 


মধ্যে মিশনারীদের প্রভাবের ফলে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা আশাতীত রূপে বুদ্ধি পায়। 
১৮৭১-৭৪ খৃঃ মধ্যে ধর্মান্তরিতদের হার ২২% বেড়ে wal এই সাথে নিয়শ্রেণীর 
নিক্ষান ভন) বছ প্রাথমিক খল মিশলারীরা স্থাপন | কিরেন ১২ এই 
মিশনারী পরিচালিত স্থলে ১০,০** ছাত্র শিক্ষাপেত, এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ 
ছিল মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র । ১৮৮২ F এই সংখা বেড়ে গিয়ে দ্বিগুন 
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হয়। এই সময়ে মিশনারী স্কলের মোট ছাত্রপংখ্যার অর্দেকই ছিল প্রাথমিক 
স্কুলের ছাত্র! i 4 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজায় শিক্ষা ₹__উদ্ভের ভেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে 
ভারত সরকার কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোদ্বে সহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। 
কলিকাতা ও মান্রাজে বিশ্ববিগ্া্র প্রতিষ্ঠার জন্য এর পূর্বে ও চেষ্টা হয়েছিল | বিলাতের 
কতৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত সময় হয়নি বলে সেই প্রার্থনা অগ্রাহ করেন। 
১৮৫১ খৃঃ বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশনের ভূতপূৰ্ব সভাপতি মিঃ ক্যামেরণ বৃটিশ 
পার্লামেন্টে কলিকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ও আগ্রায় বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী উত্থাপন 
করেন । অবশেষে উডের নিদেশের ফলে ১৮৫৭ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে 
কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে সহরে বিশ্ববিগ্তালয় প্রতিঠিত হয়। এই তিনটি বিশ্ব- 
" বিগ্কালয়ের উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র প্রায় একই রকম ছিল। caer বিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে _ যে সব ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা 
অর্জন করেছে পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মান নির্ণয় এবং তাদের কৃতিত্বের স্বীরুতি স্বরূপ 
ডিগ্রি দিয়ে পুরস্কৃত করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হবে | “Ascertaining by 
means of examination, the persons 
proficiency........ rewarding them b 
evidence of their respective attainme 
বিশ্ববিগ্ভালয় গঠন আইন অনুসারে বিশ্ব 


who have acquired 


y Academic Degrees, as 
nts.” 


বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল 
সিনেটের উপর। সিনেট একজন চ্যান্সেলর, একজন ভাইস চান্দেলর ও ফেলোদের 
নিয়ে গঠিত হয়। প্রাদেশিক গভর্ণরগণই চ 


ন্সেলর হতেন, তিনি ছুই বছরের জন্য 
CERS ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত করতেন। ফেলোরা সকলেই হতেন সরকারী 
মনোনীত। ফেলোদের মধ্যে কেহ কেহ পদাধিকার বলে (ex-officio’ রা 
সভায় আসতেন । যেমন, বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা 
ইত্যাদি, বাকী সদগ্ত গভর্ণর সঙ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করতেন। এরা 
ছিলেন আজীবন ana (life member): গভর্ণর বিভিন্ন সময় এরূপ সন্ত মনোনীত 
করতেন বলে ফেলোর সংখ্যা নিদিষ্ট ছিল না। প্রথমতঃ আইন, চিকিৎব কল! 
ইঞ্জিনীয়ারিং এই চারটি ফ্যাকলটি নিয়ে বিশ্ববিদয i : 


E লিয় গঠিত হয়। পরে বিজ্ঞান 
সংযোজিত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বে এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালত 


মর এলাকা নিজ নিজ 
প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা পাঞ্জাব পর্যন্ত 
ছিল। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার লাভ করতে হলে প্রবেশিকা (Entrance) 


A 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন fe 


পরীক্ষার পাশ করতে হত! বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
পরই বি, এ পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থ্য ছিল। কিছুদিন বাদে এফ, এ (First Arts) 
পরীক্ষা চালু হয়। বি, এ তে অনার্স” পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। একসাথে এক, 
দুই এমনকি তিনটি বিষয়ে পর্যন্ত ata’ fara পরীক্ষা দেওয়া যেত i 

উচ্চণিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমেই দেওয়া হত ৷ পরীক্ষাও ইংরেজীতেই হত । বিশ্ব- 
বিদ্যাগয় গুলিতে মাতৃভাষা চিরদিনই অবহেলিত ছিল। প্রথম কিছুকাল মাতৃভাষার 
পরীক্ষা নেওয়া হত কিন্তু পরে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্র 
থেকে নিবসিত করার ফলে যে কোন বিষয় শেখার বাধা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল। খুব 
কম শিক্ষার্থীর পক্ষেই ইংরেজী ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করে aa বিষয় শেখা সম্ভব 
পরীক্ষা পাসই যেখানে বিদ্যার মাপকাঠি সেখানে যেন তেন প্রকারে পরীক্ষায় 
পাসই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দীড়াল। জ্ঞান কতটা হল দেদ্দিকের থেকে মুখস্ত করে 
পরীক্ষায় পাদ করাটাই মুখ্য হল। পাসেয় ATOT পন্থা হিসাবে নোট বইয়ে বাজার 
লর্ড কার্জন এক সময়ে Rat করে বলেছিলেন। “আমাদের শিক্ষা 


হত। 


ছেয়ে গেল। 
বাবস্থ। এমনই যে আমাদের ছেলে মেয়েরা বুদ্ধির চর্চা না করে স্থৃতির চর্চা করাটাই 
বেনী পছন্দ করে” এটা যে মাতৃভাষা অবহেলারই ফল কার্জন সাহেব তা বিচার করে 


দেখা দরকার বোধ করেন নি। 
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অনেক aie ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার 


gifa fea গিনেটের উপর, কিন্ত সিনেটের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট না হওয়ায় সদস্ত সংখ্যা 
এত বেড়ে যায় যারফলে কাজ চালানো কঠিন হয়ে দীড়ায়। এছাড়া! শিক্ষার সাথে 


যাদের কোন সম্পর্কই নেই, শিক্ষা সমস্যা যারা বুঝত না, বা এ নিয়ে চিন্তা করবার 
[গন বোধ করত না এসৰ লোকই সিনেটের সভায় ভীড় বাড়াত। কাজকর্মের 


প্রয়ে 
সুবিধার জন্য fraba এক প্রস্তাবের বলে সিণ্ডিকেট নামে একটি কার্যকরী সমিতি 
গঠিত হয়। এই সমিতির আইনেয় চোখে কোন স্বীকৃতি ছিল ail বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি 


য়ের আদর্শে গঠিত হওয়ায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরাক্ষা 

পরীক্ষা গ্রহণ আর ডিগ্রী দেওয়া এ ছাড়া শিক্ষার উন্নতি বা শিক্ষা 

প্রসারের কোন দারিত্বই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রইল না। Grom ডেসপ্যাচে পরাগ গ্রহণ 

once বিশেষ ভাবে বলা হলেও যে সব বিষয়ে SBS উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না তার 

az বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে অধ্যাপক পদ স্থষ্টির নির্দেশ ছিল | 

ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উডের ডেগপ্যাচের ET 
শিক্ষা দামই যে বিশ্ববিস্ালয়ের প্রধান কাজ স্থানীয় 


ভাবে পালন করেছিল মাত্র ! 
একথা বিবেচনা করবার প্রয়োজন বোধ করেননি । ইংলগ্ডের cafe জ, 


কতৃপক্ষ 


লণ্ডন বিশ্ববিগ্ঠাল 
কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে | 


fel আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সামনে থাকতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুমোদন 
ধর্মী (Affiliating University) বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন বে আদর্শ রূপে গ্রহণ করা 
হয়েছিল তা বোঝা। দুন্ধর। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে vel 
আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলাম সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থমোদনকারী রূপ ১৮৫৮ খৃঃ 
“অকেজো” বলে পরিত্যাগ করা হর। আর এক বছর বাদে যদি ভারতের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হত তাহলে লণ্ডন বিশ্ববিগ্তালরের -AFS রূপাটিকেই 
আমরা আদর্শরপে গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু ভারতের বিশ্ববিগ্ঠালয় গঠনে 


ইংরেজ যাকে ARTS বলে তাগ করল আমরা তাই গ্রহণ করলাম আমাদের 47) 


আদর্শরপে। 

সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় এই সময়ে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রদারলাভ 
ঘটে। কলিকাতা বিবিগ্কালয়ের পরিচালনায় ১৮৫৭ খৃঃ প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা 
সুরু হয়। পরীক্ষায় ২৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬২ জন পাস করে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ay | 
মাত্র Wea পাস করেন। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্র 
যছুনাথ বস্তু ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদ পেয়েছিলেন। 
পরীক্ষার মান খুব উচু ছিল। ১৮৮১ খৃঃ বৃটিশ ভারতে ৭৪ 
পরীক্ষ। দেয় তার মধ্যে মাত্র ২,৭৭৮ জন পাঁসকরে ' 
উচ্চ শিক্ষিতদের সম্পর্কে বলেছেন, উচ্চ শ্রেণীর লোকের! গ্রীসের এথেন্স বা 
আলেকজেন্দরিয়ার অধিবাসীদের মত অদম্য জ্ঞান পিপাস্থ ছিল। তরুণ বালকের! 
এডসিনের মত লিখতে আর জনসণের মত বাকপটু ছিল_]'he upper classes 
sought after wisdom as eagerly and insatiably as the Greeks of 
Athens or Alexandria Young Brahmins wrote like Addison 
talked like Samuel Johnson.” i 

wee G প্রেমচাদ রায়টাদ বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য 
ডাঃ মহেন্দ্রণাল সরকার Indian Society for the Cultivation of Science 
(১৮৭২) এর প্রতিষ্ঠা করেন | 


এই সময়ে বহু নতুন .সরকারী ও বেসরকারী কলেজ প্রতিিত হয়। কলিকাতায় 
সরকারী পরিচালনায় প্রেসিভেন্দী কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজ এর সাথে যুক্ত 
হয়। মাদ্রাজ হাইস্কুল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৯ খৃঃ 
লাহোর ইউনিভারলিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান 


বিজ্ঞান প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহদান এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল। উঃ পঃ 


১৮৫৮ খুঃ 

১৩ জন পরাক্ষার্থীর মধ্যে 
থম গ্রাজুয়েট বদ্ধিমচন্দ্র ও 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
২৯ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা 
শ্তার জর্জট্রেভেলিয়াণ এদেশের 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন ৮৭ 


প্রদেশের গভর্ণর ata উইলিয়ম যুর ১৮৭২ খৃঃ এলাহাবাদে সেল কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন | 

বেসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টায় এতদিন মিশনারীদেরই প্রীধান্ত ছিল । ১৮৮২ খৃঃ 
মধ্যে অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন হয়। ভারতীয় বি্তান্থরাগীদের প্রচেষ্টায় দেশের 
সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য প্রচেষ্টার কথা 
এখানে বলা হল। ১৮৬৪ খৃঃ লর্ড ক্যানিংএর স্থৃতি রক্ষার্থে লক্ষৌয়ের তালুকদারগণ 
ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। wit সৈয়দ আহমদ খায়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্য ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য আলীগড়ে ১৮৭৫ খৃঃ মোহাম্মভান 
এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই আলীগড় 
বিশ্ববিগ্ভালয় গড়ে ওঠে, মাদ্রাজে পচায়াপ্লা কলেজ, ভিজাগাপ্টম কলেজ, টিনাভেলি 
কলেজ ভারতীয় প্রচেষ্টার নিদর্শন । কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত 
মেট্রোপলিটন স্কুল ১৮৭৯ খৃঃ কলেজে পরিণত RT | এই বছরই সিটি স্কুল স্থাপিত 
হয়ে পরে কলেজে রপায়িত হয়। এলবাৰ্ট স্কুল ও কলেজে উন্নীত হয়েছিল কিন্তু 
বেশীদিন স্থায়ী হয়নি । দেশীয় রাঁজন্বর্গের পরিবারস্থ ছেলেদের শিক্ষার জন্য রাজকোট 
কলেজ (১৮৭০) আজমীর মেয়ো কলেজ, ইন্দোর ভালি কলেজ এবং লাহোরে একটি 


কলেজ স্থাপিত হয়। 
১৮৫৭ খৃঃ থেকে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত কলেজীয় শিক্ষার কিরূপ প্রসার হয়ে ছিল নিম্ন 
পরিসংখ্য। থেকে সে সম্পর্কে একটা ধারণা হবে 8 


কলেজীয় শিক্ষার প্রসার 
১৮৫৭--১৮৭১-৭২ 

প্রদেশ ইংরেজী আর্টস কলেজ পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা £= 

5747 বি, এ এম, এ) 
মাদ্রাজ ১২ ৭৮৪ ১৫২ ৬ 
বোন্বে 8 ২৪৪ ১৬৬ ২৮ 
বাংলা ১৭ ১৪৯৫ ৫৪৮ ১১২. 
উঃ পঃ প্রদেশ ৯৬ ২৬ ৫ 
পাঞ্জাব 3 ৪৭ v E 

২,৬৬৬ ৮৫০ ১৫১ 


ee আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
১৮৭১-৭২ খুঃ৪-১৮৮১-৮২ খুঃ 


প্রদেশ ইংরেজী আর্টস কলেজ পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা 
এফ, এ, বি, এ, এম, এ, 

মাদ্রাজ ২৫ ২০৩২ ৮৯০ ২২ 
বোন্বে ৬ ৭০৯ ৩৪০ ৩৪ 
বাংলা ২২ ২৬৬৬ ১০৩৭ ২৮৪ 
পাঞ্জাব d ৩৬৫ ১৩০ co 
উঃ পঃ প্রদেশ ২ ১০৭ ৩৭ ১১ 
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*Report of the Indian Education Commission 1882-83 


মাধ্যমিক fii £_১৮৫৪ খৃঃ উডের ডেসপ্যাচের পর থেকে দেশে মাধ্যমিক 
Rataa সংখ্যা আশাতীত রূপে বেড়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্ত aq 
সৃষ্ট শিক্ষা বিভাগ দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ১৮৭০ খৃঃ 
পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের শক্তি ও অর্থ প্রধানতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারেই নিবদ্ধ থাকে। 
পরবতাঁকালে সরকারী নীতির কিছু পরিবর্তন হয়ে ছিটে ফোট। কৃপা প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য বধিত হয়। তবে মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষতার 
নীতি সরকার ত্যাগ করেনি। ১৮৫৫ খৃঃ যেখানে সরকারের পরিচালনায় ১৬৯টি 
মাধ্যমিক স্কুলে ১৮,৩৩৫ জন শিক্ষার্থী ছিল সেখানে ১৮৮৯ খৃঃ সরকার পরিচালিত 
১৩৬৩টি স্কুলে ছাত্র সংখ্য 88, ৬০৫ জন হয়। 


প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালন! ছাড়াও সরকারী সাহায্যে বেসরকারী উদ্যমে বহু 
স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুগে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্র ভারতীয় পরিচালনার 
প্রাধান্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতদিন পর্যন্ত বেসরকারী ক্ষেত্রে মিশনারী 
্রাধান্যই বজায় ছিল, ১৮৫৪ খৃঃ পর থেকে পট পরিবতিত হয়, এবং ভাঁরতীয়রাই 
অধিক সংখ্যায় মাধ্যমিক স্থুল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। ভারতীয় প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে 
সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরণীল ছিল না। ১৮৮২ খৃঃ ভারতীয় পরিচালনাধীনে 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৪১টি এই বিগ্যালয়গুলির মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল 
৩,৩৬,৮৩৭ জন। এই সময়ে অভারতীয়দেপ পরিচাপনাধীনে বিদ্যালয় ছিল ৭৫৭টি এবং 
ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,৮৬,৮৭৭ জন। 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন ৮৮ 


মাধ্যমিক শিক্ষার কয়েকটি সমস্যা £ 

বেসরকারী ভারতীয় পরিচালনায় অত্যল্নকালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
প্রশংসনীয় রূপে বেড়ে গিয়েছিল ; কিন্তু এর ফল সর্বত্র শুভ হয়নি! বেসরকারী 
পরিচালনায় যে সব স্থুল সরকারী সাহায্য গ্রহণ করত না সেই সব স্থুল সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। কোনরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকায় সর্বত্র শিক্ষার মান 
রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এতে 'শিক্ষামানে'র কিছুটা 
অবনতি ঘটে। 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি zE হবার পর থেকে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষা পরিচালনা, পাঠক্রম 
নির্দারণ, শিক্ষার মাধ্যম স্থির করা প্রভৃতি সবকিছুই বিশ্ববিদ্যালয় Ad করত। 
এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। প্রবেশিক্ষা 
পরীক্ষ। বিদ্যার্ীকে কলেজে প্রবেশের ছাড়পত্র দিত; কিন্তু জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
এ.শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা বিচার করে শিক্ষা দেওয়া হত না। মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকায় পুথিগত বিদ্যা নির্ভর 
বিদ্যালয়গুলি কেরানী তৈরীর কারখানায় পরিণত হল। সরকারী গোলামখানায় 
শিক্ষিত বেকাগদের ভীড় বাড়তে লাগল, এদিকে সরকারী চাকুরীর সংখ্যাও 
Antes সমাজ জীবনে দেখাদিল শিক্ষিত বেকার সমস্তা বলে এক নতুন 
সমস্যা । এই শিক্ষিত বেকার সমস্যার অভিশাপ থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে 


পারি নি। 
মাতৃভাষার নির্বাসনের পর ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর থেকে 
a নির্বাসিত হয়। ইংরেজীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 


করায় ছাত্রদের সবটুকু শক্তিই ইংরেজী শিখতে বায় হয়ে যেত। এরপর ইউরোপীয় 
জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার মত শক্তি আর অবশিষ্ট থাকত না। পাশ্চাত্য ভাষা 
আমরা শিখলাম কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৯ থৃঃ পর্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ব্যতীত সকল বিষয়ে 
মাতৃভাষায় উত্তর দেওয়া যেত । এরপর বছর থেকে মাতৃভাষা ব্যতীত সব বিষয়ের 
উত্তরই ইংরেজীতে দিতে হত। ৯৮৮২ খুঃ সব প্রদেশেই ইংরেজী ভাষা মাধ্যমিক 
শিক্ষার বাহনরপে গৃহীত হয়! মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বহু গলদ সৃষ্টি হয়েছিল 
তার সুচনা বিশ্ববেদ্যালয়গুলির এই ভ্রান্ত নীতির গ্রহণের ফলেই হয়েছিল। 

মাধ্যমিক শিক্ষা বাবস্থার আর একটি wis ছিল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। Sroa 
HOR eee SN ers ত্রিশ বছর পর্যস্ত 
শিক্ষকদের শিক্ষার কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। সমগ্র BBY ভারতে 


ক্ষেত্র থেকেও মাতৃভ 


ঢু আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


মাদ্রাজ ( ৯৮৫৬ ) ও লাহোবে (১৮৮০ ) মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য 
মাত্র দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ট্রেনিং স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল অতি নগন্য । এদের শিক্ষার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practice Teaching) সম্পর্কে হাতে কলমে কাজ সেখানোর 
কোন বন্দোবস্ত ছিল ন|। শিক্ষানীতি সম্পকাঁয় পুথিগত বিদ্যার মধ্যে এদের ট্রেনিং 
সীমাবদ্ধ ছিল৷ মাধ্যমিক শিক্ষার মান যে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি তার অন্তম কারণ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব | 
প্রাথমিক শিক্ষা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের GD ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়নি। দেশীয় শিক্ষা! ব্যবস্থা সরকারী অবহেলায় প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবার উপক্রম 
হয়েছিল। এডামের পরিকল্পনা অবাস্তব বলে পরিত্যক্ত হয়েছিল! উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের গভর্ণর মিঃ টমাসনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেখানে একটা প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । মিঃ টমাসন এখানে এডামের পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে 
রূপ দেবার coe করেছিপেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সরকারী নীতি ছিল উচ্চ 
শিক্ষাকে উৎসাহিত করা আর এই জন্যই সরকারী অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হচ্ছিল। 
১৮৫৪ খৃঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ৩৬,০** জন ছাত্র শিক্ষার সুবিধা 
লাভ করছিল। মিশনারীদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র সংখ্যা 
ছিল এই সংখ্যার দ্বিগুন। উডের ডেসপ্যাচে গণশিক্ষার জন্য ভারত সরকারকে 
অধিকতর তৎপর হতে বল! হয়। সরকারের পক্ষে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করে তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে যথা সম্ভব বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকে সরকার হতে অর্থ মাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার নির্দেশ ডেসপ্যাচে 
HSH হয়। এই নিদেশ অনুসারে সব প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত কিছু কিছু 
কাজ সুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় সাহাধ্য দানের মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে 
উৎসাহিত করবার নীতি গ্রহণ করে কাজ সুরু হবার কিছুদিন বাদেই লর্ড স্টানলীর 
ডেসপ্যাচে পূর্বনীতি পরিহারের নিদেশ এল। সাহাষ্যদান প্রথা পরিত্যাগ করে 
স্টানলীর ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে বল! হল। 
এই নিদেশৈ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্কের ze হয়। কোন কোন 
প্রদেশে উডের নীতি AAAI করে কাজ সুরু হয়ে গিয়েছিল। ভার! উডের নির্দেশ 
মতই কাজ চালিয়ে যেতে চাইল। কোন কোন প্রদেশে বিশেষ করে বোম্বে প্রদেশে 
স্টানলীর নির্দেশ কার্যকরী করা হল। অর্থ নৈতিক সমস্য! সমাধানের প্রশ্নটও একটি 
বিতর্কের বিষয় হয়ে দাড়াল। স্টানলী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর 
ধার্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মিঃ টমানন এর পূর্বেই সেখানে 


উড্ডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন ৯১ 


এডুকেশন সেস্‌ ধার্য করেছিলেন | কিন্তু বাংল! সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অজুহাতে এই নিদেশি গ্রহন করতে রাজী হল না। উডের নিদে শের মধ্যে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্ত একটি সর্ব ভারতীয় নীতি গ্রহণের সম্তাবন! ছিল : স্টানলীর ডেসপ্যাচের 
ফলে সেই সম্ভবনাকে আর কার্যকরী কর! সম্ভব হল না। প্রদেশগুলি নিজ নিজ 
নির্দারিত নীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হল। 

মাদ্রাজ £₹__মাদ্রীজ সরকার গণশিক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে কোনদিনই বিশেষ 
সচেতন ছিল না। দক্ষিণ ভারতে মিশনারীদের সাথে সরকারী সহযোগিতায় প্রথম যুগে 
শিক্ষা বিস্তারে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তার ফলে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার 
পরিচালনার দায়িত্ব মিশনারীদের হাতেই FRA! স্টানলীর ডেসপ্যাচে প্রাদেশিক 
সরকার সমুহকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নিদেশ দেওয়া 
জ সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ও 


হলেও atat 
উৎসাহিত করবার নীতিই গ্রহণ করে। ১৮৬৮ বৃ পরীক্ষার ফল বিচার করে 
aqta (Payment by result) ব্যবস্থা 


প্রাথমিক Raa সমূহে কিছু সাহায্য ক 
করা হয়। যদিও মাদ্রাজ সরকার প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্োগেই নির্ভরশীল ছিল 


তর যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের অভাব ছিল সেখানেই সরকারের তরফ থেকে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮১-৮২ as পরিসংখ্যানে দেখা 
যায় শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাধীনে ৯,২৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৬,৯৭৫ জন 
ছাত্র fan! সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারা বিগ্তায়ের সংখ্যা ছিল ৯৩/২২৩টি এতে zta 
ছিল ৩৯৬,৬৬৮ জন | এই ছুই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছাড়াও সরকারী পরিসংখ্যানে দেখ! 
ata এই সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে দেশীয় পাঠশালার সংখ্যা ছিল ২,৮২৮ আর এখানে 
পড়ুয়ার সংখ্য! ছিল ৫৪,০৬৪ GA | n 
বোন্ধে £_বোদে প্রদেশে প্রথম থেকেই সরকারী পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার সুরু হয়। সরকার শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা 
পক্ষপাতী ছিল। এই নীতি অনুস্থত হবার ফলে এই প্রদেশের দেশীয় 
১৮৭০ Queer পুর্ব পর্যন্ত সরকার থেকে কোন সাহায্য বা উৎসাহ 
gata প্রাথমিক fate সরকারী সহানুভুতি বঞ্চিত ছিল তবুও 
দেখা যায় ১৮৮১-৮২ থুঃ দেশীয় ৩,৯৫৪টি বিদ্যালয়ে ৭৮,২*৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা পেত। 
as paneta মধ্যে মাত্র 1৩টি Roa সরকারী সাহায্য দেওয়া হত। 
ক সরকারের এই বিরূপ মনোভাবের জন্য এডুকেশন কমিশন মন্তব্য 
য দে বিগ্ভালয় সমূহে সাহাষ্য করা সম্পর্কে বোধে শিক্ষা বিভাগ 


ভাবে afera নীতির অনুসরণ করছে। 


S$ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সম্তার ইতিহাস 


বাংল! £- এডামের বিবরণীতে ও তৎকালীন সরকারী কর্মচারীদের মন্তব্য থেকে 

জানা যায় বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গ্রাম্য পাঠশালাগুলি একটি বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ খুব বেশী না থাকলেও উনবিংশ 

৷ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
আয়োজন চলছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর মিঃ টমাসনের নতুন শিক্ষা 
পরিকল্পনার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৮৪৩ খুঃ লর্ড ডালহৌসি বাংলার শিক্ষা বিভাকে 
মিঃ টমাসনের পরিকল্পনার অনুরূপ এক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করবার নির্দেশ দেন। 
এই সময়ে বাংলার ছোটলাট ছিলেন ফ্রেডারিক জে হালিডে। তিনি ঈশ্বর চন্দ্র 
বিগ্তাসাগর মহাশয়কে একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য অনুরোধ করেন। হালিডের 
অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি স্ব চিন্তিত পরিকল্পনা 
রচনা করেন। ছোটলাট বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে তার মতামত এক “মিনিটে qe 
করেন। এই মিনিটের সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেন। 
Ratata মহাশয় রচিত পরিকল্পনার সারমর্ম এখানে দেওয়া হল। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, “বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও FI 
তা না হলে দেশের জন সাধারণের কল্যাণ হবে ay”? | 

“কেবল লিখন-পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে 
রাখলে চলবে না। যতদুর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শি 
তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস জীবন চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি 
বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান বাংলায় শিক্ষ। দেওয়া প্রয়োজন | 

“একজন শিক্ষক হলে চলবে না, প্রত্যেক বিদ্যালয় অন্ততঃ দু'জন করে শিক্ষক 


দরকার। স্কুলগুলিতে সম্ভব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি করে শ্রেণী থাকবে। কাজে 
একজন শিক্ষক দ্বারা কাজ শৃঙ্খলার সাথে চলবে না। 


en 


গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পণ্ডিতদের বেত 
হওয়া দরকার ।......প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মানিক 
করে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত করতে হবে। 


Rome 


হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারটি জেলা বর্তমানে আমাদের 
কাজের জন্য নির্বাচিত করতে হবে। উপস্থিত পঁচিশটি Rataa স্থাপন করা উচিত 
বলে মনে হয়। চারটি জেলার মধ্যে প্রয়োজন অন্থসারে বিদ্যালয়গুলি ভাগ করে 
দিতে হবে। নগর ও গ্রামে বিদ্যালয়গুলি দখতে হবে তার 


ল যেখানেই স্থাপিত হবে 
শল বা কলেজের 
আশে পাশে বাংলা শিক্ষাযোগ্য সমাদর পাবে বলে মনে হয় না। 


স্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, 


বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ 
ক্ষা দিতে হবে। এবং 


ন কমপক্ষে তিরিশ অথবা কুড়ি টাক৷ 
অন্তত পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজন 


কাছাকাছি যেন কোন ইংরেজী স্কুল বা কলেজ না থাকে। ইংরেজী y 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন 5৩ 


“কেবল বিদ্যার জন্যই RI অর্জন করার মত মনোভাব সাধারণ দেশবাসীর 
এখনও হয়নি। এইজন্য ছোটলাট হাডিঞ্জের প্রস্তাব যা এতদিন চাপা ছিল বিশেষ 
ভাবে কাজে লাগান দরকার | ` 

“যাতায়াতের ব্যয় সমেত মানিক ১৫০২ টাকা বেতনে দু'জন বাঙ্গালী পরিদর্শক 
রাখা প্রয়োজন । একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জগ্য, আর একজন নদীয়া ও 
বর্ধমানের জন্য । তাদের কাজ হবে ঘন ঘন স্ুলগুলির পরিদর্শন করা, স্কুলের প্রত্যেক 
শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজন মত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করা | 

“সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন এজন্য তাকে কোন 
পারিশ্রমিক দিতে হবে না.......কর্তৃপক্ষের উপরেই বাংলা, স্কুলগুলির পরিচালনার 


ভার IF থাকবে। 
«সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্র হয়েও বাংলা শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য 


নর্মাল স্কল রূপে কাজ করবে i 
(বিগ্ভাসার ও বাঙ্গালী সমাজ__বিনয় ঘোষ ) 

দেশীয় পাঠশালাগুলিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন্তব্যে অকেজো” বল! হয়েছে। 
এই দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে যাতে সংস্কার করে আদর্শ বিদ্যালয় রূপে গড়ে তোল! 
যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে। দেশীয় ও মিশনারী প্রচেষ্টায় যে সব ভাল 
স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দেবার স্ুপারিশও করা হয়েছে I 

হ্যালিডে লিখেছিলেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
কথা বলেছেন আমি ভা মোটামুটি ভাবে অঙ্গমোদন করি। আমার ইচ্ছা তার 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হউক ।” বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

পরিকল্পনা পুরোপুরি গৃহীত হয়নি | 

ংলা সরকার গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য চারটি জেলায় circle school system 
এর প্রবর্তন করেন। এই প্রথায় একজন প্রধান গুরু কাছাকাছি কয়েকটি স্কুলের 
কাজ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করতেন | যথার্থ পরিদর্শক বলতে যা বুঝায় প্রধান গুরুর 
কাজ ঠিক তাই ছিল না। তিনি তার অধীনস্থ স্কলগুলির উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষাও 
দিতেন। স্থানীয় গুরুকে যথাসাধ্য যাহায্য করাও তার কাজ ছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দক্ষিণ বাংলার সার্কেল স্কতগুলির সহকারী পরিদশকের পদে নিযুক্ত হন। 
তার সুপারিশ মত সংস্কৃত কলেজের সাথে পাঠশালা নামে যে বাংলা ga ছিল সেখানে 
একটি নর্মাল ga খোলা হয় | 

১৮৫৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তার এলাকার প্রত্যেক 
জেলায় পাচটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মানের 


3i আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। এই বিদ্যালয় সমূহে প্রথম ছয় মাস ছাত্রদের কোন 
বেতন দিতে হত না, পরে সম্ভব হলে বেতন নেওয়া হত। এই সমর বিদ্যাসাগর মহাশয় 
দক্ষিণ বাংলার বিশেষ পরিদর্শক ( Special Inspector ) পদে নিযুক্ত হন ৷ 

১৮৬২ খৃঃ স্যার পিটার গ্রাণ্ট দেশীয় গুরু মহাশয়গণ যাতে নর্মাল স্কুলে শিক্ষা 
নিতে উৎসাহী হয় সেজন্য মানিক পাচ টাকাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। গ্রাম্য পাঠশালার 
গুরু মহাঁশয়দের. নর্মীল স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। এখান 
থেকে এক বছর শিক্ষা নিয়ে বের হলে মাসিক কমপক্ষে পাঁচ টাকা বেতনে তাদের 
গ্রাম্য বিগ্ভালয়ের শিক্ষক রূপে নিয়োগ করা হত। নর্মাল স্থলে দেশীয় পাঠশালার 
লেখা পড়ার রীতি, অঙ্ক, হিসাব, জরীপ প্রভৃতি শেখান হত | 

১৮৬১ খৃঃ মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হযারিসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
গুরুমশায়দের উৎসাহিত করবার জন্য পরীক্ষার ফলের উপর অর্থ সাহায্যের প্রথা 
প্রবর্তন করেন। ভারতে এই বোধ হয় প্রথম ‘Payments by results? প্রথার 
প্রবর্তন হয়। মিঃ হ্যারিসন দেশীয় স্কুল সমূহে সাহায্যদানের এই নীতি প্রবর্তনে 
ইংলণ্ডের নিউ ক্যাসেল কমিশনের রিপোর্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন। এই 
প্রথার সাফল্যে ছোটলাট BIA জর্জ ক্যাম্পবেল ১৮৬৩ খৃঃ বাংলার শিক্ষা অধিকর্ত 
(DPI) aaia জেলায় এই প্রথা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। এই গ্রথায় বাংলা 
দেশে বছরে YI পরীক্ষা নেওয়া হত। প্রথমতঃ সাব সেণ্টার পরীক্ষা__এতে 
লিখন, পঠন, গণিত, জমিদারী ও মহাজনী হিসেব SOM ও ব্যাখ্যার পরীক্ষা 
হত। পরীক্ষার ফল উচ্চ ও নিয় এই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করে বের করা হত। 
গুরু মশাস প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রতিটি ছাত্রের sy এক টাক! ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ প্রতিটি ছাত্রের ey আট আনা করে বৃত্তি পেতেন। প্রথম তিন বিষয়ে 
পাসকরা৷ প্রতিটি ছাত্রীর জন্তে শিক্ষক দ্বিগুণ পুরস্কার পেতেন। যে ছাত্র হিসেবের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত তার a7 এক টাকা করে ও শ্রুতিলিপি এবং ব্যাখ্যার পরীক্ষা 
পরীক্ষক তুষ্ট হলে প্রতি ছাত্রের জন্য ছ'টাকা করে গুরু মশায় পেতেন | 
হপরিচালনায় জন্যও সামান্ত কিছু অর্থ পুরস্কার রূপে দেওয়া হত। 

দ্বিতীয় পরীক্ষাকে সেট্রাল পরীক্ষা বলাহস্ত, এই পরীক্ষা ছিল S 
Ate | এই পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে উপযুক্ত প্রার্থীকে ie ও 
দেওয়া হত। ১৮৭৬-৭৭ খৃঃ ৩,১১০টি স্কুল থে 
দিয়েছিল। ১৮৮০-১৮৮১ খুঃ এই সংখ্যা বেড়ে 
পরীক্ষার্থী হয়। পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্য 
করে যে বাংলার অধিকাংশ স্কুলই এই পরীক্ষায় 


কে 


এছাড়া স্কুলের 


SSI জ্ঞানের 
বিশেষ পুরস্কার 
কে ১১,৪৬২ জন ছাত্র সেণ্টাল পরীক্ষা 
৭১৮৮৭টি স্কুল থেকে ২৬,২৯৩ জন 
দানের প্রথা এত জনপ্রিয়তা অর্জন 
নস গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন Se 


করতে থাকে। সরকারের পক্ষে সব স্কুলের দাবী পুরণ করা সম্ভব ছিল না বলে 
ধীরে ধীরে এই প্রথা প্রত্যাহারের নীতি গৃহীত হয়। প্রত্যাহার সুরু হবার পরও 
বহুদিন এই প্রথা বাংলা দেশে চালু ছিল। 

বাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গ্রণ্ট-ইন এড. (Grant-in-aid) প্রথাকে 
গ্রহণ করায় শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রাথমিক বিগ্ালয়ের সংখ্যাছিল 
অতি atai নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা বাবে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের 
দায়িত্ব প্রধানতঃ জনসাধারণই বহন করেছে। সরকার সামান্য অর্থ সাহায্য দিয়ে 
. জনপাধারণের এই সাধু প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছে মাত্র | 


বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান 
(১৮৮১-৮২ খু) 


বিভাগীয় স্কুল ২৮টি, 
বিভাগীয় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৯১৩ জন, 
সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল ৪৭,৩৭৪টি, 

ওঁ ছাত্র সংখ্যা ৮,৩৫,৪৩৫ জন, 
সাহায্যহীন দেশীয় স্কুল ৩,২৬৫টি, 

এঁ ছাত্র সংখ্যা £৯,২৩৮ জন, 
সাহাধ্যহীন কিন্ত পরিদর্শিত স্কুল ৪,৩৭৬টি, 

এ ছাত্র সংখ্যা ৬২,০৩৮ জন, 


ae ইন এড. প্রথায় প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সাহায্য দানের প্রথা প্রবতিত হলেও 
এই সাহায্যের হার অতি নগন্য ছিল। প্রতি ga বাধিকমাত্র এগার টাকা করে 
সাহায্য দেওয়া হত। 

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে অর্থ নৈতিক প্রশ্নই প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। 
এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্টানলীর ডেস্প্যাচে শিক্ষা কর ধার্ষের সুপারিশ করা হয় 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর মি: টমাসনের শিক্ষাকর ধার্ধের নীতির সাফল্যে স্টানলী 
শিক্ষাকর ধার্ধের নির্দেশ দিতে উৎসাহী হয়েছিলেন । উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 
ভূমিরাজশ্বের প্রতি একশ টাকায় একটাকা হারে শিক্ষাকর ধার্ষ হয়েছিল। বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বায় নির্বাহের জন্য স্থানীয় কর ধাধ করা হয়। কিন্তু 
বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জঙ্ ভূমি রাজস্বের উপর নতুন কোন কর ধার্য করা 
এক সমস্যা রূপে দেখা দেয়। ৯৮৫৭ খৃঃ পাঞ্জাবে শিক্ষাকর ধার্য হয়। প্রথমে 
পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি জেলায় এই কর বসান হয়, পরে সমগ্র প্রদেশে এই ব্যবস্থা 
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প্রয়োগ করা হয়। মধ্য প্রদেশে -৮৬২-৬৩ খৃঃ প্রথমে শতকরা এক টাকা হারে এই 
কর ধার্য হয়। পরে এই হার বাড়িয়ে শতকরা POIS করা হয়। বোম্বে প্রদেশে 
শতকরা সোয়াছয় টাকা স্থানীয় কর ধার্য হয়, এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার জন্য 
পৃথক করে রাখা হয়। বল! বাহুল্য স্থানীয় কর শুধুমাত্র শিক্ষার Gy ব্যয়িত হত না। 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার অন্যান্য Bae এই কর থেকে করা হত। বেরারে 
শতকরা সাড়ে সাতটাকা করে স্থানীয় কর ধা হয়। মান্রাজে টাকায় এক আনা করে 
কর নেওয়া হত। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের এক হিসাবে দেখা যায় ১৮৮১-৮২ খৃঃ 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় হচ্ছিল ৭৯,০৯,৯৪০২ টাকা এর মধ্যে ১৭,২১,৬৬৮, 
টাকা আসত সরকারী তহবিল থেকে । স্থানীয় কর থেকে পাওয়া যেত ২৫,৪১, ৪০২২ 
টাকা, ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে হিসেবে আসত ২০১৬৪,৭৭১২ টাকা এবং অবশিষ্ট 
১৫১৮২,০*৯২ টাকা অন্থান্ত স্থান থেকে পাওয়া যেতে। এই সময়ে বাংলা দেশে 
প্রাথমিক শিক্ষার sy মোট ব্যয় ছিল ৯৯,৬৭,০*০২ টাকা । প্রাথমিক শিক্ষাখাতে 
CAL সরকার সর্বাধিক ব্যয় করত। কিন্তু এই ব্যয়ের BRS শিক্ষার প্রসার ততটা 
হয়নি। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাধান্য থাকায় এই প্রদেশে প্রাথমিক faataa 
পরিচালনার ব্যয় একটু বেশীই ছিল। এই সময়ে বাংলা বাদে AID প্রদেশে স্থানীয় 
কর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হত। 
বাংলা দেশে শিক্ষার জন্য ভূমি রাজস্বের উপর কর ধার্য কর! খুব সহজে সম্ভব 
হয়নি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধুয়া তুলে জমিদারের! আপত্তি তুলল। এছাড়া দেখা 
গেল পাঠশালার পড়,য়াদের মধে) এক তৃতীয়াংশ কৃষিজীবি, অবশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের 
ছাত্র, তাই শুধুমাত্র জমির উপর শিক্ষাকর ধার্ধে শাপত্তি দেখা দিল। মিঃ জেমস 
উইলসন এসময়ে ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা হয়ে ভারতে আসেন । তিনি 
বললেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাতীয় প্রয়োজনে অন্য কোন দায়ের হাত থেকে 
জমিদারদের অব্যাহতি দেয় ay | তাই শিক্ষাকর ধার্য করার পথে বাংলায় আইনগত 
কোন বাধা নেই। বাংলা সরকার এ পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল না। ডিউক 
অব আর্গাইল এই বিতর্কের মীমাংসা করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় ব্যায় নির্বাহের 
জন স্থানীয় করের সাথে ভূমি রাজস্বের কোন সম্পর্ক নেই? বাংলা সরকার স্থানীয় 
কর ধার্য করলে বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে না। কিন্ত তৎকালীন দেশের আধিক 
অবস্থা বিবেচনা -করে তিনি খুব সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হতে উপদেশ দিলেন। 
বাংলা ও বিহারে ক্রমাগত অন্নকষ্ট দেখা দেওয়ায় ১৮৭৫ খৃঃ দুভিক্ষ কমিশন গঠিত sa 
এই কমিশনের রিপোর্টে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যে কোন রূপ করের বোঝা চাপানোর 
বিরোধিতা করা হয়। ফলে নীতিগত রাধা অপদারিত হলেও বাংলায় প্রাথমিক 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন ৯৭ 


শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় কর বা শিক্ষাকর ধার্য হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা 
সরকারী সাহায্য নীতির (Grant-in-aid) উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হয়। 

ভারতীয় শিক্ষা! কমিশন গঠিত হবার আগে শিক্ষার যে রূপটি কমিশন তুলে 
ধরেছেন তা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে দেশের শিক্ষাবস্থার শোচনীয় চিত্রটি 
পরিস্ফুট হয়েছে। কমিশন বলেছেন £_ 

“The area to which our enquires are confined, containing 
< 859,814 Square miles with 5,52,379 Villages and towns, 

inhabitated by 20,26,04,080 persons, there were only 1,12,218 
schools and 2,64,397 Indian children or adults at schools in 
1881-82, The percentage of the boys and girls at school calcu- 
lated at the rate of 15 P. C. of the population was 16°28 and 0°84 
respectively. 

ah শিক্ষা sA শিক্ষা বিস্তারে সরকার ছিল চিরদিনই উদাসীন A শিক্ষা 
সারের জন্য ১৮৫৪ খৃঃ পুর্ব পর্যন্ত সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত কোন সাহায্যের 
ব্যবস্থাই ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দুযুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী 
ছিল। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টাই তারা স্থনজরে দেখবে না এই কারণে 
সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে সরকারের নিরপেক্ষতা নীতির অজুহাতে সরকার 
A শিক্ষার জন্য কোন সাহাষ) দেওয়া থেকে বিরত ছিল। মিশনারীদের ও কিছু 
সহৃদয় ইংরেজ ও ভারতীয়দের উদ্যোগে দেশে নারী শিক্ষার ES হয়। সরকার 
থেকে কোন সাহায্য বা উৎসাহ না পেলেও Amm বিস্তারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা 
মোটামুটি উৎসাহ GIF হয়েছিল | সমাজের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে নারী শিক্ষা 
প্রসারের এই উদ্যোগ অনেক বাধা বিদ্রের সম্মুখীন হয়েছিল ! তবুও ১৮৫৪ খৃঃ দেখা 
যায় মাদ্রাজে ২৫৬টি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮০০* জন ছাত্রী রয়েছে! এর মধ্যে 
১১১০জন রয়েছে আবালিক বিদ্যালয়ে । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই গড়ে 
উঠেছিল মিশনারীর্দের শ্রম ও অর্থে । বোনে প্রদেশে এসময় ৬৫টি মেয়ে স্কুলে ছাত্রী 
সংখ্যা ছিল ৬,৫০০জন । বাংলাদেশে মেয়ে স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৮৮টি এবং এতে 
ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬,৮৬৯ জন l উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মিশনারী পরিচালিত ১৭টি 

ন ছাত্রী ছিল। সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করলে এই চিত্রটি খুব উচ্ছল 
স্কুলে ৩৮৬ s না। কিন্ত উনবিংশ শতকের. প্রারম্ভে মাদ্রাজ, বোম্বে ও বাংলার 
লা চিত্র আমরা পেয়েছি সেই তুলনায় এই প্রারম্ভিক সাফল্য খুব হতাশা 
হি র্‌ grga ডেসপ্যাচের পর ভারতের স্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের স্ত্রপাত 
হয়। সরকারী নির্রিয়তার অবসান বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য ও 
৭ 
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সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছুইই উডের নির্দেশের পর 
সুরু হয়। ডেসপ্যাচে বল৷ হয়েছে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম । সমাজের 
'অদ্ধাংশকে অশিক্ষীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে শিক্ষার কোন আয়োজনই যে সার্থক 
হতে পারে না উডের ডেসপ্যাচেই প্রথম ভারত সরকারের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ 
করল। ভারতীয়রা নারী শিক্ষার উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছে এজন্য ডেসপযাচে 
তাদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়েছে। নারী শিক্ষার বেসরকারী সকল আয়োজনের 
প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে ডেসপঢাচে রাও বাহাদুর মগন ভাই করমটাদ 
আহমেদাবাদে ছু"ট বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশহাজার Bret দিয়েছিলেন সে- 
কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়। 
সিপাহী বৃদ্ধের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষিত নিরপেক্ষ নাঁতি সরকারী 
কর্মচারীরা সামাজিক রীতিনীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নারী শিক্ষা প্রচেষ্টাকে 
ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। তবুও উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে সব 
- প্রদেশেই কম বেশী কাজ সুরু হয়। বিগ্ভাসাগর মহাশয় প্রথম থেকেই নারী শিক্ষা 
সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদক 
ছিলেন। ছোটলাট হযালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন! ১৮৫৫.৫৮ খৃঃ মধ্যে তিনি ৪০টি অবৈতনিক বালিকা 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার থেকে এই বিগ্কালয়গুলির ব্যয়ভার গ্রহণ না করায় 
বহুদিন চাদ! তুলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাচিয়ে রাখেন। 
বেখুন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল বলের বায় ও পরিচালনার ভার ১৮৫৬ খৃঃ 
থেকে শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করে। এই সময়ে বাংলার ব্রাহ্ম সমাজে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে 
বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। কলিকাতা ও নিকটবর্তা অঞ্চলে এদের sirra 
প্রসারিত ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারাই সামাজিক বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে 
ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে প্রথম উৎসাহের সাথে এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশে যেরূপ 
ATTANS, CHIE প্রদেশে সেরূপ পাশা সমাজ স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে ব্রত হয়। ১৮৫৭ of 
পূর্বেই আগ্রা, মথুরা, মৈনপুরী প্রভৃতি অঞ্চলে দুল পরিদর্শকদের উৎসাহে ও 
অনুপ্রেরণায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ বেথুন স্কুলে মেয়েদের কলেজের 
কাজ প্রথম সুরু হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন 
পেতে আরো তিন বছর লেগেছিল। ১৮৭৯ পালামকোটায় সারাটুকার কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত zal পুনায় ১৮৮৩ খৃঃ মহারাষ্ট্র ফিমেল PRA সোসাইটি গড়ে 
ওঠে। 
স্ত্রী শিক্ষার সম্পর্কে সাজে বিরূপ মনোভাব থাকলেও উৎসাহী সমাজ হিতৈষী 
ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় দেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্ত 
উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকার অভাব মেটানোর জগ্য কোন ট্রেনিং স্কুলের বন্দোবস্ত করা 


উডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন ৯৯ 


হল ail মিশনারীদের পরিচালিত ট্রেনিং স্কুল ছিল। কিন্তু হিন্দু কি মুসলিম 
শিক্ষিকাঁরা সেখানে যেতে চাইত না। নারী শিক্ষার এই aia প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বৃষ্টলের বিখ্যাত সমাজ সেবিকা মিস মেরী কার্পেন্টার। এই 
মহিলা ইংলণ্ডে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রামমোহন মিস 
কার্পেন্টারকে এই দেশের স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলেন। তিনি এদেশে 
এসে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার কৃষ্টি করেন। শিক্ষিকাদের উপযুক্ত 
ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করবার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। এদেশের স্ত্রী শিক্ষাকে 
তরান্বিত করতে হলে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন একথা তিনি 
বুঝতে পেরেছিলেন__তার উদ্যোগে ১৮৭০ খৃঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের . শিক্ষিকাদের 
জন্য ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। মিস কার্পেন্টারের চেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের 
একটি প্রধান বাধাই অপসারিত হয়েছিল না, এর সাথে মেয়েদের জীবিকা অর্জনেরও 
একটি দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল! মিস কাপ্পেন্টার ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের GD যে 
পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই পরবর্তীকালে সরকার শিক্ষিকা-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে এই অভাব মোচনে সচেষ্ট হয়। মিস কার্পেন্টারকে আমরা শিক্ষিকা 
শিক্ষণ ব্যবস্থার অগ্রদূতী বলতে পারি | 

সরকার যখন স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব উদাসীনতা ত্যাগ করে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে 
উৎসাহদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ঠিক সেই সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের 
রী শিক্ষা সম্পকাঁয় মনোভাব কৌতূহল উদ্দীপক ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের 
ধারণা ছিল বিশ্ববিগ্তালয়ের উচ্চ পরীক্ষার দার শুধুমাত্র পুরুষশিক্ষার্থীদের ভাই মুক্ত, 
এখানে নারীর প্রবেশাধিকার নেই। ১৮৫৭ খৃঃ বেলগায়ের পোষ্টমাষ্টার তীর মেয়ের 
গ্রবেশিকা পরীক্ষার agafo চেয়ে বোম্বে বিশ্ববিগ্ভালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট দরখাস্ত 
করেন । বিশ্ববিষ্ঠালয় কোডে গার্থীদের সম্পর্কে হী, হিস, হিম ( He, His, Him ) 
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে__ অর্থাৎ A বাচক কোন শব প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয়নি_-ভাই ffor? জবাব দিল বিশ্ববিগ্ভালয়ের আইনে মেয়েদের পরীক্ষার 
অনুমতি দেবার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়নি! এই ব্যাপারে যখন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তখন কলিকাতার সিণ্ডিকেট বলল, মেয়েদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়ার e ওঠে না, কারণ আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে 
দরখাস্ত করেনি, আর অদূর ভবিষ্যতে এরূপ কোন দরখাস্ত কেউ করবে সেই সম্ভাবনাও 
নেই॥ কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই চন্দ্ৰমুখী বস্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি 
চেয়ে কলিকাতা KARIE বিপদে ফেলল। বল! বাহুল্য চন্্রমুখীর দরখাস্ত 
নামঞ্জুর করা হয়। ১৮৭৭ খৃঃ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম মেয়েদের প্রবেশিকা 
পরীক্ষার অনুমতি দেয়! এক বছর বাদে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চতর পরীক্ষাক্ষেত্র থেকেও 
মেয়েদের পরীক্ষা দেবার বাধা তুলে দেওয়া হয়। CRITE বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৩ খৃঃ 
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মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বাধা প্রত্যাহার করে। চন্দ্ৰমুখী ব্গ ও FRÀ ag প্রথম 
ভারতীয় মহিলা গ্র্যাভুরেট। | 

উডের ডেসপ্যাচের পর থেকে ভারতীর শিক্ষা কমিশনের তদন্ত সুরু হবার পূর্ব 
পর্যন্ত দেশের নারীশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে যে তথ্য আমরা পেয়েছি সেই তালিকা 
দেখলেই উনবিংশ শতকের A শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের একটা মোটামুটি 
ধারণা হবে । সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ১৮৫৭ খৃঃ ভায়তীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত 
হলে ও ২০।২৫ বছর লেগেছিল মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার লাভ করাত | 

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা 
(৩১ শে মার্চ, ১৮৮২ খৃঃ ) 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছাত্রী সংখ্য! 
কলেজ ১ ৬ 
মাধ্যমিক স্কুল ৮১ ২,০৫৪ 
প্রাথমিকস্কুল (শুধুমাত্ৰ মেয়েদের ) ২,৬০০ ৮২,৪২০ 
মিশ্র প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী সংখ্য x ৪২,০৭১ 
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান se ৫১৫. 

মোট ২,৬৯৭ ১,২৭,০৬৬ 
( Report of the National Committee of Women’s Education ) 

বেখুন প্রতিষ্ঠিত sate কলেজে প 


A 
বলে ৯১১৫৯ জন ছাত্রী ও বোধে 
প্রদেশে ৯টি FTA ৫৩৮ জন ছাত্রী, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩টি are ৬৮ জন ছাত্রী ও 
x 


, ১,৫৯১টি 
কোন সাহায্য পেত না। ছাত্রী Bets anise ot 
২০,৩৬৫ জন, বাংলাদেশে -৭,৪৬২ জন | 
শিক্ষা পেত। উপরের তালিকা থেকে 
প্রতিষ্ঠানগুলিই বহন করছিল। যেখানে মোট See aes ee tl 
প্রতিষ্ঠানে ১৪,২৯১ জন ছাত্রী ছিল সেখানে ২,৬৮১ট বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্টানে 
2,১২,৭৭৫ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করছিল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মিশ্র বিদ্যালয়ের 
৪২ হাজার ছাত্রীর সংখ্যা ও উল্লেখষোগা। পল্লীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় মিশর Rater fa 
শিক্ষা প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। 
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AEN অধ্যায় 
হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩ ) 
ও 
শিক্ষার প্রসার (১৮৮২-১৯০২ ) 


শিক্ষার প্রসার £_(১৮৮২-১৯০২) 


হান্টার কমিশন বাঁ প্রথম 
ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের পটভূমি | erates শিক্ষা 
মাধ্যমিক শিক্ষা 
হাটার কমিশন গঠন কলেজীয় শিক্ষা 
কমিশনের রিপোর্ট | স্ত্রী শিক্ষা 
সমালোচনা | মিশনারী প্রচেষ্টা 
সাধারণ শিক্ষা পরিস্থিতি (১৮৫৪--১৯*২) 
হান্টার কমিশনের পটভূমিকা £_ 


১৮৫৪ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 
সরকারী উদাসীনতায় দেশের জনশিক্ষার প্রসার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশীয় 
লিক্ষাধার! ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এই মৃত্যুপথযাত্রী শিক্ষাধারাকে 
বাচিয়ে রাখা, বা তার জায়গায় নতুন কোন জনশিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা এই 
দুই প্রশ্নেই সরকার সমান উদাসীন। প্রাথমিক শিক্ষা যেরূপ উপেক্ষিত হয়েছিল 
সেরূপ বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা ও সরকারী AREA থেকে বঞ্চিত fan | 
দেশের শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আধিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার 
গুরুত্ব সম্পর্কে ভারত সরকার মোটেই সচেতন ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে ছুটি 
ened নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তারে সরকারী দায়িত্ব 
গ্রহণ, দ্বিতীয়টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহাঘ্যদান নীতি গ্রহণ ও ধীরে 
ধীরে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার | 

সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রথম যুগে উচ্চশিক্ষা প্রসারের eve সরকারী অর্থ ও 
crane হচ্ছিল। চুইয়ে নামা নীতি ( Downward Filtration Theory ) 
ছিল সরকারী শিক্ষা নীতি। এডাম প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এই নীতির তীব্র সমালোচন! 
করলেও ভারত সরকার এই নীতিকে ত্যাগ করবার প্রয্মোজনীয়তা বোধ করেনি। 
ডের ডেসপ্যাচে এই চুইয়ে নামা শিক্ষানীতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়, এবং 


১০৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও 959 বিগ 


দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে 
নির্দেশ দেওয়া হয় | ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে বলা হয়-_সরকারী সাহাব্য ব্যতিরেকে যাদের 
পক্ষে নিজেদের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব নয় তাদের জন্য 
সরকার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ এজন্য অধিক অর্থব্যয় করতে 
ও প্রস্তত_ড0 are utterly incapable of obtaining any education 
worthy of the name by their own unaided efforts, and we 
desire to see the active measures of Government more especially 
directed, for the future, to this object, for the attainment of 
which we are ready to sanction a considerable increase of 
expenditure.” ( Wood’s Despatch 1854 ) 

আশা কর! গিয়েছিল উডের নির্দেশে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তন হবে। 
কিন্তু চুইয়ে নামা নীতির মোহ ভারত সরকার সহজে ত্যাগ করতে পারেনি । উচ্চ 
শিক্ষ। বিস্তারের নেশায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনকে পূর্বের মত অবহেলা 
না করলেও যে ছিটে ফোটা Sa বর্ষণ করছিল তা জনশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিশেষ 
মহায়ক হয়ণি। ৯৮৭০--৭১ খৃঃ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 
১৯,*০,০০০ এই সংখ্যা ১৮৮১-৮২ খৃঃ বেড়ে হয় ২৬,৫০,০০০ অর্থাৎ বছরে ৭০,০০০ 
করে বেড়েছিল। শিক্ষার খাতে মোট যে অর্থ ব্যয় হত সেই তুলনায় এই বৃদ্ধি আনুপাতিক 
দিক থেকে বিচার করলে খুবই কম। বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্য! দিন দিন বেড়েই চলছিল। অর্থাৎ উডের ডেসপ্যাচের 
পঁচিশ বছর পার হয়ে যাবার পরেও সরকারী উপেক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে 
আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেলাম | 

সাহাষ্যদান নীতি (Grant-in-aid) প্রবর্তনের Bray ছিল বেসরকারী শিক্ষা 


প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে শিক্ষা বিস্তার sate করা । শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে 
“মরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার” এই 


নীতির চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণ! করা 
হয়েছিল | 
তৎকালীন মিশনারীরা শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন, এই নীতিতে 
তাদের দাবাই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতিকে অনুপরণ করে 
শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের কোন মনোভাবই ভারত সরকারের 
দেখা যায়নি। সাহায্য দান নীতি প্রবর্তিত হবার পরও সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছিল । এইসব 


প্রতিষ্ঠান পরিচালনার qa বেসরকারী প্রতিষ্ঠা 
থেকে অনেক বেশী ছিল। শিক্ষাথাতে বরাদ্দ অর্থের বেশীর ভাগই সরকার 
পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপোষণে ব্যয় হয়ে যাবার পর বেসরকারী 


হান্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার খে 


প্রতিষ্ঠান সমূহে সাঁহাঁষ্য করবার মত অর্থ সরকারী তহবিলে সামান্যই অবশিষ্ট থাকত 1 
সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য যে অর্থ ব্যয় হত সেই তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে 
এই বিদ্যালয়গুলি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে etirafa l 

উডের aite শিক্ষাক্ষেত্র হতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতি ঘোষিত হবার 
পরও শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিরূপ বেড়ে যাচ্ছিল নীচের 


তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে £ 


সরকার পরিচালিত শিক্ষ প্রতিষ্ঠান 
পি ১৫ i 
১৮৫৫ খৃঃ ১৮৮২ খুঃ 
গ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান | ছাত্র সংখ্যা প্রতিষ্ঠান | ছাত্র সংখ্যা 
সংখ্য সংখ্যা 
আটস কলেজ ই | es rs DS 
বৃত্তি শিক্ষার কলেজ ১৩ ৯১২ ৯৬ ৩১৬৭৯ 
মাধ্যমিক স্কুল ১৬৯ ১৮,৩৩৫ ১,৩৬৩ ৪৪,৬০৫ 
প্রাথমিক স্কুল ৯,২০২ ১১7 ৮০১৫০ 
নর্মাল স্কুল 4 ১৯৭ ৮৩ ২৮১৪ 
‘ ana জায়গায় অন বায়ে সরকারী সাহায্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে 


জায়গাও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় সাধারণের 
সমালোচনা সুরু হল। সাধারণের মনে ধারণা হল সরকার 
করতেই চায়॥ এছাড়া বেসরকারী বিদ্যালয়ের 
কুরীতেও সুবিচার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে ৷ মিশনারী 
অথবা বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চাইতে সরকারী বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ 

চাকুরীতে নিয়োগ ক্ষেত্রে অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখান হচ্ছিল 


অমন্তোষ বৃদ্ধি পায়। 
ror নির্দেশ কার্যকরী হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তী 
শনারীর! অ দর 
at আধিপত্য বিস্তারের পথে আর কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু সরকারী 
মোটেই সুবিধাজনক হল না। সিপাহী যুদ্ধের পর সরকারী 


তি গতি তাদের পক্ষে f 
টি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ রূপ গ্রহণ করায় পাদ্রীরা ধর্মহীন লৌকিক শিক্ষাকে 


হও আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


“Godless and irreligious” আখ্যাদিতে গুরু করল । শিক্ষাবিভাগের বিমাত- 
সুলভ আচরণে মিশনারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। এদেশের কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে যখন কোন সুবিধা পাওয়ার সম্ভবনা রইল না তখন মিশনারী সম্প্রদায় বিলাতে 
_ ভারত সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলল। এই উদ্দেশ্যে 

‘General Council of Education in India (1878) নামে এক প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হল। আদল’ অব সাফটেসবেরী, লর্ড স্থালিফ্যাক্স ( ১৮৫৪ খৃঃ ডেসপ্যাচে খ্যাত 
পূর্বতন স্তারচাল পউড ) লর্ড লরেন্স প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যভূক্ত 
হলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল ভারত সচিব লর্ড হার্টিং 
টনের সাথে ও ভারত যাত্রার প্রাক্কালে ভারতের ভাবী বড়লাট লর্ড রিপণের সাথে 
সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল ভারতের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে 
ভারত সরকারকে অধিকতর শক্তি ও অর্থ নিয়োগের অনুরোধ জানায়। লর্ড রিপণ 
প্রতিশ্রুতি দেন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৫৪ খৃঃ ১৮৫৯ খৃঃ নির্দেশ কতটা! কার্যকরী 
হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ ভাবে তদন্ত করবেন | 


ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) বা হাণ্টার কমিশন e 


ভারতে এসেই লর্ড রিপণ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ১৮৮২ খৃঃ ওরা 
ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন।  বড়লাটের 
কার্যকরী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়ম হান্টার এই কমি শনের সভাপতি নিযুক্ত 
হন। কুড়িজন সদস্য নিয়ে অই কামলন নিত wi কমিশনে অপি নিয় 
বঙ্গ, SOTA মুখোপাধ্যার, মহারাজা alex মোহন ঠাকুর, জাষ্টিস তেলাং, সৈয়দমাযুদ 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয়গণ সদস্য রূপে গৃহীত হন। 


সভাপতি হান্টারের নামে এই 
কমিশন সাধারণের নিকট হান্টার কমিশন নামেই সমধিক পরিচিত। 
১৮৫৪ খৃঃ উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতিকে যথার্থ 


কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য, এবং 
জন্য কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্ত কমিশনকে বলা 
হল রর to enquire particularly into the manner in which 
effect had been given to the Principles of Despatch of 1854 and 
to suggest such measures as it might think desirable with a 
view to the further carrying out of the policy therein laid 
down.” 


কমিশনকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে বল৷ ort 


হান্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১০৭ 


ছিল। এসময়ে গণশিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন তীব্র ভাবে দেখা দিয়েছিল, কমিশনকে 
এই দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়৷ মাত্র দু'বছর আগে 
বিলেতে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিলাতের 
কর্তৃপক্ষের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহের WE হয়েছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের 
কার্যকলাপ, কারিগরী শিক্ষা ও ইউরোপীয়দের শিক্ষা কমিশনের তদন্তের আওতার 
বাইরে রাখা হল। কমিশনকে Grant-in-aid প্রথার সম্প্রসারণের উপায় নির্ধারণ 
ও প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের কার্য কলাপ সম্পর্কে ও অনুসন্ধান করতে নির্দেশ 
দেওয়া হয়। 

কমিশনের সামনে যে সব বিষয় প্রধান বিচার্য হয়ে দাড়াল তাহচ্ছে, সরকার কি 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যধিক শক্তি ও অথ ব্যয় করছে? 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ কি স্থান গ্রহণ করবে? 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে? সরকার 
কি ১৮৫৪ খৃঃ ডেসপযাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার 
নীতিকে গ্রহণ করবে? ধর্মশিক্ষ! সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে? 

কমিশনের সভ্যগণ তাদের At কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলিকাতায় সাত সপ্তাহ 
প্রাথমিক আলোচনা করেন। তারপর সভ্যগণ আটমাসকাল দেশের সব সফর 
করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে দেশের শিক্ষাবিদ ও 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। কমিশনের বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যদের 
নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। প্রতি প্রাদেশিক কমিটি নিজ নিজ প্রদেশের 
শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনের 
চুড়ান্ত রিপোর্ট এইসব আঞ্চলিক কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়। 
১৮৮৩ খৃঃ কমিশন ২২২টি প্রস্তাব সহ ৬** পৃষ্ঠার সুবৃহৎ রিপোর্টে পেশ করেন। 
দেশের অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা, কোম্পানীও ইংরেজ শাসনে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের স্থচিন্তিত অভিমত 
জ্ঞাপন করেন। 

i কমিশনের রিপোর্ট £_সরকারী শিক্ষানীতির স্থতীক্ষ সমালোচনা করে 
কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ১৮৫৪ খৃঃ 
ডেদপ্যাচে নিদেশিত শিক্ষানীতির বিপরীত কাজই FATS | বোষে, gí, পাঞ্জাব 
এবং বেরারে এই নীতিকে কার্যকরী করবার কোন আস্তরিক চেষ্টাই হয়নি। বাংলা 
আসাম ও মধ্য প্রদেশে এই নীতিকে কার্যকরী করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় 
শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয়নি। স্থানীয় সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 


See আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে সাহাষ্যদানের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কমিশন ১৮৫৪ খৃঃ শিক্ষানীতি 
অনুসরণের উপযোগিতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন, উন্নত সরকারী 
AHO যেখানে রাখা প্রয়োজন সেগুলিকে রেখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহ যাতে fono করতে পারে ও বেসরকারী 


উদ্যোগে যাতে আরো বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেদিকে সরকারী 
মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া দরকার | নতুন নীতিকে কার্যকরী করে 


তুলবার জন্য 
কমিশন প্রস্তাব করেন যে সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিরত থাকবে। 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যাতে বিস্তার লাভ করতে পারে Stant-in-aid প্রথাকে 


সেজন্য সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত করতে হবে। 

নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে বিভাগীয় বিদ্যালয় স 
পরিচালনাধীনে দিতে হবে । মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলির 
শীলপরিচালক মণ্ডলীর হাতে তুলে দিয়ে সরকার 


সঙ্কোচিত করে আনবে । ভবিষ্যতে কলে ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


এই সময়ে সরকারা সাহাধ্যদানের কোন সর্ব ভারতীয় নীতি ছিল না। 


রন 
প্রদেশ সাহাব্যদান সম্পর্কে বিভিন্ন রীতি অন্গসরণ করত | রস 


শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রটি রয়েছে তবুও এর জীবনশক্তি 
যায় না— “Admitting however the 

indigenous institutions we consid 
be made to encourage them. They h 


হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার si 


and thus have proved that they possess both vitality and 
popularity.” কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দেশীয় বিদ্যালয়ের AISE করা হবে 
যে সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য দেশীয় 
লোকদের দ্বারা স্থাপিত বা পরিচালিত বিগ্ভালয়গুলিকে এই শ্ৰেণীভুক্ত করা হবে 
“as one established or conducted by natives of India on native 
method.” কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদেশের শিক্ষা প্রসার করতে 


হলে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়ত| রয়েছে এই (Oller Sretni 
না করে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন করে শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগাতে হবে 
কমিশন এই বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ably 

যে সব বিদ্যালয় ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে জাতি ধর্ম নিহিশেষে শিক্ষা দেয় সেগুলিকে 
বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। 

পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্য দান রীতির (Payment by result system) 
প্রবর্তন করে দেশীয় বিগ্তালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। 

Rataa শিক্ষকদের ট্রেনিং গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে | 

পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরীক্ষার মান, সাহায্য দানের নিয়মকানুন প্রভৃতি স্থানীয় = 
বিবেচনা করে স্থির করতে হবে | 

সাহায্যপ্রাণ্ত দেশীয় বিগ্ভালয়গুলিতে জাতিধর্শ নিবিশেষে সবারই শিক্ষা পাবার 
অধিকার থাকবে। ame সম্প্রদায়কে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেবার wy বিশেষ 
সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। 

যে সব জায়গায় মিউনিলিপ্যালটি বা লোকাল বোর্ড আছে সেখানে দেশীয় বিদ্যালয় 
সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই বোর্ডই দেশীয় 
বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবে। দেশীয় বিগ্কালয় সমূহের 
বিশেষ যর নেবার জগ্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
শিক্ষা বিভাগ এই দেশীয় বি্ভালয়গুলির একটি তালিকা রক্ষা করবে, এবং বোর্ড- 
গুলিকে আধিক সাহাষা দান করবে বলে স্থির হয়। . 

কমিশন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই মৃতঃপ্রায় দেশীয় শিক্ষায়তন- 
গুলির উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই এই বিগ্কালয়গুলিকে বাঁচিয়ে 
গণশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন । শিক্ষা বিভাগ যদি কমিশনের সুপারিশ 
সমূহ কার্যকরী ক’রত তাহলে দেশের অপামর জন সাধারণের মধ্যে অজ্ঞানতার অন্ধকার 


এরূপভাবে পরিব্যাপ্ত হত না | 
প্রাথমিক শিক্ষা £_কমিশন বুঝতে পেরেছিলেন দেশীয় বিদ্যালয়গুলির 


Ss আধুনিক ভারতের শিক্ষারধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সংস্কারের সর্বধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেও দেশের গণশিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য 
এই বিদ্যালয়গুলিই যথেষ্ট নয়। দেশের নিরক্ষরতা দুর করতে হলে সর্বশ্রেণীর লোকের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৩৬টি সুপারিশ 
করেন। কমিশন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনসাধারণের 33 মাতৃভাষায় শিক্ষা। 
জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেই সব বিষয়ই শেখান হবে। এই 
শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্ততি পর্ব বলে বিবেচ্য হবে না_“Primary 
education be regarded as the instruction of the masses through 
the vernacular in such subjects as will best fit them for their 
position in life, and be not necessarily regarded as a portion 
of instruction leading upto university? কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে 
সাধারণের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ (self sufficient) শিক্ষারূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন | 
কমিশনের দৃঢ় অভিমত হিল যে, সব রকম শিক্ষাই রাষ্ট্রের সহায়তা দাবীর অধিকার 
রয়েছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার ও উন্নয়নই সর্বাগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। জনসাধারণ যাতে প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয় সেজন্য হান্ডিগ্রের ঘোষিত নীতি অনুসারে সরকারী নিয়তন 
কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে | 
প্রাথমিক শিক্ষা অনগ্রসর জেলাগুলিতে প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে | 

১৮৭০ খৃঃ ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীর স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে দেওয়া হয়। কমিশন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতির অনুকরণে এই 
দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব জিলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল 
বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেন। সুপারিশ করা! হয় যে, এই আঞ্চলিক 
স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ এলাকার ay একটি শিক্ষাবোর্ড” 
(Education Board) গঠন করবে। এই শিক্ষা বোর্ড নিজ এলাকার প্রয়োজন 
বিবেচনা করে নতুন স্কুল স্থাপন করবে। যেখানে সম্ভব পুরাতন স্কুলগুলিকে সাহায্য 
করে সর্বশ্রেণীর শিক্ষার দ্বার মুক্ত করে দেবে। শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাধীন 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। দেশের লোকের 
উপর প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কমিশন সদিচ্ছার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। 
fea shia যে আশা নিয়ে এই সুপারিশ করেছিলেন তা সফল হয়নি । স্বায়ত্ব 
শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির এমন অভিজ্ঞতা ব৷ শক্তি ছিল না যা দিয়ে এই বিরাট দায়িত্বের 
বোঝা বহন করতে পারে । শিক্ষাবোর্ডগুলির ব্যর্থতার জন্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার 
অগ্রগতি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। ; 


হান্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১১১ 


ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অর্থের অভাব | 
প্রাথমিক শিক্ষার আধিক makaa জন্য কমিশন কতগুলি সুপারিশ করেন | 

প্রত্যেক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার Mate জন্ত 
একটি নির্দিষ্ট তহবিল থাকবে | 

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে। 

প্রাদেশিক রাজস্ব থেকেও একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। 

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যয়ও নর্মাল স্থুল পরিচালনার ব্যয় প্রাদেশিক সরকার 
বহন করবে | 

প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি 
পরিমাণ অর্থ সাহায্য করবে তা নিরদিষ্ট- করে বল! হয়নি, তবে মোট ব্যয়ের এক 
তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক সরকার বহন করবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু 
এই টাকাটা কোথা থেকে কি ভাবে আসবে সে সম্পর্কে কমিশন নীরব । দেশের 
প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন প্রাদেশিক 
সরকার সে অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে সে সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ নির্দেশ 
দিতে না পারায় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত স্ুপারিশগুলির কার্ধকরিতা অনেকটা কমে 
গিয়েছিল। তারপর পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে সাহায্যদানের নিদেশি 
দেওয়াও কমিশনের পক্ষে ভুল হয়েছিল। এতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রিক 
হয়ে ওঠে ৷. শিক্ষকের লক্ষ্যই থাকত যে কোন প্রকারে পাসের সংখ্যা বাড়িয়ে 
সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা । এর অশুভ ফল সমগ্র শিক্ষার পক্ষে ক্ষাতিকর 
হয়ে উঠেছিল! IRAE সংশ্রদায় ও অনগ্রসর জেলাগুলিকে পরীক্ষা নির্ভর সাহাব্য- 
দানের রীতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কমিশন স্থুল পরিচালনা সম্পর্কে 
যেমন ইংলগ্ডের অনুসরণ করেছিল, তেমনি পরীক্ষা ফলের ভিত্তিতে সাহাষ্যদান ব্যবস্থাও 
ইংলগ্ডের Lowe's code থেকে গ্রহণ করেছিলেন | 

প্রাথমিক বিগ্ভালয় সমূহে ক্ষিছু সংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়ার 
ব্যবস্থা রেখে বাদবাকীর জন্য বেতন গ্রহণ করবার স্থপারিশ করা হয়েছিল। 

তৎকালীন সমাজে জাতি ভেদের প্রভাব ও শিক্ষায়তার কুফল দেখে কমিশন 
শিক্ষা বোড' পরিচালিত বা সাহায্য NA সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার সবশ্রেণীর জন্ত উন্মুক্ত 
রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের নিদেশ ছিল, পাঠক্রম যথা সম্ভব সহজও স্থানীয় 
প্রয়োজন অনুষায়ী স্থির করতে হবে। দেশীয় গণিত, হিসাব, জমির জরীপ, প্রাথমিক 


১১২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


জড় বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও কৃষিতে তার প্রয়োগ, স্বাস্থ্যতত্ব, এবং শিল্পকলা 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত হবে। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে স্থানীয় 
পরিচালকদের স্বাধীনতা থাকবে। 

দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির অন্য ছাত্রদের ব্যায়াম, স্থলড়িল ও দেবীয় খেলাধুলায় 
উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষা যাতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও চরিত্রগঠনে সহারতা করে 
পরিদর্শকিগণ সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। স্কুল বসবার ও ছুটির কোন সাধারণ নিয়ম 
থাকবে ন|। স্থানীয় প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী এগুলি স্থির করা হবে। 

পরিদর্শকগণ যতদূর সম্ভব নিজেরা পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। দেশীয় শিক্ষারীতির 
দিকে দৃষ্টি রেখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ বা নিয় প্রাইমারী শিক্ষা কোন 
প্রদেশেই বাধ্যতা মূলক হবে AY | 

শিক্ষক শিক্ষণের জন্য প্রতি মহকুমা পরিদর্শকের এলাকায় একটি করে নর্মাল FA 
স্থাপন করতে হবে | 

প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হবে সেই অঞ্চলের মাতৃভাষা । কোন অঞ্চলে ভিন্ন 
ভাষা ভাষী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীরা দাবী করলে শিক্ষা 
বোর্ড তাদের জন্ ভিন্ন ব্যবস্থা করবে। 
l মাধ্যমিক শিক্ষা £_ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী আয়োজন ব্যাপক ভাবে 
“থাকায় কমিশন মধ্যশিক্ষা থেকে ধীরে Ara রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ও বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকে আধিক সাহায্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের নীতি agad করবার 
স্থপারিশ করেন। রাষ্ট্র fread সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে স্থায়িত্বের সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হতে পারলে বেসরকারী পরিচালনায় স্কুলগুলিকে ছেড়ে দেওয়া - হবে । 
অনগ্রসর ও দরিদ্র অঞ্চলে সরকারী স্থুলগুলিকে বিভাগীয় পরিচালনাধীনেই রাখা হবে | 
এছাড়া প্রতি জেলায় একটি উন্নত মানের আদর্শ স্কুল বিভাগীয় পরিচালনায় রাখবার 
সুপারিশ করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার জন্য স্থানীয় পরিচালক 
সভাকে নিজ নিজ স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয় | 

মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল নিতান্তই পুঁথিগত শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি 


ক্ষেত্র রূপেই এ শিক্ষার পাঠ্যস্থচী নির্ধারিত হয়েছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক ' 


শিক্ষার কোন স্থানই ছিল না। এর কুফল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথ নাথ 33 বলেছেন 
“বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আরম্ভ হইতেই ইহাতে আর একটি ক্রি ছিল, এই শিক্ষা 
নেহাতই পুথিগত শিক্ষা ; তাহাতে ব্যাবহারিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না1.......-- 
ডেসপ্যাচে বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু সে বৃত্তি উচ্চ বর্ণের- আইন, 
চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি ভদ্রলোকের বৃত্তি।-........ ১৮৩৫ খৃঃ কলিকাতায় 
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মেডিকেল, কলেজ খোলা হইয়াছিল। আইন শিক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমে হইল। 
গভর্ণমেন্টের পূর্ত বিভাগের জন্য ইঞ্জিনীরারিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইল। কিন্ত 
একে তো ইহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাহা ছাড়া আইন ছাড়া অন্ত আর ছুই 
রকমের বৃত্তিশিক্ষা লোকে চাকুরীর জন্যই গ্রহণ করিল। অল্প কয়েকজন স্বাধীন ভাবে 
ডাক্তারি করিতে গেল বটে কিন্তু বেশীরভাগ ছাত্রই মেডিকেল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিল এবং প্রথম প্রথম কাহারও 
চাকরীর অভাব ঘটল ন'। এদেশে তখনও স্বাধীনভাবে ইঞ্জিনীয়ারের ব্যবসা চালাইবার 
ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত হয় নাই | 

সুতরাং আমাদের প্রায় সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হইল চাকুরী। 
স্বাধীনভাবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথ তখন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ, দেশের বাণিজ্য 
বিদেশীর করতল গত, পুরাতন শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নৃতন কোন শিল্লেরও 
টি হইল না। আমাদের শোনান হইল শিল্প চর্চা আমাদের জন্য নয়, চিরকাল ধরিয়া 
আমরা নাকি ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই আছি, সেই ভূমি লক্ষ্মীর সেবা আমাদের জাতীয় 
জীবনের সাধনা । সুতরাং যখন ইংলণ্ডেও ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার ফলে নূতন নূতন 
যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন নূতন শিল্পের Ve হইতে লাগিল তখন আমরা হয় সরকারী 
চাকুরী করিবার, না হয় বিলাতের বাজারের কাঁচামাল জোগাইবার ও এদেশে বিলাতী 
মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় হৌস ছিল তাহাতে কেরানী গিরি: করিবার চেষ্টায় 
ফিরিলাম ; বড়জোর এইসব হোসে দালালি করিয়া “ব্যবসায় করিতেছি" এই ভাবিয়া 
আত্ম প্রসাদ লাভ করিলাম। উচ্চশিক্ষা লাভের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর 
বেশী হইল না” 

( আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা--অনাথ নাথ বস্থু) 

মাধ্যমিক শিক্ষা, বাবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বার মুক্ত করবার জন্য কমিশন 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন | একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা “এ' কোর্স। আরেকটি তরুণদের বাণিজ্য ও সাহিত্য বহিভূর্ত 
প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ‘বি’ কোর্স “We therefore recommend 
that in the upper classes of high schools there be two divisions. 
One leading to Entrance Examination of the Universities 
the other of a more practical character, intended to fit youths 
for commercial or non literary pursuits (Report of the Indian 
Education commission ) স্থির হল যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভের 
পর নিজ নিজ ইচ্ছান্থুসারে ছাত্ররা “এ' অথবা ‘বি’ কোর্স বেছে নেবে। ব্বমিশন 


৮ 


১১৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


আশা করেছিল কলেজের fete শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্ররা বৃত্তি শিক্ষাই বেশী 
মন করবে। 
ae “R কোসে'র ব্যবস্থা হইল বটে কিন্ত তাহাতে কোনদিনই বেণী ছাত্র জুটিল al | 
তাহার কারণ, লোকের মনে এট্রেন্সের তুলনায় ‘বি’, কোর্স জাত্যংশে ছোট ছিল; 
খানে ছুতোর কামরের কাজ শিখিবার ey ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ 
দেখা গেল না। এইভাবে বিগ্ভালয়ের শিক্ষাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলার একটা 
চেষ্টা বিফল হইল | r 
কিন্তু এই সময়েই Ufa, বিজ্ঞান প্রভৃতি নৃতন কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় বিপ্যালয়ের [> 
পাঠক্রমে স্থানে পাইল। তাহাতে পাঠক্রমের ভার বাড়িল বটে কিন্ত তাহার মৌলিক 
কোন পরিবর্তন ঘটিল ay | 
যন্ত্র শিক্ষার কথাটা কমিশন এড়াইয়া গেলেন | ব্যবহারিক শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক 
শিক্ষার এখনও আবশ্যকতা নাই কমিশন কতকটা এই ভাবের মত দিলেন i” 
(আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা__অনাথনাথ 33) 
বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় মুদালিয়র কমিশনের স্ুপারিশক্রমে বহুমুখী পাঠক্রম 
গ্রহণ করা হয়েছে। আজ থেকে ৮* বছর আগে হাণ্টার কমিশন ব্যবহারিক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং 'এ' ও “বি কোর্সের প্রবর্তন করেছিলেন 
সেইদিক থেকে কমিশনের দূরদশিতাকে প্রশংসা করতে হবে। l 
মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন কোন আলোচনা করেননি | তাই 
ধরে নিতে হবে কমিশন ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চেয়েছিলেন | 


অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 

উচ্চ শিক্ষা £_-বিশ্ববিদ্তালয়ের শিক্ষাসম্পর্কে কমিশনকে কোন অঙ্গসন্ধানের 41 
নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবুও কমিশন qa: প্রবৃত্ত হয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পকে কয়েকটি / 
মূল্যবান সুপারিশ করেন | 

কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করবার 
উপদেশ দেওয়া হয়। দেশের শিক্ষার উন্নত মান বজায় রাখবার প্রয়োজনে যে সব 
কলেজ সরকারী পরিচালনায় রাখা প্রয়োজন সেখানেই বিভাগীয় পরিচালনাকে | 
রাখতে বলা হয়েছে। বে সরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে আরো উদার ভাবে | 
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কলেজের শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার প্রভৃতির জন্ত 
বায় এই সব দিক বিচার করে সাহাযোর পরিমাণ নির্দারণ করতে বলা হয়। সরকারী 
কলেজের বেতনের হারের নিয় হারে বেতন স্থির করবার স্বাধীনতা বে সরকারী 
কলেজগুলিকে দেওয়া হয়। নিদিষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রের জন্য অবৈতনিক 
শিক্ষালান্ের স্থযোগ দেবার সুপারিশ করা হয়। মেধাবী ছাত্ররা যাতে বিদেশে 
গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই সুযোগের ব্যবস্থার কথা কমিশন বলেন। 
এছাড়া বড় কলেজে ছাত্রদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন এচ্ছিক বিষয় প্রবর্তন ও 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একটি বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপনের সুপারিশও Fa) হয়। 

শিক্ষক-শিক্ষণ £_উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হলেও 
প্রায় ত্রিশ বছর কাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তনই হয়নি। শিক্ষা 
কমিশন গঠনের পূর্বে ভারতে মাত্র দু'টি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৮২ খৃঃ 
পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিংএর কোন প্রয়োজন আছে কিনা 
এ Rega অবসান হয়নি। তাই কমিশন বিতর্ক মূলক বিষয়টি সম্পর্কে অতি 
সাধারণ ভাবে দু’ একটি সুপারিশ করেন। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার 
প্রয়োজনীয়তার সাথে শিক্ষানীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। 
ট্রেনিং সমাপ্ত করে ধারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে সরকারী স্কুলে 
স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে বলা হয়। গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ 
কাল সংক্ষিপ্ততর করবার সুপারিশ করা হয়। 

বিশেষ শিক্ষ। ব্যবস্থা £₹__কমিশন দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের শিক্ষার জন্য 
বিশেষ স্থুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষায় 
অনগ্রসর ছিল এজন্য তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে বিশেষ সুবিধ| দেবার প্রস্তাব 
করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় সরকার থেকে মুসলিম স্কুলগুলিকে সাহায্য, ছাত্রদের 
বৃত্তি ও বিনা বেতনে শক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে। যে সব জায়গায় মুসলিম 
অধিবাসীর সংখ্যা অধিক সেখানে তাদের জন্য নিয় ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা 
ও মুসলমান পরিদর্শক নিযুক্ত করবার সুপারিশও কর! হয়। মুসলমান বা অন্ত অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেও একথা আমরা বলতে বাধ্য যে 
শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা পরবতী কালে আরো! 
ব্যাপক ভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে জাতীয় জীবনকে অভিশাপগ্রস্ত করে 
তুলেছিল। 

কমিশনের বিশেষ শিক্ষা প্রস্তাব সমূহের মধ্যে বয়স্কদের জন্য নাইট স্কুল স্থাপনের 
৯স্থপারিশ আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারে | 


৯১৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার। ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ধর্মীয় শিক্ষা! £:_মিশনারীগণ ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করবার দাবী করেছিলেন | 
কমিশন ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতির সারবভ্তাকে মেনে নিয়ে যে কোন বিগ্ভালয়ে 
বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন । কোন বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকলেও ধর্ম শিক্ষার ক্লাসে যোগদান হবে সম্পূর্ণ এচ্ছিক। নীতি শিক্ষামূলক 
পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকবে । এই জাতীয় পুস্তকে সকল ধর্মের মূল নীতি নিয়েই 
আলোচনা হবে। প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা একজন অধ্যাপক প্রতি বছর 
মানবিক কর্তব্য ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন। কমিশনের এই 
সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি | 
স্ত্রী শিক্ষা £__কমিশন দেশের নারী শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে অন্ু- 
সন্ধান করে দেখতে পান যে স্কুলে যাবার উপবুক্ত বয়সের মেয়েদের মধ্যে ৯৯'৫ জন 
লিখতে পড়তে জানে না। দেশের নারী শিক্ষা প্রসারের জন্ট কমিশন সুপারিশ 
করেন যে বেসরকারী বালিকা বিদ্যলয়সমূহে উদাব ভাবে সাহায্য দেওয়া! হবে। এবং 
এজন্য বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকানুন কিছু শিথিল করতে 
হবে। মেয়েদের আকর্ষণ করবার জন্য বেতন সম্পর্কে সুবিধা দেওয়া হবে। বার 
বছরের পর কোন মেয়ে স্কুলে যেতে রাজী হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্তু বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে। মহিলাদের জন্য অধিক 
সংখ্যায় নর্মাল স্থল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিধবাদের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
aera শিক্ষিকার কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে। আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ের 
অন্ত বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিদর্শনের 
জন্য নারী পরিদশ্িকা নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষিকাদের এদের অধীনে কাজ 


করতে RAR হবে। মেয়েদের পাঠক্রম ছেলেদের চেয়ে সহজতর করা হবে। 
মেয়েদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসতে পারে এমন শিক্ষা বাতে তারা পায় 
সেদিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠক্রম তৈরী করতে 


হবে। মেয়েদের জন্য ভিন্ন ধরণের 
পাঠ্য পুস্তক রচনা করা হবে। 


মিশনারীদের সম্পর্কে মন্তব; £_মিশনারীদের আন্দোলনের পরোক্ষ ভাব 
ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ( ১৮৮২ ) গঠনের জন্ত অনেকাংশে দায়ী! Grea ডেসপ্যাচের 
নির্দেশ সমূহ কার্যকরী কর হচ্ছে না এই ছিল মিশনারীদের প্রধান অভিযোগ | 
শিক্ষা কমিশনকে ১৮৫৪ খৃঃ ডেসপ্যাচের নিদেশ সমূহের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার কথা বলা হয়েছিল। সিপাহী যুদ্ধের পর শিক্ষায় 
মিশনারীদের স্থান নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিপ। মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা ও 
তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ | 


হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ৯১৭ 


শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হলে মিশনারীরাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
একচ্ছত্র অধিনায়ক হয়ে বসবে মিশনারীর! এই স্বাশাই করেছিলেন | কারণ, বেসরকারী 
শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল। মিশনারীদের : 
সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল যে একমাত্র তাদেরই স্থনিয়প্রিত ও স্বচ্ছল সংগঠন রয়েছে. 
ai একটা বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি 
হয়েছিল যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হলে মিশনারীরাই সেই স্থান 
অধিকার করবে । কমিশন দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে শিক্ষায় সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ অপসারণের অর্থ এই নয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণ মিশনারীদের: 
হাতে তুলে দেওয়া হবে। কমিশনের মতে মিশনারী প্রচেষ্টা ঠিক ঠিক বেসরকারী: 
প্রচেষ্টার সংজ্ঞায় পড়ে A এ সরকারা ও জাতীয় প্রচেষ্টার মাঝামাঝি একটা অবস্থা | 
বেসরকারী প্রচেষ্টা বলতে জাতীয়: প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। ভারতীয়রাই শিক্ষা 
সম্প্রসারণে প্রধান স্থান অধিকার করবে কমিশন এই আশাই ব্যক্ত করেছিলেন 
“The private effort, which it is mainly intended to evoke is» 
that of the people themselves. Natives of India must consti-» 
tute the most important of all agencies if educational means 
are even to be co-extensive with educational wants.” কমিশনের 
এই দিদ্ধান্ত যে মিশনারীদের হতাশ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। এই সিদ্ধান্তে 
ভারতীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা আরো ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়, এবং এই বিংশ 
শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশীয় প্ৰচেষ্টাই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার Sea | 

papo £--ভারত সরকার ধর্ম সম্পর্কীয় নিদেশ ছাড়া কমিশনের সব স্ুপারিশই. 
গ্রহণ করেছিল । কমিশনের নিদেশ agaia প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব, 
সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় AHS শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর ছেড়ে দেওয়' হয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার আংশিক ভাবে কার্যকরী করা হয়! 
শিক্ষ। বিভাগ নতুন কোন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত হলেও সরকার 
পরিচালিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বেসরকারী পরিচালনায় হস্তাস্তরিত করেনি। 
ভারতীয় প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়। 


. জাতীর শিক্ষায় 
সমালোচনা £_ ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সমূহ পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যে কমিশন উড ও ষ্টানলীর শিফানীতিকেই সমর্থন করেছেন। কমিশন 


গত দিক থেকে কোনরূপ সুপারিশ ব' fares দেন নি। মিশনারীদের স্থান: 
ke করে যে মন্তব্য রিপোর্টে করা হয়েছে নীতির দিক থেকে সমস্ত রিপোর্টে এই 
একটি সিদ্ধান্তই বিশেষ মুল্যবান। এ ছাড়া সমস্ত রিপোর্টে উডের রিপোর্টকে. 


রি আধুনিক ভারতের শিক্ষারারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


কার্যকরী করার প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এই কমিশন নীতি নিদেশিক 
কমিশন ছিল না। তাই কার্যকরী (Execution) দিক থেকেই কমিশনের fate 
ও সুপারিশ সমূহকে বিচার করতে হবে | 
শিক্ষায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে কমিশন নানা 
afer করলেও শিক্ষা বিভাগের উপর একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝ! চাপিয়ে 
দিয়েছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থার অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ' অবলম্বন, 
জনসাধারণের সহান্থভূতি অর্জন, শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রভৃতি দেখবার ভার শিক্ষা বিভাগের 
উপর দেওয়া হয়। কমিশন প্রাথমিক পিক্ষার স্তর থেকে বিশ্ববিষ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত 
সরকারী ও বেসরকারী উত্তরের মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার অগ্রগতির সম্ভাবনাকে বাস্তবে 
রূপ দেবার পথ নির্দেশ করেন। বেসরকারী alata সরকারী অর্থ ও পরিদর্শকদের 
afofes অভিমতের সাহায্যে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের পথকে কমিশন প্রমন্ত করেন | 
দ্বিমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা দ্বারা কমিশন এক বিরাট সম্ভাবনাময় SRI 
চন! করেছিল । এই feat) শিক্ষার পরিকল্পনা (‘a ও ‘বি’ cata’) ক্ৰটিহীন 
করে বদি সেই সময় থেকে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হত তাহলে ভারতের শিক্ষার 
ইতিহাস অন্তরূপ হতে পারত। বৃত্তি শিক্ষার পরবর্তী উচ্চ স্তরে: যান্রিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার সুপারিশ যদি কমিশন করত তাহলে হয়ত ব্যবহারিক শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা 
এরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত না। 
বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করে কমিশন অতি প্রয়োজনীয় একটি দিকে 


সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্ত শিক্ষার এই দিকটিতে আজ fig 
যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সমাজসেবীদের প্রচেষ্টায় যে অগ্রগতি হয়েছে তা অতি 
অকিঞ্চিৎকর | 


কমিশন রিপোর্ট রচনাকালে তৎকালীন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিল। কিন্তু ভারতের শিক্ষাবস্থা তখনও এমন অবস্থায় আসেনি যে ইংলণ্ডে 
অমৃস্থত শিক্ষানীতি এখানে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ কর| সম্ভব । স্থানীয় স্বায়ত্ 
শাসন ব্যবস্থা তখন /মাত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দেশের 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কমিশন নীতিগত ভাবে কোন 
তুল করেনি। বরং সদিচ্ছার পরিচয়ই দিয়েছিল। কিন্ত এই সদ্যজাত প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম কিন| সে কথাও কমিশনের চিন্তা করা উচিত 
ছিল। 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলে ও এই শিক্ষাকে 
বাধ্যতামূলক বা অবৈতনিক করবার কথা কমিশন চিন্ত/ করতে পারেননি। তারপর 


স্থষ্টর 


হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ae 


প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে সে সম্পর্কে কোন 
আলোকপাত না করায় কমিশনের মূল্যবান সুপারিশগুলির কার্যকরী দিক হুভে 
গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছিল। সাহায্যদানের নীতি হিসাবে Payment by results 
গ্রধাকে গ্রহণ করার ফল ও দেশের পক্ষে কল্যাণের হয়নি। 

মাধ্যমিক শিক্ষায় মাধ্যমের প্রশ্নটকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কমিশনের পক্ষে 
অন্যায় হয়েছে । মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য যে অনেকথানি ভাষার প্রশ্নে জড়িত সেকথা 
. বিচার করে কমিশনের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা উচিত ছিল। 
-o মিশনারীদের স্থান নির্দেশ ও শিক্ষায় ধর্মের স্থান সম্পর্কে কমিশন যে দৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন তা প্রশংসনীয় ' fee সম্প্রদায় বিশেষের জন্তু শিক্ষার বিশেষ 
সুবিধার ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করে শিক্ষায় সম্পরদায়িকতাকে প্রসারিত করবার পথ 
প্রসন্ত করে দিয়েছিলেন i 

জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে এই স্বীকৃতির মধ্যে কমিশন 
দেশীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রচনার 
সহায়তা করেছিলেন । সরকারও সাধারণের মধ্যে প্রতিত্বন্দিতার ভাব দূর করে 
সন্মিলিত প্রচেষ্টায় পিক্ষা প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কমিশনের সুপারিশগুলি 
যথেষ্ট সহায়তা করেছে | 

অনেকে অভিযোগ করেছেন কমিশনের রিপোর্ট সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট । কিন্তু, 
আমাদের মনে রাখতে হবে কমিশনকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে পরামর্শ দিতে 
ri হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র কমিশনের অনুসন্ধানের আওতার বাইরে রাখা 
হয়েছিল। তবুও কমিশন স্বতঃ AIS হয়ে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান 


সুপারিশ করেন। 
শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা! TAT 2— (১৮৮২-১৯০২) 


প্রাথমিক শিক্ষা £_ পরাধীন ভারতে ভারতীয়দের কল্যাণ কামনায় যে কয়জন 
বড়লাট শাসন সংস্কারে Bath হয়েছিলেন উদার পন্থী লর্ড রিপণ তাদের অন্ততম | 
ভারতে স্বায়ত শাসন ব্যবস্থার জনকরূপে তার নাম আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে 
qad রাখব। ইংলণ্ডের কাউন্টি কাউন্সিল (Connty Council) ও রুরাল fR? 
District Board) অনুকরণে রিপণ ১৮৮২-৮৫ থৃঃ মধ্যে 


বোর্ডের (Rural 
মিউনিনিপ্যাল আইন ও স্থানীয় স্বায়্ত শাসন আইন পাস করেন। ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশন এই ates শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব 


অর্পণ করবার সুপারিশ করেন। জেলা শিক্ষা বিভাগ এই fan অনুসারে বিভাগীয় 


পু আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ও os প্রাথমিক Ramme জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে 
হস্তান্তরিত করে | এই হস্তান্তর সবত্র একই রকম ST) প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ 
বিভাগটি শিক্ষা বিভাগের হাতে রাখা হল। এছাড়া ARIS ও আদিবাসীদের শিক্ষার 
জন্য যেখানে কোন ব্যবস্থা ছিল না সেখানকার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগ নিজ হাতে 
গ্রহণ করল | 
শিক্ষা কমিশন স্থানীয় করের একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে 
রাখবার নির্দেশ দিয়েছিল, এই সাথে সরকার থেকে সাহায্য দেবার সুপারিশও 
করেছিল। সরকার সাহায্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাবে crea হত। মাদ্রাজও 
মধ্য প্রদেশে মোট রাজস্বের শতকরা পাঁচভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করবার 
সিদ্ধান্ত হয়। বোম্বে সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের দেয় অর্থের 
অনুপাতে সাহায্য করতেন । বাংলা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার 
আধিক দায় সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করে। পাঞ্জাব সরকার শিক্ষক-শিক্ষণ ও পরিদর্শকদের 
ব্যয় ভার বহন করত। প্রথম অবস্থায় এই ব্যয় ও স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহকে 
বহন করতে হত। আসাম প্রদেশে সাধারণ শিক্ষার খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ হলে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আনুপাতিক হারে একটা অংশ দেওয়া হত। সাহায্য বণ্টনের 
বিভিন্ন রীতি প্রচলিত থাকলেও ৯৯০৬ খৃঃ পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপর সাহায্য 
দানের রীতিরই প্রাধান্য ছিল। এই যুগে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্য! দ্রুত 
বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার সব প্রদেশে সমান হয়নি। নীচের তালিকা দেখলে 
প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা আন্গপাঁতিক কিভাবে বেড়েছে তার একটা ধারণা মিলবে | 
সমগ্র ভারতের শিক্ষাবস্থার কথা বিবেচনা করলে এই বৃদ্ধি যে প্রয়োজনের তুলনায় অতি 
সামান্ত সে কথা স্বীকার করতে হবে। 


১৮৮৭ খৃঃ 


১৮2২ খৃঃ 

জেল! বোর্ড পরিচালিত স্কুল ১৩,৩১৮ ১৪,৫৩১ 
এ ছাত্র সংখ্য ৫১৬৪১৮০২ ডি 
মিউনিসিপ্যাল স্কুল ৮১৩ ১,০৪১ 
এ ছাত্র সংখ্যা ৭৯,৭৬৩ ১,০১,২৯১ 
মারা ভারতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্দেকের কিছু বেশী ( e0% ) 


aao প্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষা পেত। ১৯০১-০২ খৃঃ বেসরকারী স্কুলের অসংখ্য! সাহায্য 
প্রাপ্ত BI থেকে অনেক বেড়ে যায়। এই aad) বাংল! ও মাদ্রাজেই বেনী 
হয়েছিল। বাংলাদেশে MAIAS স্কুলের সংখ্যা ১৮৮৭ খৃঃ ৩৯,৪৩৬টি থেকে কমে 
গিয়ে ১৮৯২ খৃঃ ৩৬,৭০৯ টিতে পরিণত হয়। অবশ্য স্কুলের সংখ্যা কমলেও ছাত্র সংখ্যা, 


Ba 


হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১২১ 


কমেনি বরং বেড়েছিল। এ সময়ে ছাত্রসংখ্যা ৯,৬৩,৭০৯ জন থেকে ১০,১২,৭৫৭ জন 
হয়। বহু স্কুলের পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় সর্বনিন্ন পীচটাক1 সাহায্য পাবার 
যোগ)তা অর্জন করতে না পারায় বাংলা দেশে সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা 
কাস পান 
১৯০২ খুঃ পরে দেশীয় বিঞ্জালয়ের araa আর csi ayons রইল না। 
যে লব দেশীয় বিগ্ভালয় জেলাবোঙেন পরিচালনাধীন হয়েছিল সেই সব aq আাচীন 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গিক্সেছিল। আস যে সব 
qa সাহায্য বঞ্চিত ছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে অর্থাভাবে লোপ পেয়ে যায়। বিংশ 
শতকের শিক্ষার ইতিহাসে দেশীয় বিদ্যালয় বলে আর কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ 
রইল না। 
১৮৮২থু-১৯০২থুঃ মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে প্রাথমিক শিক্ষার 
আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। দেশীয় বিগ্যালয়গুলি লোপ পেতে থাকায় দেশের মোট 
প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা কমে যায়। দেশের সহজগম্য স্থানেও সহরের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু ব্যবস্থ। হলেও দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার 
কোন আয়োজনই এযুগে হয়নি। ভারপর সরকারী অন্থমোদনের কড়াকড়িতে বহুস্কুলই 
সরকারী যোগ্যতার মাঁপকাঠির নীচে বলে সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই 
ব্যবস্থায় নিয়মানের গ্ুলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্ত তার সাথে সাথে প্রাথমিক 
শিক্ষার অগ্রগতিও কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। শিক্ষার মানোন্নয়ন কাম্য হলেও ভারতের 
তায় শিক্ষায় অনগ্রর দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত কড়াকড়ির ফল জনশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ 
278: শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থাভাব। সরকারী তহবিল 
থেকে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান গুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে এই 
প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে নি। 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ১৮৮১-৮২ খৃঃ হচ্ছিল ১৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা 
* এই অঙ্ক বেড়ে হয় ৯৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা । অর্থাৎ বছরে এক 
১2০১-০২ T ও বাড়ান হয়নি । অন্ত যে-কোন প্রয়োজনে যখন অর্থের অভাব 
হাজার টাকা শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধিতে এই অহেতুক সরকারী ক্ুপণতাকে কোন 
হয়নি তখন A করা যায় না! জীবনে শিক্ষার কি মূল্য সে কথা বোঝাবার শক্তি 
যুক্তি দিয়ে তন জনগণের ছিল all এইজন্য প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক 
ot [মূলক Fal) হান্টার কমিশন শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় 


বাধ্যত 
না ৬৮০ এছাড়া সগ্তপ্রতিঠিত ASIA প্রতিষ্ঠানগুলির 


522 আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার কথা বিচার না করে ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না করে 

একটা AAD দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি । 

agar শিক্ষা 2_ হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার নীতি অবলম্বনের উপদেশ দেন। সরকারের এই নীতির 
ফলে ৯৮৮২ খৃঃ--১৯০২ খৃঃ মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। ১৮৮১-৮২ খৃঃ 
ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩,৯১৬টি ও ছাত্ৰ সংখ্যা ছিল ২,১৪,০৭৭জন | 
১০০১-৬২ খৃঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৫,১২৪টি ছাত্র সংখ্যা হয় ₹১৯*,১২৯জন। 
অর্থাৎ কুড়ি বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। 

আলোচ্য সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রবেশিক্ষা 

পরীক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষার গতি প্ররুতি faas করত। আমাদের দেশে মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা তখনও সুরু হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
ছাড়পত্র রপেই মাধ্যমিক শিক্ষা তথা প্রবেশিকা পরীক্ষাকে দেখা হত। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটা অংশ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ 
করত ৷ যারা সে সুযোগ পেত না ভারা জীবনের চরম কাম্য একটি সরকারী চাকুরী 
বা সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরি সন্ধানে তৎপর হত। প্রবেশিকা পরীক্ষাই ছিল 
সে যুগের বৃত্তি শিক্ষার পরীক্ষা | যদিও সে বৃত্তি কেরানীর বৃত্তি। তাই প্রতি বছরই 
প্রবেশিক্ষা পরীক্ষার্থীর AAT বাড়তে লাগল । ১৮৮২খুঃ থেকে daos মধ্যে 
পরীক্ষার্থী সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে যায়। নীচের পরিসংখ্যান দেখলেই এই বৃদ্ধির হার 
সম্পর্কে ধারণ! হবে। 


খৃষ্টাব্দ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
১৮৮১-৮২ 4,822 
১৮৮৫-৮৬ ১৩,০৯৩ 
১৮৯২-৪৩ ১৫,৩০২ 
১৮৯৬-৯৭ ১৮,৩১৪ . 
১০০৩৯, ৯২,৭৬৭ 
বাংলা দেশে বুদ্ধির হার 8 
১৮৭২ খৃঃ ৯১১৪৪ 
১৮৮২ খুঃ ৩১০০০ 
১৯০১ খৃঃ ৬,৩০৯ 


১৯৬৩ খৃঃ যেখানে পশ্চিম বাংলায় স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থীর 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৯ হাজার সেই তুলনায় সমগ্র বাংলায় ৬ হাজার প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর 


হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১২৩ 


সংখ্যা খুবই সামান্য বলে মনে হবে; কিন্তু সেই যুগের বিচারে এই বৃদ্ধির হার 
উপেক্ষনীয় নয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষা কমিশন 
বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বাণিজ্য ও সাহিত্য afew বিষয় শিক্ষার 
ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করেন। এই নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে কিছু না 
কিছু বৃত্তি শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। ১৮৮৮থৃঃ মাদ্রাজে উচ্চতর মাধ্যমিক cata’ 
_, (Higher Secondary Course) প্রবতিত হয় । এতে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকলেও কুড়ি বছরে মাত্র ২১০ জন ছাত্র এই পরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। 
১৮৯৭ খৃঃ বোম্বে প্রদেশে স্কুল ফাইনাল কোর্স পরীক্ষার প্রচলন হয়। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পাঠক্রম স্থির হয়। এচ্ছিক বিষয়রূপে 
হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়। বোম্বাই বিশ্ববিগ্ভালর পরীক্ষা পরিচালনার 
MAS গ্রহণ করে । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার 
ছিল ন|। সরকারী চাকরীর কোন কোন পদে এই পরীক্ষার্থীদের মধ্য হতে 
নিয়োগ করা হত বলে এই পরীক্ষা বোম্বে প্রদেশে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল | 

১৯০১-০২ gs প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যাছিল প্রায় ২৩,০০ হাজার, আর 
ভিন্নতর পরীক্ষায় (Alternative Examination প্রার্থী ছিল মাত্র ২,০০০ এর মধ্যে 
১২০০ প্রার্থী ছিল বোম্বে প্রদেশে । ১৮৯৪ খৃঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল 
ফাইনাল পরীক্ষার YI করা হয়। এপাহাবাদে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের 
বিশ্বযিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের স্থযোগ দেওয়া হত। ১৯০১ খৃঃ পাঞ্জাবে p 
পরীক্ষা প্রবতিত হয়। (>) করণিক ও বাণিজ্য বিষয়ক ie (Clerical and 
Commercial Examination). (২) প্রবেশিকা বিজ্ঞান পরীক্ষা | 

৯৯০০ খৃঃ বাংলাদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য ‘এ, R, T, TÅ 

CHIN প্রবর্তন করবার UTAH) ‘এ কৌস' প্রচলিত 
copy ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী বিষয়ে যারা উচ্ছতর এলি SÀN, T 
প্রস্তুতের জন্য শিক্ষা, ‘সি’ কোসে' ব্যবম! বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার পন এ, hee 


| আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত | 
বিভিন্ন প্রদেশে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও বৃত্তি শিক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি 


| একথা পূৰ্বেই বল৷ হয়েছে। এলাহাবাদ ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এই 
পরাক্ষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার সমকক্ষ বলে গ্রহণ করেনি, ফলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


১২৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়ায় কেউ এদিকে আসতে চাইত না। qafa 
শিক্ষাকে এই শিক্ষার মধ্যে স্থান দিলে হরত কিছু সফলের সম্ভাবনা fea কিন্তু 
হান্টার কমিশন এদেশ যন্্শিক্ষার উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন নি। এদিকে 
প্রবেশিকা! পরীক্ষায় পাস Face পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মুক্ত, কলেজে না গেলেও 
4 হোক একটা চাকুরী জুটত। এসব মিলিয়ে বৃত্তি শিক্ষা ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীর 
হয়ে উঠল Ay | 

এই সময়ে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী, শিক্ষার বাহন মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির 
পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দীড়িয়ে ছিল। কমিশন মাধামিক শিক্ষার বাহন 
সম্পকাঁর বিতকিত প্রশ্নে একটি সিদ্ধান্তে আসবে এই আশাই করা হয়েছিল। এই 
সময়ে বোদ্বে বাদে অন্ত সব প্রদেশে মাতৃভাষা ভালভাবে শিখবার আগেই ইংরেজী 
শেখান স্থরু RS) ৮৮২ খৃঃ আমর! দেখি শিক্ষার অর্থ হচ্ছে পাশ্চাত্য জ্ঞান 
বিজ্ঞানের প্রসার নয়, ইংরেজী জ্ঞানের প্রসার । একটা বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত 
করে সেই ভাবার নতুন কোন জ্ঞান আহরণ- করা যে সহজসাধ্য নয় একথা শুধুমাত্র 
বোম্বে প্রদেশেই জোরের সাথে বলা হয়। বাংলা দেশেই ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ ছিল 
সবচেয়ে বেণী, এখানেই প্রথম ইংরেজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করা 
হয়। 

কমিশনের সামনে এই প্রশ্নটি উথথাপিত হয়েছিল কিন্তু তাদের Pate অতান্ত 
হতাশাবাঞ্জক। মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চন্তর সম্পর্কে কমিশন একেবারেই নীরব | 
প্রচলিত বাবস্থা চালু থাকুক এই ছিল নীরবতার অর্থ। মিডল স্কুলের স্তর পর্যন্ত 
কমিশন প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগকে নিজ নিজ প্রদেশের অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা 
AIARA করবার নির্দেশ দেন। স্থিতাবস্থ! বঙ্গায় রাখবার পক্ষে এই পরোক্ষ সিদ্ধান্ত. 


যে মাতৃভাষার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য । ইংরেজী ভাষার 
দুস্তর বাধ৷ অতিক্রম করে অন্য বিষয়ে ভ্ঞানলাভ করা কষ্টসাধ্য ছিল, এ ছাড়া শিক্ষার i 
লক্ষাই হয়ে দাড়িয়ে ছিল যে কোনভাবে ইংরেজী শেখা। è 


আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি ট্রেনিং 
কলেজ খোলা হয়। ৯৮৮১ খৃঃ ভারতে মাত্র দুইটি ট্রেনিং কলেজ ছিল। একটি 
মাদ্রাজে একটি লাগোরে ৷ ১৯০১-০২ খৃঃ মধ্যে সৈযদাকোট, রাজা মহেন্দ্রী, efits 
এলাহাবাদ, লাহোর, জববলপুর, সব মিলিয়ে ছয়টি ট্রেনিং কলেজ প্রতিঠিত = 
এই কলেজ ছাড়াও মাধামিক শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কিছু ga ও ভিল। a 
প্রদেশেই শিক্ষকদের জন্য ‘সার্টিফিকেট’ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল) এক্মা যোগে 
দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কোন শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল aid 


হান্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার | | j 
বিগ্ববিষ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা : ৩ ৬ 


হাণ্টার কমিশনকে বিশ্ববিগ্ঠাল় সম্পর্কে কোন অক্ুপন্ধানের Ste লা), দেওয় 
হলেও কমিশন উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি সুপারিশ করে ছিলেন+- ক নর 


রিপোর্ট প্রকাশের পর লাহোর ও এলাহাবাদে ছুট বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বতয় বিশ্ববিগ্তালয়গুপির আদর্শে ই প্রতিঠিত হয়। লাহোর 
বিশ্ববিষ্ঠাপয় গঠনের atar নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের 
অন্ত Faculty of Oriental Learning বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সাথে যুক্ত হয় ও ভারতীয় 
ভাষা চর্চার জন্য ও ভারতীয় ভাষায় আইন শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হয়। 

লাহোরে ভারতীয় ভাষা চর্চার ব্যবস্থা হলেও এই সময়ে ভারতের শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এরা ইংরেজী শেখাই 
শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে এই অন্গকুল 
মনোভাবের ফলে আালোচ্য যুগে ইংরেজী কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। 
১৮৮১-৮২ খৃঃ যেখানে মোট কলেজ ছিল ৭২টি ( আর্ট কলেজ ৬৮টি ও বৃত্তি শিক্ষার 
কলেজ ৪টি : সেখানে ১৯০১-০২ খৃঃ কলেজ সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯৯টি এর মধ্যে আর্টস 
কলেজই ছিল ১৪৫ট। এই নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির অধিকাংশই বেসরকারী 
ভারতীয় প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল 
নবজাগ্রত তীয় চেতনা । এই সময়ে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বহু স্থুল কলেজে উন্নীত হয়। 
একই জায়গায় একই পরিচালনায় gq ও কলেজগুলি পাশাপাশি কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির মধ্যে কিছু কলেজের শিক্ষা অত্যন্ত নিশ্নমানের 
ছিল। 

ভারতের জাতীয়বাদী AGTH, জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষা 
প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে উন্নত ধরণের পরিচালনায় 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলতে থাকে) বিজাতীয় প্রভাবমুক্ত 
এই সব কলেজে শিক্ষার মধ্যদিয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও জাতীয়তাবোধ উন্মেষের 
চেষ্টায় এরা ব্রতী হন। লোকমাগ্ত বালগঞঙ্গাধর তিলক, ভি, কে, চীপলঙ্কার এবং 
জি, জি, আগরকর পুনায় ফাগুপন কলেজ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। রাইগুরু স্বরেন্দ্রনাথ 
fiti কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন__বর্তমানে এই কলেজ JARI কলেজ নামে 
পরিচিত, লাহোরে আর্য সমাজীরা সংস্কৃত ও হিন্দু শাস্ত্রের চর্চার জন্য ‘দয়ানন্দ এ্যাংলো 
ভেদ্দিক কলেজ, প্রতিষ্ঠা করেন । এই কলেজে বৈদিক মন্ত্র আত্বত্তি বাধ্যতামূলক করা 
হয়। অতি অন্ন সময়ের মধ্যে দয়ানন্দ কলেজ এত বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে cy 
প্রতিষ্ঠার পাচ বছরের মধ্যে পাঁজাবের nate ছাত্র সমন্বিত কলেজে পরিণত হয়। 


সি আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্ার ইতিহাস 


শ্রীমতী ate cate সর্বভারতীয় হিন্দুদের sa বেনারসে হিন্দু কলে প্রতি 
করেন । এই কলেজই পরবর্তীকালে বিরাট হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 
আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিশ্ববিগ্তালয় থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। জাতীয়তা- 
বাদের উন্মেষের সাপে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসগৃহকে শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্বের মত 
aqata চোখে দেখতেন না। ভারতীয় বিখবিগ্ঠালয়সমূহে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে fap 
দেবার জন্য এই সময়ে আন্দোলন চলতে থাকে | ১৮৯৯ খৃঃ তৎকালীন ভারত সচিব 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার কথা বিবেচনা করতে নির্দেশ দেন। _ 
কিন্তু বিশ্ববিগ্তালয়গুপি উচ্চন্তরে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজ্জী 
হয় ন! । ১৯০১ খৃঃ বিচারপতি রানাডের চেষ্টায় বোন্বে বিশ্ববিগ্ভালয়ে এম, এ পরীক্ষায় 
দেশীয় ভাষাসমূহ AIDS করা হয়। পরবর্তাঁকালে অন্ত বিশ্ববিশ্বালয়গুলি বোদ্বাইয়ের 
পদাক্ষ অনুসরণ করে | 
এই সময়ে কলেজের ছাত্র সংখ্যাও আশাতীন্দরূপে বেডে ষায়। ১৮৮১-৮২ খুঃ 
আর্টস কপেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫১৩৯৯ জন, ১৮৮৭ খৃঃ হয় ৮,০৬০ Fq | 
পরবর্তীকালে কলেজের ছাত্রসংখযা কি হারে বাড়তে থাকে নীচের পরিসংখ্যান থেকেই 
তা বোঝা যাবে। 


qata আর্টস কলেজের ছাত্রসংখ্য। 
১৮৮১-৮২ ৫,৩৯৯ 

৯৮৮৭ ৮,০৬০ 

১৮৮৮ > See 

১৮৮৯ ১০,৬১৮ 

১৮৯০ ১১,৫৪৬ 

১৮৯২ ১২,৯২৪ 


দশ বছরের মধ্যে কলেজের ছাত্রসংখ্য বেড়ে দ্বিগুণেরও বেণী হয়। বি, এ পরীক্ষায় 

ও পাসের হার বাড়তে থাকে । উচ্চ শিক্ষিতদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি সমাজ-জীবনে এক 
নতুন সমস্তার VE Fea! ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকার সমন্তা বলে কোন 
সমন্তা এর পূর্বে ছিল না__মালোচ্য যুগে এই সমন্তার প্রথম হুত্রপাত হয়। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের চান্সেলর লর্ড ল্যান্স ডাউন ১৮৮৯ খৃঃ বলেন, আমাদের Sr, ও কলে 
গুলি থেকে যদি শিক্ষিতের সংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকে তাহলে আমরা যাদের 
উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছি অদূর ভবিষ্যতে তাদের আর কোন 
করে দিতে পারব না। কারণ, এই জাতীয় শিক্ষা যারা পেয়েছেন তাদের 
অতি সীমাবদ্ধ | 


কর্মের সংস্থান 
কর্ণের ক্ষেত্র 


হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১২৭ 


শিক্ষিত বেকার সমস্যার সম্ভাবনা ছাড়াও ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে 
আর একটি সমস্তার we হল। পরীক্ষা পাসই কৃতিত্বের একমাত্র মাপকাঠি বলে 
নির্ধারিত হওয়ায় যে কোন প্রকারে মুখস্ত করে পাস করাই শিক্ষার্থীদের চরম লক্ষ্যে 
পরিণত হয়। সত্যিকারের বিদ্যা কতটা লাভ হল সে বিচার পরীক্ষায় কটা সম্ভব 
সেকথা ভুলে পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় এই সময় থেকেই ভারতীয় 
শিক্ষক্ষেত্রে পরীক্ষার অবাধ আধিপত্য সুরু হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
আনুষঙ্গিক কুফল অতি অল্পকালের মধ্যেই দেখা দেয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
৯৯০২ খৃঃ মন্তব্য করেন__-ভারতের বিশ্ববিগ্যালয় স্তরের শিক্ষায় পরীক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে 
বড় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে! পরীক্ষাই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, শিক্ষা দ্বারা 
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না_-']17৩ Greatest evil from which University 
education in India suffers is that teaching is subordinate to 
examination not examination to teaching.” 

কলেজ ও স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববিগ্ভালয় পরিচালনায় অনেক গলদ দেখা 
দেয়। সেনেট যে ভাবে মনোনীত সদস্তুদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল তার ফলে সেখানে 
দেশের প্রকৃত শিক্ষাবিদদের স্থান অত্যান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দিন দিন মনোনীত সদস্তের 
সংখ্যা বেড়ে গিয়ে সেনেট এমন একটা! বিরাট সংস্থায় পরিণত হল যে সুষ্ঠভাবে বিশ্ববি্ঠা- 
লয়ের কাজ পরিচালন! করা অসম্ভব হয়ে দাড়াল ! কলেজগুলির সাথে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল al) পরিদর্শন ব্যবস্থার ক্রটির oy বেসরকারী কিছু কিছু কলেজে 
শিক্ষার মানের ও পরিচালনার মধ্যেও অনেক ক্রটি দেখা ষায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিচালনায় এমন এক জটিলতা দেখা দেয় যে ভারতীয় বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় সমূহের সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় ৷ 


A আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
বিংশ শতকের প্রারস্তে কলেজীয় শিক্ষার ITE] (১৯০১-০২ খৃঃ) 


প্ৰতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
আর্টস কলেজ__ 
পাশ্চাত্যশিক্ষা ১৪০ ১৭,০৪৮ 
প্রীচ্যবিগ্তাশিক্ষা G Se? 
বৃত্তি শিক্ষার কলেজ-__ 
আইন ৩০ ২,৭৬৭ 
চিকিৎসা 8 ১,৪৬৬ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ ৮৬৫ 
শিক্ষক-শিক্ষণ e ১৯০ 
pa ৩ qo 
মোট ১৯১ ২৩,০০৯ 


স্ত্রাশিক্ষা। saa প্রসারের জন্য হান্টার কমিশনের সুপারিশ অর্থাভাবে 
কার্ধকরী করা সম্ভব হয় নি। তার ফলে আলোচ্য যুগে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় 
নি। বিংশ শতকের সুরুতে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান 
থেকে এই যুগের স্্রীশিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে। 


স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতি 
১৮৮১-৮২ খৃঃ ১৯০১-০২ ate 
প্রতিষ্ঠান বির ছাত্রী সংখ্যা প্রতিষ্ঠান | ছাত্রী সংখ্যা 
সং 
আর্টস ও সায়েন্স কলেজ ১ ৬ ১২ ৯৬৯ 
মাধ্যমিক স্কুল ৮১ ২০৫৪ ৪৪২ ৯,০৭৫ 
প্রাথমিক পুল | ২৬০০ ৮১,৪২০ ৫১৩০৫ ৩,৪৪,৭১২ 
মিশ্র প্রাথমিক স্কূল x ৪২,০৭১ x x 
প্রাথমিক শিক্ষিকা শিক্ষণ ১৫ ১১৫ ৪৫ ১৯৫৩ 
ও অন্যান্য ট্রেনিং স্থুল 
বৃত্তি শিক্ষার কলেজ x x x ৮৭ 
অন্যান্য স্কুল x x ১৭ ১৯,১১৭ 
মোট ১৬৯৭ | ১,২৭,০৬৬ ৫,৮০১ ৩,৫৬,৪১৩ 
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হাণ্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১২৯ 


এই সময়ে নারী শিক্ষার প্ৰতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে 
উঠেছিল। ১২টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১টী--বেথুন কলেজ-_সরকারী পরিচালনাধীন 
faa) মাধ্যমিক ৪২২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৫৬টি বেসরকারী পরিচালনাধীন ছিল। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৯৮২টি ও ট্রেনিং স্কুলের ৩২টি ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । 
শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই প্রাথমিক স্তরে 
শিক্ষা সমাপ্ত করত। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলায় ব্রাঙ্গসমাজের মেয়েরা, সহরের কিছু 
সংখ্যক মেয়ে ও বোদ্বে প্রদেশে পাশাঁ সমাজের মেয়েদের প্রাধান্ত দেখা যেত। 
১৯০১ খৃঃ পরিলংখযানে দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে প্রতি এক লক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
৪ জন ও হিন্দু ১ জন মেয়ে ইংরেজী শিক্ষা পাচ্ছে । 

মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্ট! ভারতীয় শিক্ষায় পুর্ণ আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছায় 
শিক্ষাঙ্গেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারণের জন্য মিশনারীগণ বহুদিন থেকে 
আন্দোলন চালাচ্ছিল। উডের ডেসপ]াচে তাদের সে আশা! পূর্ণ হবার সম্ভাবনা 
থাকলেও স্থানীয় কতৃপক্ষের অনুস্থত নাতি মিশনারীদের প্রাধান্য স্থাপনের পথে fay 
হয়ে দেখা দিল। হান্টার কমিশন মিশনারীদের আন্দোলনের পরোক্ষ ফল, তাই 
মিশনারীরা আশা করেছিল হাণ্টার কমিশন তাদের স্বপক্ষেই রায় দেবে। হাণ্টার 
কমিশনের সিদ্ধান্তে মিশনারীদের শেষ আশাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। উডের নীতিকে 
মেনে নিয়ে যোগ্য বেসরকারী ভারতীয় পরিচালনায় শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করবার সিদ্ধান্তে 
এদেশের শিক্ষায় মিশনারীদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই আর রইল a | 

নতুন পরিস্থিতিতে মিশনারীর। নতুন করে তাদের নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা 
agea করেন। প্রতি দশ বৎসর অন্তর মিশনারীদের একটি করে সম্মেলন হত। 
১৮৭২ খৃঃ এলাহাবাদে এরূপ এক সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করা হয়,__স্কুলে পড়ান 
মিশনারীদের কাজ নয়। ইংরেজী, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয় শেখান সম্পর্কে তাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই । অর্থাৎ লৌকিক শিক্ষা দেওয়া 
মিশনারীদের কাজ নয়। হান্টার কমিশনের সিদ্ধান্তের পর মিশনারীর! স্থির করেন 
ভারতীয় খৃষ্টানদের শিক্ষার জগ্য কয়েকটি উন্নত ধরনের স্থুল ও কলেজের মধ্যে মিশনারী 
শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। ধর্ম প্রচারের জন্য তারা নতুন ক্ষেত্র বেছে 
নিলেন। আদিবাসী, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মিশনারীরা তাদের শিক্ষা প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করেন। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তাদের ধ্ান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা ও শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা দুই-ই সাফল্য লাভ করে। 
আলোচ্য যুগে ইন্দোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, শিয়ালকোটে মারে কলেঞ্, কানপুর HIRE 
চার্চ কলেজ, রাওলপিণ্ডিতে গর্ভন কলেজ প্রতিষ্ঠা মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান | 


ə 


Sa আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ইন্ডিয়ান এডুকেশন সাভিস £__উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রতি 
প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল, এবং বিভাগীয় কার্য পরিচালনার জন্য উচ্চ 
পদপ্ত কর্মচারী ও পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিল। সব প্রদেশেই এই সব কর্মচারীদের বেতন 
ও দায়িত্ব এক রকম ছিল না। হাণ্টার কমিশন বিভিন্ন এদেশের শিক্ষা বিভাগের মধ্যে 
একট! সামগ্রন্ত বিধানের নির্দেশ দেন। এই যুগেই সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগ সংগঠিত 
হয়। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) ইণ্ডিয়ান 
এডুকেশন সাভিস (I. E. 5.) এই সর্বভারতীয় চাকুরী শ্রেণীতে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, 
ইন্সপেন্টার প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা AIFF হলেন | পাঁচশ টাকা বেতনে এই 
পদে ইংলণ্ড থেকে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হত। (২) প্রভিন্দিয়াল এডুকেশন 
সাভিস ( P. E. 9.) সরকারী অধ্যাপক, সহকারী ইন্সপেক্টর, ও জেলা স্থুল সমূহের 
প্রধান শিক্ষকগণ এই শ্রেণীভুক্ত ॥ D.P. I. এর স্রপারিশে এই পদে লোক নিয়োগ করা 
হত। (5) সাব-অর-ডিনেট সাভিস_-নিয় পদস্থ কর্ণচারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত 
ছিলেন । পাবলিক সান্ডিস কমিশন ১৮৮৬ WL E. S. পদস্থষ্রির সুপারিশ করেন | 
১৮৯৬ খৃঃ ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন । 1]. E.S.¢P. E. S. উভয় 
শ্রেণীর কর্মচারীগণ সমপর্যায়তুক্ত বলে ধরা হত। কিন্তু [. E. S. অফিসারগণ বেণী 
বেতন পেতেন বলে P. E. S. দের অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ বলে গণ্য হতেন। 


সাধারণ শিক্ষা পরিস্থিতি 


১৮৫৪ খৃঃ উডের ডেসপ্যাচে ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের স্থচনা হয়। 
এই নতুন যুগের স্থিতিকাল অর্দশতাকী ব্যাপী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড 
কার্জন নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ ay কর] পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরকাল উডের শিঞ্চানীতিই 
ভারতের শিক্ষ] ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ১৮৫৯ খুঃ Bana ডেসণ্যাচও হান্টার 
কমিশনের প্রস্তাব সমূহ উডের শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করেই রচিত। তাদের নির্দেশ বা 
উপদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু কিছু eirata সংস্কার হয়েছে, কিন্ত মূপনী তির কোন 
পরিবর্তন হয়নি। যদিও ভাৱতের শিক্ষার ইতিহাসে উডের যুগ বলে কোন যুগ বিভাগ 
নেই তৰু এই যুগকে উডের যুগ বললেই যুগ বৈশিষ্ট্য অধিক fags হয়। 

এই যুগের বিশেষ যুগ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শালোচন। করে Mr. Nurullah ও 


হাটার কমিশন ও শিক্ষায় প্রসার ১৩১ 


পাশ্চাত্যকরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্ত শিক্ষাকে একটা স্থসংবদ্ধরূপ 
দেবার জন্য সর্বভারতীয় ভাবে কোন নীতি তখনও গৃহীত হয়নি। মেকলের নীতি শুধু 
মাত্র বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিপ | মেকলের মন্তব্য ও লর্ড বেটিঙ্কের প্রস্তাব গৃহীত 
হবার পরও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের মীমাংসা হয়নি। বোষে ও মাদ্রাজ প্রদেশ 
মেকণের মন্তব্যে প্রভাবিত হলেও ছুই প্রদেশেরই নিজস্ব শিক্ষানীতি ছিল। উডের 
ডেদপ্যাচ শিক্ষাক্ষেত্রে বহু বাদ প্রতিবাদের অবসান ঘটয়ে ভারতের শিক্ষাকে একটা 
বলি সর্বভারতীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তার এই নীতিই অর্ধশতান্দীকাল 
ভারতের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এমনকি লর্ড কার্জনের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব 
সমূহ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তনের Ro করলেও উডের 
নির্দেশিত মূল নীতিকে সাধারণভাবে সমর্থনই করেছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে 
শিক্ষা সংস্কারের জন্য বহু কমিশন নিযুক্ত হয়েছে__প্রয়োজনীয় সংস্কার ও হয়েছে কিন্ত 
আজ পৰ্যন্ত এমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন শিক্ষাজগতে হয়নি যার ফলে আমরা বলতে 
পারি যে উডের নির্দেশিত শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষাধারাকে দৃঢ়রূপে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ Sroa নির্দেশের পর থেকে 
হণ্খপভাবে QF হয়। পূর্ব আলোচনায় আমর। দেখেছি পাশ্চাত্যকরণের কাজ 
সরকারী নীতির মধ্য দিয়ে নিদেশিত হলেও ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী পরিচালন! 
ও মিশনারী আধিপত্য হ্রাস পেয়ে আসছে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে 
ভারতীয়দের প্রচেষ্টা এযুগের স্বরণীয় অবদান । ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনকে স্বীকার 
করে নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের অর্থে ও শ্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হয়। উনবিংশ শতকের শেষে দেখ! যায় বেসরকারী ভারতীয় 
গ্রচেষ্টাই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভ করেছে | 

আলোচ্য যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতের বুকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
পিপাহী যুদ্ধের পর ইংরেজকে AY বিপন্নকারী কোন যুদ্ধে agt আর fad 
হতে হয় নি। মোঘল যুগের অবসান সময়ে দেশব্যাপী যে অরাজকত| ও বিশৃঙ্খলার 
ZÈ হয়েছিল ইংরেজ শাসনে সেই অরাজকত| দূর হয়ে দেশে শান্তি ফিরে আসে । 
জীরন ও ধন সম্পর্কে মানের মনে যে অনিশ্চিয়তার স্থষ্টি হয়ে ছিল © দূর হওয়ায় 
শিক্ষিত মানব ভারতে RAF শাদনকে ভগবানের আনীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে। 
বাট পার্লামেন্ট প্রতাক্ষ ভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একট! সন্দেহ অবিথাসের ভাব বজায় ছিল। মিশনারীদের 
শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টার সাথে ধর্মান্তকরণের দুরভিসন্ধি এমন ভাবে জড়িয়ে ছিল যে 
এদেশের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করেছিল। 


১৩২ আধুনিক ভারতের শিকাবার। ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


মহারাণী ভিন্টোরিয়ার ঘোষণার পর ইংরেজের সদিচ্ছ। সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে 
সংশর কমতে থাকে । বহুদিন পর দেশ শান্তি ফিরে আনায় মানুষের মনে ইংরেজ 
সম্পর্কে আস্থার ভাব স্থষ্টি হয়। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু না হওয়া পর্যণ্ড 
দেশে এ আবহাওয়াই বজায় ছিল। উড মিশনারীদের সম্পর্কে সহানুভূতি সম্পন্ন 
ছিলেন তবু সরকারী শিক্ষা Teel সম্পর্কে তিনি faces দিয়েছিলে_“৫8০:৮০8 
conveyed in them should be exclusively secular,” লৌকিক শিক্ষা 
প্রচারের আদর্শ গ্রহণ করায়ও শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষত। নীতিকে গ্রহণ করার এদেশ 
বাসীর মনে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে যে সংশয় ছিল তাও দূর হয়। বাংলাদেশে 
এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইংরেজী শেখার যে উগ্র আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তা 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়। 


বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষা ও শিক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা 


তার নিজন্ব সংস্কৃতির ধার! থেকে 
তীয়তাবোধ উন্মেষের কোন সম্ভাবনা 
ঠে ঘোষণা করে। এই যুগেই পরবর্তা 
১৮৮৫ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। এই 
যুগের সহযোগিতা পরবতী যুগে অনহযোগিভায় পরিণত হয়। 

১৮১৩ খৃঃ থেকে শিক্ষায় যে যুগের সুরু হয় তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ বলা 
যায়। বাদ প্রতিবাদই ছিল সেই যুগের বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
গঠন (Construction) | এই যুগেও বাদপ্রতিবাদ ছিল, কিন্ত সেই বিতর্কের 
আবর্তে শিক্ষায় অচল অবস্থার ze হয়নি। শিক্ষা গতিশীল তাই এর অগ্রগতির 
সাথে কিছু জটিলতা, কিছু সমস্তা দেখা দেবেই। একটি দেশের সজীব শিক্ষা 

প্রাণধর্ম_আলোচ্য যুগ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেই 
সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে অচলায়তনের সৃষ্টি করে নি। উড নির্ধারিত নীতিকে কেন্দ্র করে 
শিক্ষা এগিয়ে চলেছে। বেদরকারী প্রচেষ্টায় সরকার উৎমাহ দিয়েছে, fts 
সাহায্য করেছে, তার ফলে ভারতীয় প্রচেষ্টায় দেশে শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটেছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ভারতীয় প্রাধান্য শুধু এই যুগের একটি বিশিষ্ট ঘটনা নয়_এর 


করবার প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করবার 
শক্তি ও বেসরকারী পরিচালকদের মধ্যে দেখা দেয় ।  : 


ডের ডেনপ্যাচ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 


স্বর পযন্ত সর্বক্ষেত্রেই 
THI শিক্ষানীতিকে নির্ধারিত করে দিয়ে ছিল? 


এই সময় ভারতে পাঁচটি 


Na 


fe 


হান্টার কমিশন ও শিক্ষার প্রসার ১৬৪ 


বিশ্ববিষ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, শিক্ষা পরিচালনার oo শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয় শিক্ষা 
মানোন্নয়ন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা! 
চুইয়ে নামা নীতির ব্যর্থতা স্বীকার করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সরকারকে এস 
আসার নিদেশি দেওয়া হয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় a শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার 
করে MAA জন্য rath হতে সরকারকে fare দেওয়া হয়। গ্রাণ্ট-ইন-এড 
প্রথার দ্বারা বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থা হয়। 
শিক্ষাঙ্ষেত্রথেকে agaa প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
শোর্ধকালে এই নীতিই শিক্ষাক্ষেত্রে AS হয়েছে। আবার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে 
সব দোষ ক্রটি পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল তার বীজ ও উডের ডেনপ্যাচেই নিহিত 
ছিল। মাতৃভাষার অবহেলা, বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের অভাব, গ্রাণ্ট-ইন-এড 
প্রথার পরোক্ষ aat অতিরিক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষায় লাল ফিতার 
অবাধ আধিপত্যের সুচনা প্রভৃতির জন্য আমরা উডের ডেসপ্যাচকে দায়ী করতে 
পারি। ১৮৫৪ As থেকে ১৯০২ খৃঃ পর্যন্ত যে যুগেকে আমরা পর্যালোচনা করলাম 
সেই যুগকে শিক্ষায় উডের যুগ বলাই সঙ্গত । এঁতিহাসিক জেমসের ভাষায় বলতে 
পারি_ 

“The Despatch of 1854 is thus the climax in the history of 
Indian education, what goes before leads upto it what follows 


flows from it.” 


১৩৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 
উনবিংশ শতাব্দার taika শিক্ষা পরিসংখ্যান 
১৮৬০-৬১ হতে ১৮৯১-৯২ খৃঃ 
১৮৬০-৬১ ১৮৭০-৭১ ১৮৮১-৮২ 

প্রাথমিক শিক্ষা s— 

বিদ্যালয় ৫১৪৫০ ১৫,৯২১ ৮৬,২৬৯ 
ছাত্র সংখ্যা ২,০১,২৪৫ ৫,১৭,৫৭৪ ২১,৫৬,২৪২ 
মাধ্যমিক শিক্ষা s— 

বিষ্ভালয় ১৪২. ৩,১৪৬ ৪১১২২ 
ছাত্র সংখ্যা ২৩,১৬৫ ২,০৬,৩০০ ২,২২,০৯৭ 
কলেঙ্গীয় শিক্ষা :_ 

আর্টস কলেজ ১৭ 88 ৬৭ 
ছাত্র সংখ্যা ৩,১৮২ ৩,৯৯৪ ৬,০৩৭ 
বিশেষ শিক্ষা :_ 

প্রতিষ্ঠান ২৬ ১০৪ ২৩৮ 
ছাত্র সংখ্যা ১,৯৩৭ ৪,৩৪৬ ৯,১৫০ 
বৃত্তি শিক্ষার কলেজ £- 

প্রতিষ্ঠান u ১৯ ১৮ 
প্রতিষ্ঠান ১71৮5 ৯০,৭১৪ 
ছাত্র সংখ্যা ২,৩০,২০৮ | ৭,৩৪,৩৪০ ২৩,৯১৫,০৭১ 


— << SEE aa EL 


১৮৯১-৯২ 


৯৭,১০৯ 


২৮,৩৭।৬০৭ 


৪,৮৭২ 


8,1৩,২৯৪ 


১৫৪ 


১২,০৮৫ 
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নবম অধ্যায় 
লর্ড কাজ নের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 


ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঘালয় কমিশন । ভারত সরকারের শিক্ষ। বিষয়ক প্রস্তাব 
কমিশনের সুপারিশ I (১৯০৪ খৃঃ) | 
সমালোচনা | জাতীয়-শিক্ষা আন্দোলন | 

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও সমালোচনা | শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্জনের দান | 


spar খৃঃ লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। ভারতে ও 
ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল নানাভাবে ery 2 17 
তিনি একজন জবরদস্ত শাসক বলে পরিচিত। গোড়া সাশ্রাজ্যবাদীরূপে তিনি 
যে কুখ্যাতি ভারতীয়দের নিকট অর্জন করেছিলেন আজ বহুদিন বাদে কার্জনের 
বিভিন্ন সংস্কারের ,পর্যালোচন। করে মনে হয় তিনি যতটা কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন 
ততটা কুখ্যাতি তার প্রাপ্য নয়। যদি তিনি ভারতীয়দের সাথে সহযোগিতার 
মনোভাব নিয়ে সংস্কারকার্ধে ব্রতী হতেন তাহলে (ভিনি ভার কারে অনি 
সার দাবীই করতে পারতেন। বৃটিশ সাগ্রান্যবাদীদের প্রতিনিধিরূপে 
তিনি ভারতে এসেছিলেন ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা অবিশ্বাসের মনোভাব faa | 
তার সমস্ত সংস্কারের পিছনে থে মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে নবজাগ্রত জাতীয়তা- 
বোধকে ধ্বংস করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করা । ফলে তিনি ভারতীয়দের 
শ্রদ্ধা কি বিশ্বাস কিছুই অর্জন করতে পারেননি । তার সদিচ্ছা প্রণোদিত সংস্কার 
সমূহের তীব্র সমালোচনা হয়েছে, এবং কার্জনের প্রতিটি কাজ দেশের জনসাধারণ 
সন্দেহের চোখে দেখেছে | 

উনবিংশ শতকের ভারতের জাতীয় জাগরণকে ইংরেজ খুব সুনজরে দেখেনি | 
ইলবার্ট বিল, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যেই যে 
তবিম্যং ঝড়ের ইংগিত রয়েছে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় তা বুঝতে পেরে সক্রিয় হয়ে 
১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন গিভিলিয়ান্‌ 


উঠেছিল। 
Alien tener NES করে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব 
যাতে দেশের মধ্যে গড়ে না৷ ওঠে, সে তাবে জনমতকে চালিত করতে । ভারত সরকার 


প্রথমে কংগ্রেস সম্পর্কে উদার ভাব অবলম্বন করলেও কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীদের 
প্রাধান্য স্থাপিত হলে বিরূপ মনোভাব দেখাতে সুরু করে। জাতীয়তার এই সুসংহত 
রূপটিকে শাসক সম্প্রদায় সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস প্রথম 


১৬৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


থেকেই শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির সমালোচনা সুরু করে। বিদেশী সরকার 
নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা জাতীয় ভাবধারা বিকাশের পরিপন্থী এ সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ ধীরে 
ধীরে সচেতন হরে উঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার 
বাহন রূপে গ্রহণ করবার জন্ত এর পূর্বেই আন্দোলন IF হয়েছিল। শিক্ষাকে জাতীয় 
ভাবাপন্ন করে তুলতে হবে, যন্ত্র শিক্ষার আয়োজন করতে হবে, শিক্ষিত সমাজের 
এই দাবীকে কংগ্রেসেয় প্রস্তাব সমূহের মধ্যে স্বীকার করে নেওয়ায় জাতীয় কংগ্রেস 
ধীরে ধীরে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের মুখপাত্রের স্থান গ্রহণ করে। জাতীয়তার 
প্রকাশ শুধুমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে 
নতুন আদর্শে জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপিত হয়েছিল | 
লাহোরে দয়ানন্দ এ্যাংলো বেদিক কলেজ ও কাশীর শ্রীমতী বেশান্তের নেট্রাল 
হিন্দু কলেছের সাথে আমরা পূর্বেই পরিচিত হরেছি। এছাড়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
হরিদবারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন aasit বিংশ 
শতাব্দীর THOR প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীন ও গ্রাচীনের সমন্বয়ে নতুন ধরণের শিক্ষা 
দেবার উদ্দেপ্ত নিয়েই প্রতিষ্ঠানগুণিয় z হয়। এভাবে শিক্ষা! ব্যবস্থায় জাতীয় 
সংস্কৃতি ও এতিহ এবং এদেশীয় ধর্মকে আমন দেবার ও শিক্ষা! প্রকৃতিকে দেশীয় 
রাগ করবার একটা! OR. সময়ে দেখা গেল। কার্জন gem হয়ে এলেই 
জাতীয় মনোভাব যাতে শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারে 
সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সরকারী প্রভাব বাড়িয়ে জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরেই 
বিনাশ করবার চেষ্টায় ব্রতী হন। শিক্ষা হতে রাই faga প্রত্যাহার নীতিকে তিনি 
ত্যাগ করে সেখানে সরকারী প্রভাব বেশী করে বিস্তার করতে চাইলেন। এই GTS 
কার্জনের প্রতিটি সংস্কার এদেশবাসীর সন্দেহের ও সমালোচনার বস্তু হয়ে 
দীড়িয়েছিল। 

কার্জন ভারতে এমেই এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মনোযোগী হন। তিনি শিক্ষার 
উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অযলঘন করেন। কিন্ত শিক্ষা সংস্কারের কাজে তিনি 
যে ভাবে ভারতীয়দের AA করবার নীতি অবলম্বন করেছিলেন তার ফলে শিক্ষিত 
সমাজের মনে কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের উদয় হয়। ১৯০১ খৃঃ 
তিনি দিমলার ভারতের শিক্ষ। সমন্ত। আলোচনায় জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন | 
এই সম্মেলনে প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা (D.P.I) ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী 
ভিন্ন মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলার উপস্থিত ছিলেন কোন ভারতীয় 
শিক্ষাবিদকে এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানান হয়নি। এই সম্মেলনে কার্জন ভারতের 
শিক্ষা aa বিদ্বৃতভাবে বর্ণনা করে শিক্ষার উন্নতির উপায় সম্পর্কে তীয় মতামত 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ey) 


ব্যক্ত করেন। এক পক্ষ কাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সম্মেলনে ১৫০টি 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবগুলি মুসাবিদায় কার্জন অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন | কার্জনের সময়ের বিভিন্ন শিক্ষাসংস্কার ও ১৯০৪ খৃঃ ভারত সরকারের 
শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাব সমূহ এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই 


রচিত হয়। 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন (Indian Universities 


Commission—1902 ) 


Sroa ডেসপ্যাচের নির্দেশ অমুসারে ৯৮৭ খৃঃ প্রথম তিনটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ গঠিত হবার পর পঞ্চাশ বছরে মধ্যে বিশ্ববিদ্যায়গুলির 
আর কোন সংস্কার হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানমন্ত। প্রথম ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশনের তদন্তের আওতার বাইরে রাখ হয়। কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চশিক্ষার 
উন্নতি কল্পে কয়েকটি মুল্যবান সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও 
কলেজের সংখ্াবৃন্ধি পাওয়ায় এই বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বিখবিদ্যালয়গুলির পক্ষে 
agata কাজ চালক যাওয়া প্রায় gee হয়ে ANSHA | উনবিংশ শতকের শেষভাগে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাননিক ব্যবস্থার গপদ দূর করবার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে 
aes হয়! প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটের AAT সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় ও 
সভাগণ আজীবনকালের জন্ত মনোনীত হওয়ায় ATI সংখ্যা বেড়ে একটা বিরাট 
সংস্থায় পরিণত zal ১৯০৪ খৃঃ দেখ! যায় কলিকাতা বিখ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্ত 
সংখ্যা ১৮১ জন, বোস্বাইয়ের ২৯৬ জন, মাদ্রাজের ১৯৮ জন, পাঞ্জাবের ১৩২ জন ও 
এলাহাবাদের ১৯২ জন৷ এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও প্ররুতির মধ্যে যে ক্রুট 
ছিল তার সংস্কার ও অত্যাবণ্তক হয়ে পড়েছিল | উড সুপারিশ করেছিলেন ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় গুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে হবে। তারফলে দেশের প্রধান তিনটি 
বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও FAT এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের 
মধ্যে তাদের কার্বক্ষেত্র সীমায়িত রেখেছিল । ১৮৫৭ খৃঃ পরে লণ্ডর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছু'বার সংস্কার! হয়! ১৮৯৮ EO বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের পর এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সংস্করণগুলির ও পুনর্গঠন প্রয়োজন এ সম্পর্কে কতৃপক্ষ 

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে আমর! দেখেছি ইংলণ্ডেয় শিক্ষাক্ষেত্রে কোন 


সচেতন FA | 
সংস্কার হলেই ভারত সরকার এ দেশের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে 
অবহিত হতেন ৷ ভারপূর্বে দেশের লোকের কোন আবেদন-নিবেদনেই তাঁদের সুখ- 


নিদ্রা ব্যাঘাত হত না। 


১৩৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


পরিবঠিত শিক্ষ। পরিস্থিতিতে বিধবিদ্যালয়গুলির সংস্কার অত্যাবগ্ডক হয়ে পড়ায় 
১৯০২ খৃঃ ২৭শে জানুয়ারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত gal কমিশনে 
প্রথম কোন ভারতীয় ATT গ্রহণ কর! হয়নি, পরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ 
হাসান বিলগ্রামীকে ভারতীয় ATTA গ্রহণ করা হয়। 

কমিশনকে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! সম্পর্কে তদন্ত করে তাদের অভিমত 
জানাতে বল৷ zai মাধ্যমিক শিক্ষ/ সম্পর্কে কোন সুপারিশ করবার অধিকার 
কমিশনকে দেয়! হয়নি । এর ফলে কমিশন কলেঙ্গীয় শিক্ষার সহিত সংশ্লি মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে দমগ্রভাবে বিচার করে প্রযোজনায় সংস্কারের সুপারিশ করতে পারেনি | 
কমিশনের পামনে প্রশ্ন ছিল কোন্‌ ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং 
কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অন্ন সময়ের মধ্যে পুর্ব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 
পরিবর্তিত করে বাঞ্ছিত রপ দেওয়া যায়। 

কমিশন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের FII শেষ করে সুপারিশ সহ বিস্তৃত 
রিপোর্ট পেশ করেন। IA গুরুদাপ অন্ত সদন্তদের সাথে একমত হতে না পারায় 
ভিন্ন রিপোর্ট পেশ করেন। 

কমিণনের QAAN £_কমিশন নিয়োগ কালে, আলিগড়, নাগণুর, বান্গালোর, 
ত্রিচিনাপক্সী, faata, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন 
চলছিল । কমিশন মন্তব্য করেন দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন 
নেই। দেশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী হয়নি বলেই Sa অভিমত 
প্রকাশ করেন | 

বিখ্ববিদ্যাল্গুলিকে শিক্ষণ-ধম। প্রতিষানে রূপাপ্তর কর। সম্পর্কে কমিশন বলেন, 
অনুমোদিত কলেজগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে 
akaa শিক্ষাদানকারী বিশববিদ্যালক্ন্ূপে গঠন কর! সম্ভব নয়। কমিশন fad- 
বিদ্যাপয়গুণির ক্ষমত। বৃদ্ধির প্রপ্তাব করেন যাতে ।বশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজন্ব অধ্যাপক 
নিযুক্ত করে শিক্ষাদানকা রী প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠন করা যায়। 

কমিশন সুপারিশ করেন স্নাতক নিম্স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব অনুমোদিত কলেজগুলি 
গ্রহণ করবে। লাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার দারিত্ব থাকবে বিধবিদ্যালয়ের উপয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় frre অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির 
ব্যবস্থ। করবে। 

কমিশন প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্দিষ্ট করে দেবার প্রয়োজনীয়তা 
WHE সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিশন মন্তব্য করেন, নতুন কোন 

মালয় স্থাপনের পূর্বে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গ ঠনের ফলে কাজের কিরূপ 


অর ক্ষার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৩ 


উন্নতি হয় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন | অর্থাৎ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
কমিশনের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হওয়ার নতুন তি 
অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রইল | 

aRar প্রশীসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্তু সুপারিশ করা হয় বে, সেনেটের 
aa সংখ্যা কমিয়ে সেনেটের আয়তন হ্রাস করা হবে। কোন সন্ত পাচ বছরের বেশী 
লেনেটের সভ্য থাকতে পারবেন না। প্রতিবছর সেনেটের এক পঞ্চমাংশ সদন্তের 
পদত্যাগ করতে হবে | সেনেটে বিশ্ববিগ্ভালয় ও কলেজের অধ্যাপক ও দেশের wenn 
ব্যক্তিরা যাতে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হন সেই ব্যবস্থা করতে হবে! সিণ্ডিকেটকে 
আইনগত মৰ্যদা দিতে হবে এবং সদর ST থেকে পনেরজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখতে হবে। এরা সেনেটের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। 

কমিশন কলেজের অনুমোদনের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেধে দেবার স্থপারিশ 
করেন। কলেজের অনুমোদনের পূর্বে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। 
একবার অনুমোদন লাভের পর যাতে কলেজের শিক্ষার মানের অবনতি না হয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান করবে। প্রতি কলেজের বিধি সঙ্গতভাবে 
গঠিত পরিচালক মণ্ডলী থাকবে ও কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে! ছাত্রদের বাসের গুপ্ত ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার 
আসবাবপত্র ও AIF প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থানীয় অবস্থা, 
উচ্চশিক্ষ! প্রসারের প্রয়োজন ও ছাত্রদের আধিক অবস্থার কথা বিচার করে নিণ্ডিকেট 
অনুমোদিত কলেজগুলির জন্য একটা নিয়তন বেতনের হার নির্ধারগ'করে দেবেন? 
পার্কে বলা হয়, SRS দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কলেজের আর 


ওয়া! হবে না। পুর্ব অনুমোদিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলিকে প্রথম 


অন্থমোদন দে 
শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করতে হবে, না হয় এদের উচ্চ ইংরেজী বিগ্চালয়ের পর্যায়তুক্ত 
করা হবে। 

পাঠযসথচীর পরিবর্তন করে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কমিশন কয়েকটি মূল্যবান 


মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন | ইংরেজী সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে 
কোন নির্দিষ্ট বই থাকবে না! ইংরেজী ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার্থীকে মাতৃভাষা অথবা 
৮1817725৮71 
ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপযোগিভাকে স্বীকার করলেও কমিশন ডিগ্রী পরীক্ষায় 
ভারতীয় ভাষা গ্রহণের পু ue না। 

পরীক্ষা ব্যবস্থা 7 5 বলেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান 
হবে। বান মিভিরেট পরীক্ষার বিলুপ্তি ঘটিয়ে বি, এ, পরীক্ষার পাঠ hei 


Ste আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সযস্ার ইতিহাস 


তিন বছর করা হবে। বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে নিয়ম-কানুন কঠোরতর 
করতে হবে । বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয়ের পরীক্ষা ও ডিগ্রীর একই at নামাকরণ করতে 
হবে। 

সমালেচন। £__বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশনের রিপোর্ট রচনায় কমিশনের সভ্যগণ লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংস্কার আইনের (১৮৯৮ খৃঃ) দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, আমাদের দেশের বিশ্ববিগ্ভালয় গঠন ও পরবর্তী সংস্কারে লণ্ডন বিশ্ববিদ্া- 
লয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকায় দেশের প্রয়োজন ও বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে বিশ্ব- 
Rama গঠনের কথা কারো মনে ওঠেনি। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন gay 
মন্তব্য করেন_]1 1902 as in 1857 the policy of London seemed to 
be the latest word of educational statesmanship. There were 
four features of the London changes whose influence is directly 
perceptible in the Indian discussions. ........ Thus once again, 
as so often before, educational controversy in England had its 
echo in India.” 

বিশ্ববিগ্তালয় কমিশনের সুপারিশ সমূহ সঙ্ধীর্ণত| দোষে দুষ্ট। সমগ্রভাবে দেশের 
শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সম্পর্কে কমিশন ভেবে দেখেননি | সন্থীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য 
ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ কমিশনের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন | সিমলা 
বৈঠকের সময় থেকেই কার্জনের সদিচ্ছায় ভারতীয় জনসধারণ সন্দিহান ছিলেন। frg- 
Raa কমিশনে প্রথমে কোন ভারতীয় সন্ত গ্রহণ করা হয়নি, এবং কমিশনের 
সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হতে না৷ পারায় স্তার গুরুদাস পৃথক রিপোর্ট পেশ 
করেন। ফলে দেশবাসীর মনে কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের 
xÈ হয়। : 

দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে জনসাধারণ যখন বিশেষ আগ্রহশীল ঠিক সেই সময়ে 
নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র পরীক্ষাও 
পরিচালন! ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যে কমিশনের সুপারিশ সমূহ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ 
থাকার দেশবাসী সন্তষ্ট হয়নি। এছাড়া কলেজের অনুমোদন ব্যবস্থায় কড়াকড়ি, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের বিলোপ সাধন, বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে কঠোরতঃ 
বিধি প্রণয়ন প্রভৃতিকে সাত্রাজ্যবাদী চক্রের শিক্ষা সংহার প্রচেষ্টার নামান্তর বলেই ধরে 
নেওয়া হয়েছিল। ase পক্ষে কমিশন কলেজীয় শিক্ষা! বাবস্থার মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটিয়ে এর উন্নতি সাধন করতে চাননি । প্রচলিত ব্যবস্থাকে কি করে দৃঢ় ভিত্তির উপর 
WR করে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায় সে কথাই চিন্তা করেছিলেন | 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীর শিক্ষা আন্দোলন ১৪১ 


কমিশনের সুপারিশ সমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রশংসনীয় নিদেশিও ছিল একথা 
স্বীকার না করলে কমিশনের উপর অবিচার করা হবে। উপযুক্ত অধ্যাপক মণ্ডলী, 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির ব্যবস্থার কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য fea বছরের ডিগ্রীকোস প্রবর্তনের সুপারিশ করে 
কমিশন যথেষ্ট দূরদশিতার পরিচয় দিয়েছিলেন । ag শতাব্দীর পুর্বে কমিশন cq 
সুপারিশ করেছিলেন আমরা মাত্র কয়েক বছর হল তা কার্যকরী করেছি। 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খুঃ) 


ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালয় কমিশনের সুপারিশ ও ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক 
প্রস্তাবে ঘোষিত নীতি সমূহের উপর ভিত্তি করে ১৯০৪ খৃঃ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিত 
কাউন্সিলে ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় বিলটি উপস্থাপিত করা হয়। বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে কাউন্সিলে লর্ড কার্জন বলেন, 

“Its main principle is.......to raise the standard of 
education all round, and . particularly to higher education. 
What we want to do is to apply better and less fallacious tests 
than at present exist, to stop the sacrifice of everything in the 
colleges which constitute our University system to cramming, 
to bring about better teaching by a superior class of teachers, 
to provide for closer inspection of Colleges and Institutions 
which are now left practically alone, to place the Government 
of the Universities in competent, expert and enthusiastic hands, 
to reconstitute the Senates, to define and regulate the powers of 
the Syndicates, to give statutory recognition to the elected 
Fellows, who are now only appointed to sufferance,............ to 
show the way by which our Universities which are now merely 
examining boards can ultimately be converted into teaching 
institutions ; in fact, to convert higher education in India into 
reality instead of sham. These are the principles under lying 

H » 
at জন সাধারণের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও ১৯০৪ খৃঃ মার্চ মাসে ইনম্পিরিয়াল 
লেজিসলেটভ কাউন্সিলে এই বিলটি পাস করা হয় এবং ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় আইন 
(০৯০৪ খুঃ) নামে পরিচিত হয়। 


১৪২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


এই আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিষ্ালয় ছাত্রদের শিক্ষার জয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, এইজন্ত অধ্যাপক নিয়োগ, শিক্ষার উন্নতির জন্য দান গ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিজস্ব গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, গবেষণাগার গড়ে তোলা, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস স্থাপন, 
ছাত্রদের অধ্যয়ন, আচরণনিয়স্ত্রণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হল | 

আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সেনেটকে অধিকতর কার্যকরী করে 
তোলবার Sa সেনেটের ARI সংখ্যা হাস ক্রা। এর পূর্বে সেনেটের সদস্যগণ চির 
জীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং সদপ্য সংখ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। এর ফলে বনু 
অবাঞ্চিত ব্যক্তি সেনেটে স্থান পেয়েছিলেন এবং ক্রমবর্ধমান এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের 
কাজ সেনেটের দ্বারা চালান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই আইনে স্থির হয় 
সেনেটের ফেলোর সংখ্যা পঞ্চাশ জনের কম ও একশ জনের বেশী হবে না। আজীবন 
সদস্যের পরিবর্তে সদস্যদের কার্যকাল পাচ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়। 

৯৮৯৭ খৃঃ থেকেই বিশ্ববিগ্ভালয়ের কয়েকজন ফেলো নিবঁচিত হতেন। এই 
আইনে সর্বপ্রথম বিশ্ববিগ্তালয়ের সদস্য গ্রহণে আংশিকভাবে নির্বাচনের নীতিকে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়। স্থির হয় যে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগ্তাপয়গুলিতে ২০ জন ও 
নতুন দু'টি বিশ্ববিষ্ঞালয়ে ১৫ জন করে ফেলো নির্বাচনের ভিত্তিতে গৃহীত হবেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য সিত্তিকেট থাকলেও আইনের চক্ষে 
এর কোন স্বীকৃতি ছিল না। এই আইনে সিণ্ডিকেটকে আইনগত ভাবে স্বীকার 
করে নেওয়া হয়। সিপ্ডিকেটে যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক প্রতিনিধির স্থান পাবার স্থযোগ 
দেওয়া হয়। 

এই আইনে অঙ্গমোদ্দিত কলেজ সমূহের মান উন্নয়নের জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থাকে 
আরো সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থ। করা হয়। কলেজের অনুমোদন দান ও 
বাতিল করা সরকারী অনুমতি সাপেক্ষ করা হয়। 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেনেট এই আইনকে কার্যকরী করতে না পারলে প্রয়োজনীয় 
সংযোজন, সংশোধন বা নতুন নিয়ম প্রণয়নের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওরা হয়। 
পূর্ব আইনে বিধি প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল সেনেটের, সে সব বিধান সরকারী 
অঙ্গমোদন সাপেক্ষ ছিল, সরকার দরকার হলে সেনেট প্রণীত বিধান বাতিল করে 
দিতে পারত, কিন্তু নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পারত না I 

বিশ্ববিদ্যালয় গুলির এলাকা সুনিদিষ্ট না থাকায় কতকগুলি অস্থৃবিধার টি হয়। 
নান কোন cara দেখা গিয়েছে যে একটি কলেজ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গমোদন 
পাভ করেছে। কোন ক্ষেত্রে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার কলেজ অন্ত বিশ্ববিদ্যালয় 


লর্ড কাজনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৪৩ 


দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই আইনে সপরিষদ বড়লাটের উপর বিশ্ববিগ্ালয়গুলির 
সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। 

সমালোচনা 2-_ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উনবিংশ 
শতকের শেষ ভাগেই দেখা দিয়েছিল। বিশ্ববিগ্ঠালয়গুণি প্রতিঠিত হবার প্রায় পঞ্চাশ 
বছরের মধ্যে আর কোনও সংস্কার হয় নি। হান্টার কমিশনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সংস্কারের কোন সুযোগ ছিল না। এদিকে দেশের ক্রম বর্দমান উচ্চ শিক্ষার 
দাবীর সাথে বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছিল না । লর্ড কার্জন 
বিশ্ববিগ্ভালয় 'আইন পাস করে শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অভাব মেটাতে 
চেয়ে ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষর এই আইনে এমন কয়েকটি ধারা সঙ্নিবদ্ধ হয়েছিল 
যার ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশ্ববিগ্তালয় আইনের তীব্র সমালোচনা করেন 1 
ভারতীয় সমাজ বিখবিগ্ভালয় সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। বরং প্রয়োজনীয় 
সংস্কা'রর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তারা প্রসারিত করতেই চেয়েছিলেন | কিন্ত 
তৎকালীন ভারত সরকারের শিক্ষা নীতিতে সর্বভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার 
মনোভাব অত্যন্ত নগ্ররূপে প্রকাশ পাওয়ায় সরকারী সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহও 
অবিশ্বাস ভারতীয়দের মনে এমন তীব্র আহার ধারণ করেছিল যে এই আইনের মধ্যে 
সরকারী ছুরভিসন্ধির সন্ধানই তারা পেয়েছেন। দেশবাসীর মনে ধারণা হল যে 
সরকার শিক্ষা সংস্কারের নামে দেশীয় শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতেও 
বিশ্ববি্ঠালয়ের পরিচালনার ভার ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দিতে চান | 

সিমলা শিক্ষা সম্মেলনে ভারতীয়দের সহযোগিতা পরিহার করবার পর থেকেই 
কাজনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এদেশে একটা বিরূপ মনোভাবের স্থষ্টি হয়েছিল। 
তারপর বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করে দেশব্যাপী যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সেই 
পটভূমিকায় কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া অস্বাভাবিক ay | আজ অর্ধ 
শতাব্দীর অধিককাল অতীত হয়েছে, বঙ্গভঙ্গের উত্তাপ আর নেই, আজকের 
পরিস্থিতিতে কার্জনের শিক্ষানীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা যতটা সম্ভব সেই সময়ে 
তা হয় নি। তার ফলে কার্জনের উপর কিছুটা অবিচারও আমরা করেছি। 
* বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলবার প্রস্তাবে শিক্ষিত 
সমাজের পূর্ণ সমর্থন ছিল, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্পর্কে তাদের মনে 
সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন আইনে 
সে অর্থের কোন সংস্থান করা হয়নি। 

সেনেটের ফেলো আংশিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নেওয়া হবে এই নীতিতে 
দেশবাসী সম্তোষ প্রকাশ করলেও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা এত অল্প নির্ধারিত হয় যে এই 


১৪৪ আধুনিক ভারতের-শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


আইনে দ্বারা সেনেটের ইউরোপীয় দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতালাভ হবে বলে অনেকে ভীত 
হয়ে ওঠেন | এটা কার্জনের চক্রান্ত বলেই তাদের মনে ধারণা হয়। এছাড়া অধ্যাপক 
সদস্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে করা হয়নি বলে অসন্তোষ দেখা দেয়। শিক্ষক 
সম্প্রদায় বা সমাজের অন্ঠান্ত শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এই আইনে 
ছিল না। 
কলেজ অন্থমোদন সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের কঠোরতাকে তীব্রভাবে নিন্দা কর! হয়। 
ভারতীয় প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করে সরকার শিক্ষা সংকোচন নীতিকে কার্যকরী করতে 
ইচ্ছুক এই ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ বুদ্ধি জনগণের অত্যন্ত বিতৃষ্ণার কারণ 
হয়ে দাড়ায় । কলেজের অনুমোদন, সদস্য মনোনয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার 
জন্য বিধান প্রণয়ন প্রভৃতি বহু ক্ষমতা সরকারের কুক্ষিগত হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় 
সরকারী শিক্ষা দপ্তরের একটি শাখায় পরিণত হবে বলেই অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ 
করেন। 
এই আইনের নিন্দার দিক ছাড়াও গঠন মূলক একটা দিক ছিল সে কথা অস্বীকার 
করা যায় না। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার এই আইনের রচয়িতার| প্রধানতঃ 
বিশ্ববিগ্ভালয় পরিচালনার উন্নতি বিধানের জন্ত অধিক মনোযোগী ছিলেন। এই 
আইনের বিরুদ্ধে “সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্থ” বলে যে অভিযোগ করা হয় তার কারণ 
হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক একটা আইনে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ 
দেওয়া হবে আশা করা গিয়েছিল সেদিক থেকে সবাইকে হতাশ হতে হয়েছে। তবুও 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন! ব্যবস্থায় এ সময়ে যে গলদ দেখা দিয়েছিল তার সংস্কারের a3 
যে এরকম একটি আইনের দরকার ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। দেশবাসীর 
মনে কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক মনোভাবের জন্য এরূপ একটা অবিশ্বাসের TE 
হয়েছিল যে এই আইনের গঠনমূলক দিকের সঠিক বিচার করে এর মূল্যায়ন 
তারা করতে পারেননি। তৎকালীন বহু আশঙ্কাই যে অমূলক তা পরে প্রমাণিত 
হয়েছিল। 
এই আইনে দেনেট পুনর্গঠিত হলে সেনেটের কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেনেটে' 
ইউরোপীয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের হাতে চলে যাবে 
বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাও মিথ্যা প্রতিপন্ন xy | বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার 
অনেক উন্নতি হয়েছে, একথা বিশিষ্ট ভারতীয়গণ স্বীকার করেন | ঘন ঘন সেনেট ও 
Perera অধিবেশনের ফলে বিভিন্ন সমস্তার আলোচনা ও সু সমাধানের সম্ভাবনা 
গিনেটের কাযকরী শক্তি বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয়েছিল ৃ 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৪৫ 


আইনে কলেজের অনুমোদন ব্যবস্থায় অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল 
বলে এই ধারার তীব্র সমালোচনা হয়। কিন্তু এতে যে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধিত 
হয়েছিল একথা সবাই স্বীকার করেছেন। অনুমোদন ব্যবস্থায় কড়াকড়ির ফলে এই 
সময়ে কিছু কলেজ উঠে যায়। ১৯০২ খৃঃ অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭৭টি, 
৯৯০৭ খৃঃ কলেজের সংখ্যা কমে গিয়ে হয় ১৭৪টি। এতে নিরষ্টস্তরের অবাঞ্চনীয় 
ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্র কলুষিত হবার সম্ভাবনা অনেকটা! দূর 
হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরিদর্শন ও অনুমোদন ব্যবস্থায়, কঠোরতায় 
ভারতীয় প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় অধিকতর 
কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তাই দেশবাসীর মনে যে অহেতুক ভয়ের ze হয়েছিল তা 
দূর হয়। 
অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্ভালয়গুণিকে শিক্ষণধর্মী করে তোলার প্রস্তাব কার্যকরী 
করা সম্ভব হবে না বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাও অমূলক প্রমাণিত হয় ॥ কেন্দ্রীয় 
সরকার বিশ্ববিগ্যালয় গুলির জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর পূর্বে পাঞ্জাব 
ব্যতীত অন্ত কোন বিশ্ববিগ্তালয়ে অর্থ সাহায্য দেওয়া হত a) বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সাধারণ কার্য পরিচালনার জন্য কোন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ও হত all 
পরীক্ষা গ্রহণ ও নিজস্ব দপ্তরের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা পরীক্ষার ফি বাবদ 
যে অর্থ পাওয়া যেত সেই অর্থে বায় কুলিয়ে আরও কিছু টাকা বেচে aw | বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী করে তোলা যেমন এই আইনের একটি বিশিষ্ট অবদান তেমনি 
এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সরকরী তহবিল থেকে অর্থ ব্যবস্থা করা 
কার্জনের কৃতিত্বের পরিচায়ক | ১৯০৪-০৫ খৃঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ টাকা বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির শাসন কার্য 
পরিচালনা, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি ও গৃহ নির্মাণ, জমি ক্ৰয় প্রভৃতির জন্তু দেওয়া 
হয়। সাড়ে তের লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকার সমূহকে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য 
দেওয়া হয়। প্রথমে এই সাহাষা পাচ বছরের জন্য করা হবে স্থির হলেও এ সাহায্য 
স্থায়ী ভাবে দেওয়া হতে থাকে ! 

বিশ্ববিগ্ঠালয় আইনের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় এই আইন ভারতীয়দের 
মনে যে আশঙ্ক| ও সন্দেহের VE করেছিল তার অধিকাংশই অমূলক | বেসরকারী 
প্রচেষ্টার অবসান, শিক্ষাসংকোচন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ইউরোপীয় Ata, 
অর্থের অনটনে বিশ্ববিগ্তাপয় গুলিকে শিক্ষণধ্মী প্রতিষ্ঠানে ataa প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা 
প্রভৃতি কোন অঘটনই এই আইনের ফলে ঘটেনি | লর্ড কার্জন যে ভাবে তার পরিকল্পনা- 
কে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। ভূবে বিশ্ববিদ্যালয় 


de 


১৪৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার' ইতিহাস 


পরিচালনায় সরকারী হস্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল একথা অস্বীকার করা বায় না। এ 
সম্পর্কে স্তাডলার কমিশনের ভাষায় আমরা বলতে পারি-_ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালর সমূহ £_ 


— “the most completely Governmental Universities in the 
world.” 


ভারত সরকারের শিক্ষ! বিষয়ক প্রস্তাব 


( Government of India’s Resolution on Indian 
Educational Policy, 1904 ) 


১৯০৪ খৃঃ ১১ই মার্চ aw’ কার্জন তীর শিক্ষানীতি এক সরকারী প্রস্তাবে প্রকাশ 
করেন। সিমলা সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হরেছিল তা বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। এই প্রস্তাব সমূহের উপর ভিত্তি 
করেই সরকারীভাবে এক শিক্ষাবিষয়ক পত্র প্রকাশিত হয় | এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে 
ভারতের শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে দেশের তৎকালীন শিক্ষার প্রকৃত 
চিত্রটি উদ্ঘাটিত করা হয়। একদিক থেকে এই শিক্ষা পত্রটি অভিনব । সরকারের 
তরফ থেকে দেশের শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ আর এভাবে কোনদিন প্রকাশ করা হয়নি। 
এতে বলা হয়েছে ভারতের প্রতি পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতেই কোন RIAI নেই। 
চারটি ছেলের মধ্যে তিনটি ছেলে কোনরূপ শিক্ষা পার না এবং চল্লিশটি মেয়ের 
মধ্যে একটি মেয়ে সামান্ত লেখাপড়া শেখে । 

প্রস্তাবে স্বীকার করা হয় বিগত কুড়ি বছরে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, কিন্ত 
এ বিস্তার আশানুরূপ হয় নি। উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোন 
রকমে সরকারী চাকুরী লাভ। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর 
দেওয়ায় প্রকৃত শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। শিক্ষা হয়ে দাড়িয়েছিল পরাক্ষা কেন্দ্রিক। 
ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকার শিক্ষা নিতান্তই পু'বিগত হয়ে পড়েছিল | 
স্কুল কলেজে বুদ্ধির উৎকর্ষ অপেক্ষা স্থৃতিশক্তির .অন্থুণীলনই হচ্ছিল । ইংরেজী শিক্ষার 
অতিরিক্ত আগ্রহে মাতৃভাষার চর্চায় যথোচিত উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 

প্রস্তাবে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের eè নিয়ে আলোচনা করে কতকগুলি মুল্যবান 
নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত সরকার উডের ডেসপ্যাচ ও হাণ্টার কমিশনের 
নির্দেশিত নীতি অস্থসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতিকে গ্রহণ করেও 
কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবিভাগের নিয়নত্রণাধীনে রাখবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সরকারী 
বিস্তাপয়গুলিকে আদর্শরূপে রাখবার সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া উপযুক্ত সরকারী 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৪৭ 


পরিদর্শনের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থা হয়। পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয় Stal শুধু 
শিক্ষার ফলাফলেরই বিচার করবেন না, শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও উপদেশ দেবেন | 


প্রাথমিক শিক্ষা! £ 

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হলেও তাতে আত্মসনস্তষ্টির 
কোন কারণ থাকা উচিত নয়। লোকসংখ্যা বুদ্ধি'ষে হারে হচ্ছিল শিক্ষার প্রসার সে 
অনুপাতে হয় নি। . ৯৮৭*-৭৯ খৃঃ দেশে ৯৬,৪৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬,০৭,৩২০ 
জন ছাত্র ছিল, ১৮৮১-৮২ খৃঃ এই সংখ্যা বেড়ে স্কুলের সংখ্যা হয় ৮২,৯১৬টি ও 
ছাত্রসংখ্যা হয় ২০,৬১১,৫৪১ জন। কিন্তু দশ বছর বাদে ১৮৯১-৯২ খৃঃ স্কুলের সংখ্যা 
সামান্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭,১০৯টি হয় এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ২৮,৩৭,৬০৭ জন। 
১৯০১-০২ খু? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯০,৫৩৮টি হয়, বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা কমলেও ছাত্র সংখ্যা কমেনি এই সময় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২১৬৮,৭২৬ জন, 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃদ্ধির সাথে সমান তালে 
এগিয়ে চলতে পারছিল না । এই ত্রিশ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়ে 
৩০২০টি থেকে ৫,৪৯৩টি হয়ঃ ছাত্র সংখ্যাও সে ARNG ২,*৪,২৯৪ জন থেকে-_ 
বিগুণেরও কিছু বেশী ৫৫৮.৩৭৮ জন হয়। প্রাথমিক শিক্ষার oy সরকারী ব্যয় 
বিগত পঁচিশ বছর কালের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ১৮৮৬ খৃঃ প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য ব্যয় ছিল >Y, e, IIN টাকা ১৯*১-০২ খৃঃ দেখা! যায় এই খাতে ব্যয় 
হচ্ছে ১৬,৯২,৫১৪২ টাকা অর্থাৎ পঁচিশ বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় ও বাড়েনি। 
তাই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছিল, যদিও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন দিন দিন 
বেড়েই যাচ্ছে কিন্ত সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য 
আয়োজন হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি যতটা মনযোগ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে 
সে মনোযোগ দেওয়া, অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা কোনটাই হয় নি। 
ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সাথে একমত হয়ে প্রস্তাবে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার 
কার্ধকরীরূপে প্রসার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য—“The active extension 
of Primary education is one of the most important duties of 
the state”. 

অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আশাম্রূপ প্রসার হচ্ছে না, তাই স্থির হয় 
প্রাদেশিক রাজন্বের একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতি্ঠানগুলি প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন অন্ত কোনরূপ শিক্ষার প্রসারের জন স্বর্ণ বায় 


বি আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইন্তিহাস 


করবে না । এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বছর তাদের শিক্ষা বাজেট fase এলাকার 
পরিদর্শকের মারফত শিক্ষা অধিকর্তার (D.P.1) নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাবে | 

গ্রামের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পল্লী অঞ্চলের জন্য পাঠক্রম রচিত za 
শিক্ষার উপযোগিতা! বাড়বে । শিক্ষীপদ্ধতি সকলের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য হবার মত 
করে সহজতর করতে হবে। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে 
কৃষিবিদ্ভার প্রবর্তন হয় । পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সাহাব্যদান নীতি (Payment 
by results) পরিহার করতে ও শ্িক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও ট্রেনিং ব্যবস্থার কথা 
প্রস্তাবে বল! হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে কজন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন | মাধ্যমিক 
বা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দেওয়ায় সেখানে শিক্ষা 
ংকোচনের দায়িত্ব নিয়ে মানোন্নয়ন করবার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা 
ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই 
প্রথম স্বীকার করা হয়__প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান FST! 
গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও সহরের শিক্ষাধীরা একই রকম হবে এমন কোন কথা নেই। 
পল্লীর প্রয়োজনের দিকে চেয়ে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার নিদেশও বাস্তব বুদ্ধির 
পরিচায়ক । প্রস্তাবে পল্লীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা! হয় 

“The aim of the rural school should be, not to impatt 


definite agricultural training but to give the children ৪. 
preliminary 


training which will make them intelligent 
cultivators, will train them to be observers, thinkers, 2” 
experimenters in however humble amanner, and will protect 


them in their business transactions with the land lords t° 


whom they pay rent and with the grain dealers to whom they 
dispose their crops. 


i The reading books prescribed should E 
written in simple language, not in unfamiliar literary style, 2? 
should deal with topics associated with BET life. Th 
Grammar taught should be elementary, and only native system? 
of arithmetic should be used, The Village map should { 
thoroughly understood, and most useful course of instruction 
may be given in the accountent’s papers enabling every ee 
before leaving school to master the idees of the qien 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন ১৪ 
ə 

accounts and to understand the demands that may bemad 
. made on 


the cultivator.” 
না ক শিক্ষ! £_বিগত ত্রিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবনীয় প্রসারকে 


প্রস্তাবে “একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন1” বলা হয়েছে। এই শি 
ক্ষা প্রসারে 
সাথে এই সংখ্যাগত বৃদ্ধির কুফলের দিকে ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে 5 Le 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবাধ বিস্তারের ফলে শিক্ষার মান যাতে নেমে যেতে না পারে 
corey প্রস্তাবে মাধ্যমিক RAT অনুমোদন সম্পর্কে কড়াকড়ি করতে বল হয়। 
৮ UJ 


—“that it is actually wanted, that financial stability i 
is 


assured, that its mana; 
constituted, that i 


standard, that due provisio 
health, recreation and discipline of the pupils, that the teach 
, al hers 


are suitable as regards character, number and qualificati 

that the fees to be paid will not involve such competi mi ang 

xisting school as will be unfair and টিকা? ses 
o the 


any ৪ 
Long 

of education. (Govt. Resolution on Educati 
Jon 


interests 


1904 ) 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণও অনড় হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা যাতি 
ক 


(mechanical) হয়ে যাচ্ছিল পাঠক্রমে বৈচিত্রা কৃষ্টি 
$ s র জন্য 
on প্রবর্তন করতে বলা হয়। দুল ফাইনাল পরীক্ষার 
প্রস্তাবে বলা হয়_-প্রাথমিক শিক্ষ 
মাতৃভাষার স্থান ইংরেজী গ্রহণ bah SS: স্থান 
সরকার 


ব্যবস্থা করে বহুমুখী 
শিক্ষার মাধ্যম স 


নেই ও স্থান থাকবে না । 
। একথা সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পরীক্ষা, ইংরেজীতে 


গ্রহণ করতে চায় : 
গ্রহণ করবার ফলে মাধ্যমিক সুরে ংরেজীর উপর স্কুলে 
অত্য 
রণ কত areas ভাষা লহ অবহেলিত হচ্ছে! শিশু fer et an 
g ও মাতৃভাষার ভিত্তি দৃঢ় না হলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয় কিছুটা 
ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া নুরু হবার পর যেন এ ভাষায় অন্য বিষয় শি | হবে at | 
না হয়। এর ফলে ছেলেরা না বুঝে WS করতে শিখবে কিন্ত a iih চেষ্টা 
শেখান হল তা সঠিকভাবে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হবে না। লি য় তাদের 
বছর বা পার হবার পরে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তা এ i 3057 
রর রা যেতে 
পারে। 


১৫০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


কোন অবস্থায়ই মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষাকে ত্যাগ করতে দেওয়া 
হবে না 

“English has no place, and should have no place in scheme 
of primary education. It has never been part of the policy 
of Government to substitute English language for the 
vernacular dialects of the country...As a general rule, a child 
should not be allowed to learn English as a language until he 
has made some progress in the primary stages of instruction 
and has received a thorough Grounding in his mother tongue. 
It is equally important that when the teac 
begun, it should not be prematurely em 
of instruction in other subjects. 
prevalent in Indian schools, 


hing of English has 
ployed as the medium 
Much of the practice, too 
of Committing to memory ill 
understood phrases and extracts from text-books or notes, 
may be traced to the scholars having received 


instruction 
through the medium of English before their knowledge 
of the language was sufficient to enable them to understand 


what they were tanght. The 
the use of Vernacular 
instruction should broadly 
age of 13. 


line of division between 
and of English as medium of 
Speaking be drawn at a minimum 
No scholar in a Secondary School should, even then 
be allowed to abandon the study of his 


should be kept up until the end of the sch 
Resolution of 1904). এই প্রস্তাবে মাতৃভাষার গু 
করে বলা হয়েছে যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে 
SRG ভাষা কথ্যভাষার স্তরে নেমে যাষে। কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য তাতে ae 
করা সম্ভব হবে না। দেশীয় ভাষা সম্পর্কে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! ৪-_বিশ্ববিগালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় 
কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্বাবগ্ঠালয স্থাপন কালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো 
ও গঠন পদ্ধতি ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে আদশঁরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল | 
পরবর্তীকালে ইউরোপের শিক্ষাদর্শের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ 


Vernecular, which 
ool course.” (Govt. 


রুত্বকে দ্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৫১ 


কারা বিশ্ববিগ্ভালয়ের দোষ ত্রুটি দূর করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করে তাকে শিক্ষণ 
ail রূপ দেওয়া হয়েছে। পরিবতিত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রয়োজনীয় সংস্কার অত্যাবশ্যক বলেই মনে করে । বিশ্ববিগ্তালয়ের সমস]া ও সংস্কারের 
দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উপর দেওয়া হয়েছিল বলে শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে এ 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নি। ASW সংস্কার সম্পর্কে শুধুমাত্র ইংগিত 
করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে সেনেটের আয়তন অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
দৈনন্দিন কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তাই সেনেটের পুনর্গঠন করে তাকে কাজ - 
চালানোর উপযোগী করে তুলতে হবে। সিপ্ডিকেটের আইনগত মর্ধাদা স্বীকার করতে 
হবে। অনুমোদিত কলেজগুলির পরিদর্শনের সুষ্ঠু বাবস্থা করতে হবে। নতুন কলেজের 
অঙ্রমোদনের পূর্বে শিক্ষার উন্নতমান সেখানে রক্ষিত হবে কিনা সে লম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে 
agata creat হবে। RARI কমিশনের সুপারিশ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের 
উপর ভিত্তি করেই বিশ্ববিগ্ালয় আইন রচিত হয়েছিল | 

অন্যান্য সংস্কার ₹ লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষার অন্ঠান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে ও 
উন্নতির wa প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করেছিলেন। শিক্ষার সাথে পরোক্ষভাবে 
যুক্ত এমন সব বিষয়ে ও তার মনোযোগ ছিল। কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় 
কারিগরী শিক্ষা প্রধানতঃ সরকারী প্রয়োজন মেটাতে উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষার দিকেই 
চালিত হয়েছে। দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার 
জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ প্রস্তাব পত্রে করা হয়। PAAT দেশে 
যেখানের এক তৃতীয়াংশ লোকের উপজীবিকা কৃষি সেখানে FARI শিক্ষার যে সামান্ট 
ব্যবস্থা ছিল তা দিয়ে দেশের কোন প্রয়োজন মেটানই সম্ভব নয়। কৃষিবিগ্ঠা শিক্ষার 
ব্যাপক আয়োজন করবার নির্দেশ ও ভারতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে শিক্ষা পত্রে সুপারিশ করা হয়েছিল। 

নিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রস্তাব সরকারী পত্রে করা হয়। দেশের A শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবে মোটেই 
areta প্রকাশ করা হয়নি | ্ত্ীশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে আরো! অর্থ ব্যয়ের 
নিদেশি দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠা, 
পিক্ষিকাদের জন্ত শিক্ষণ বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা ও অধিক সংখ্যক পরিদপ্রিকা নিয়োগের কথা 
প্রস্তাবে বল! হয়। 

লর্ড কার্জনের এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব তথ্য ও নীতি সমৃদ্ধ একটি গুরুত্পূর্ণ দলিল। 
ভারতীয় শিক্ষার প্রসার ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে বহু মূল্যবান পরামর্শ প্রস্তাবে 
দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা শুধু নীতিগত 


ক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
১৪২ আঁধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিং 


ভাবেই স্বীকার করে কর্তব্য শেষ করা হয়নি। RE টা < HAP 
অর্থের ব্যবস্থা করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া! হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন 
বৃত্তি শিক্ষা সম্পকী বিশেষ ARIA প্রস্তাব সমূহ আজও অবহেলিত 
ইংরেজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার কত ও ART BNE অৰ্থপূণ 
নীরবতা এই মূলবান শিক্ষা পত্রের প্রধান ক্রচি। 
চারুকলার স্কুলগুলির সংস্কার কার্জনের আর একটি বিশিষ্ট অবদান। এই স্থুলগুলি 
ভারতীয় চারুকলা ও শিল্পের কোন উন্নতি সাধন করতে পারেনি বলে অনেকে এই 
প্রতিষ্টানগুলিকে উঠিয়ে দেবার দাবী জানান। কার্জন এই বিগ্তালয়গুলির সংস্কার করে 
ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। কৃষির সংস্কারের sy শুধু নীতি নির্ধারণের 
মধ্যেই কার্জনের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল ay | এই সময়ে দেশে কষিবিদ্া শিক্ষার জন্ত 
কয়েকটি কলেজ ছিল। কিন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যার প্রয়োগে কলেজীয় শিক্ষা 
শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। কার্জন ah বি 


Pfa গবেষণা 
পনের ও মাধ্যমি 


> | হয়। কার্জন 
a পক্ষপাতী ছিলেন fez ব ধর্ম 
নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহসী হননি) হু ঘোষিত 
কার্জনের শিক্ষানীতির বহু নিন্দা 


কটি কাজের ay আমরা তার কাছে 
৬ ত স্থৃতি ভম্ভগুলি অবহেলা! ও aya 
ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কার্জন এই স্মৃতি সৌধ, ₹ 


4 4) প্রণয়ন করেন। 
ডেসপ্যাচের facet অনুসারে প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু 
বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে সংযোগ ও কাৰে , 


এই অভাব দূর করবার জন্ কার্জন কেন্দ্রীয় 


জেনারেল অব এডুকেশন (Director General of Educa 


i 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৫৩ 


জাতীর শিক্ষা আন্দোলন 2_লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা বিরোধী 
মনোভাবের ফলে দেশে তীব্র অসন্তোষের ae হয়। জাতীয় আন্দোলনকে 
ay Vat জন্ত Sta বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার ফলে এই অসন্তোষ তীব্রভাবে 


আত্মপ্রকাশ করে। দৌশব্যাণী WH অলোড়নের È হয়। বঙ্গ ভঙ্গ 
পরিকল্পনাকে বার্থ করবার জন্ত যে আনোজন BR ছ (জেই আন্দোলনে 
দেশের ছায়াত দূঝে দলে যোগ দে, রাজনৈতিক আন্দোলনে ছা 


যোগদান সরকার মোটেই মুন CRA সরকার থেকে এক সাকুলার 
জারী করা হল স্কুলের ছাত্ররা কোন সভা বা CRONE AN দিলে তাদের 
কঠোর ভাবে শাসন করা হবে। ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী এই 
বিশ্বামে শিক্ষিত সমাজ পূর্বেই প্রভাবিত হয়েছিল। সরকারের এই নিদেশে জাতীয় 
নেতৃবৃন্দ AAAI প্রভাবমুক্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য একটি আন্দোলন 
গড়ে তুললেন। eam TANT রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি 

; জাতীয় শিক্ষা qfi (National Council of 


দেশের haa ব্যক্তিদের চেষ্টায় 
Education) স্থাপিত হয়। এইজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাদ। cotal হয়। জাতীয় 


শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য বিস্তৃত খসড়া তৈরী হয়। উচ্চতম শ্রেণী থেকে নিয়তম 
শ্ৰেণী পর্যন্ত কোথায় কি পড়ান হবে তা স্থির হয়। কলিকাতায় গ্তাশন্তাল কলেজ 
স্থাপিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধক্ষ্য নিযুক্ত হন। যাঁদবপুরে 
যন্ত্র শিক্ষার জন্য ‘টেকনিক্যাল’ স্কুল স্থাপিত হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় 
Rataa প্রতিষ্ঠিত za I - 
সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দুরে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্ত ব্যাপক ভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এই প্রথম 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন কালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। স্বদেশী 
আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে DMIA কলেজ বন্ধ হয়ে যায় । জাতীয় বিদ্যালয়গুলিও 
ধীরে ধীরে উঠে যায় । বহু বাধা farsa মধ্য দিয়েও যাদবপুরের টেকনিক্যাল স্কুলটি ধীরে 
ধীরে উন্নতি করে ১৯৫৬ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে | 
শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের দান $_ইংরেজ শাসকদের মধ্যে লর্ড কার্জনের 
কার্ধের যে পরিমাণ সমালোচনা হয়েছে ও ভারতীয় সমাজ যে ভাবে তার তীব্র নিন্দা 
করেছেন কার্জনের পূর্ববর্তী কোন ইংরেজ শাসকের এরূপ তীব্র বিরোধিতার সন্মুখীন 
হতে হয়নি। ভারতীয় জনমত তার বিরুদ্ধে যাবার জন্তু তিনিই অনেকখানি দীয়ী। 
সাআজ্যবাদী দাম্ভিক মনোভাবে তিনি এমন আচ্ছন্ন ছিলেন যে এদেশের লোকের 
মতামতের কোন মুল্য দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি! কার্জনের শিক্ষানীতি 


১৫৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ভার রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে এদেশের শিক্ষিত সমাজ তীর 
প্রতিটি সংস্কার গূঢ় অভিসন্ধিয়ূলক বলে সন্দেহ করেছেন। তীর SROI জন্য 
মহামতি গোখেলে কাজনকে ভারতের শিক্ষা জগতের Cage, বলতে বাধ্য 
হয়েছিলেন | 

পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি তার সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতি অনেকাংশেই 
অমূলক ছিল। তবু তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন fore আকার ধারণ 
করেছিল যে কাজের সংস্কারের সঠিক মূল্য নিরূপণ সে যুগে সম্ভব হয়নি। কার্জনের 
মনোভাব যাই থাকুক যদি কার্ষের ফলাফল দেখে বিচার করতে হয় তাহলে কার্জন 
আমাদের নিকট কিছুটা প্রশংসার দাবী করতে পারেন। বঙ্গ বিভাগের যুগ আমরা 
অনেক পিছনে ফেলে এসেছি তার চেয়ে অনেক বড় ক্ষতিকে আমরা মেনে নিয়েছি 
তাই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করে কার্জনকে আর খুব বড় অপরাধী বলে মনে হয় 
না। আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাতে 
আমাদের বিশ্বয়ের উদ্রেক হয়। শিক্ষার প্রতিটি বিভাগে তার সমান মনোযোগ ছিল। 
যে মনোভাব নিয়েই তিনি শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হন না কেন তার ফল দেশের পক্ষে 
কল্যাণকরই হয়েছিল । আমরা দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সদিচ্ছা মাত্র প্রকাশ 
করে তিনি তার কর্তব্য শেষ করেন নি-_ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের 
সংস্থানও তিনি করেছিলেন | মাধ্যমিক ও কলেভীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিদর্শন 
ব্যবস্থা ও অনুমোদন বিধানের কঠোরতা শিক্ষার মান উন্নয়নের সহায়কই হয়েছিল। 
বৃত্তি শিক্ষায় ব্যবস্থা কুষিবিভাগের পুনর্গঠন ও PARI সংস্কার এবং গবেষণার উন্নতি, 
মাতৃভাষা অন্ণীলনে উৎসাহ দান, প্রভৃতির জন্য তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 
দেশবাসীর ভয় ছিল শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে কার্জন শিক্ষা সংকোচন করতে চায়, 
ties তা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউরোপীয় কবলিত করবার ইচ্ছা যদি তার থেকেও 
থাকে বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। বরং বিশ্ববিগ্ঠালয় আইনে সেনেটের ও সিপ্ডিকেটের 
পুনর্গঠনে প্রশাসনিক দিকে উন্নতির সহায়কই হয়েছিল | বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী 
করে তোলার চেষ্টা তার সময় থেকেই সুরু হয়। শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব 
তিনি স্বীকার করে নেন। 

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের 
চেষ্টা tataa ছিল-__জাতীয়তাঁবাদকে তিনি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তার সংস্কার পরবর্তীকালে কল্যাণকরই হয়েছিল। জাতীয় স্মৃতি 
সৌধ রক্ষার আইন প্রণয়ন করে তিনি আমাদের ক্বজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন। 
নবদিক থেকে বিচার করলে শাসক লর্ড কাজনকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন 


লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৫৫ 


শিক্ষা সংস্কারক রূপে ভার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। অধ্যাপক অমরনাথ ঝা 
কার্জন সম্পর্কে বলেছেন__ 

“Now that the ashes of the numerous strifes are cold, all 
Indians are grateful to the wise statesmanship of the Great 
Vieeroy who did so much to preserve our ancient monuments 
and raise our educational standards. By these achievements he 
still lives, and generations of Indians will bless him for them.” 
(As quoted by Syed Nurullah & J. P. Naik). 


ee 


TAN AAT 
কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন 


(১৯০৪-__-১৯২১) 


ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব প্রাথমিক শিক্ষা 

(১৯১৩ খৃঃ ) প্রাথমিক শিক্ষা বিল_গোখেলের 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেলীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা 

উচ্চ শিক্ষার সমন্তা a শিক্ষা 
মাধ্যমিক শিক্ষা | মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্ট। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তা | ফলশ্ৰুতি 


লর্ড কার্জন যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট 
পরিবর্তনের সুচনা দেখা দিয়েছে। বাংলায় WHER রোধ করবার Gy স্বদেশীও 
বয়কট আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় এই রাজনৈতিক আলোড়নের প্রতিক্রিয়া 
শিক্ষা জগতেও প্রতিফলিত হর। ছাত্রগণ দলে দলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ 
দেয়। ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে সরকারী দমন নীতি রুদ্ররূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। ফলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের স্থষ্টি হয়। কার্জনের 
সাম্রাজ্যবাদী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব গণচেতনার সঞ্চার 
হয়। বিদেশী শোষণ ও শাসনের নগ্ররূপ শিক্ষিত সমাজকে জাতীয় প্রেরণায় 
উদ্ধুদ্ধ করে। 

ভারতের নবজাগরণের ইতিহাস সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের নব জাগরণের ইতিহাসের 
সাথে জড়িত। জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় ( ১৯০৫) আধুনিক প্রাচ্যের 
ইতিহাসে এক বুগান্তকারী ঘটনা। পাশ্চাত্য শক্তি অজেয় এই ভ্রান্তি দূর হয়ে 
এশিয়ার জাতি সমূহ আত্মশক্তি সম্পর্কে নব চেতনা লাভ করে। এশিয়ার বিজি 
দেশে বন্ধন যুক্তির আন্দোলন সুরু হয়। পারস্তভও তুরস্কে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও 
প্রতিনিধি মূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত al প্রতিক্রিয়াশীল মাঞ্চুবংশের অবসানে চীনে 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। “স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার” এই মহাবাী 
ভারতীয়দের কণে ধ্বনিত হতে AF হয়। জাপানের মত ভারতও একদিন জগৎ 
সভায় অন্তান্ত দেশের সাথে সমান মর্যাদার অধিকারী হবে এই বিশ্বাস ভারতবাসীর 
মনে নতুন প্রেরণার স্থষ্টি করে। 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন ১৫৭ 


নবজাগ্রত ভারত শাসক সম্প্রদায়ের সকল নীতিই আর অবনত মস্তকে মেনে 
নিতে চাইছিল না। কাজননের শিক্ষানীতি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে এই 
আশঙ্কায় তীর শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা হয়! কাজনের ভারত ত্যাগের পর 
তার কোন কোন নীতি পরবর্তী বড়লাটগণ পরিবর্তন করেন। জনমতের প্রবল 
দাবীর নিকট মাথা নত করে সরকার বঙ্গবিভাগ রহিত করতে বাধ্য হয়। PA 
শিক্ষিত ভারতীয়দের তার শাসন পরিষদে স্থান দিতে রাজী ছিলেন না। মলি-মিশ্টো 
সংস্কারের (১৯০৯ খৃঃ) ফলে শাসন পরিষদে ভারতীয় সদস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। 
মলি-মিণ্টো সংস্কারকে উপলক্ষ করেই আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা 
প্রকাণ্তভাবে দেখা দেয় । ভারত সরকারও নানাভাবে এই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে 
প্রশ্রয় দেয়। মুসলিম সম্প্রদায় সরকারী প্রশ্রয়ে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী করে।' 
হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ দাবী দেখ! দেয়। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার 
বিষ প্রবেশ করে। 

কাজ'নের অন্ঠান্ত নীতির পরিবর্তন হলেও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির কোন পয়িবর্তন 
হল না। ভারত সরকার অধিকতর উৎসাহের সাথে তার নীতিকে কার্যকরী করতে 
তৎপর হয়ে উঠল। ভারতের শিক্ষা প্রসারের পথে প্রধান বাধা ছিল অর্থ নৈতিক 
AN) সরকারী রাজস্বের অতি সামান্য অংশই শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হত। 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় কর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্তু যে অর্থ ব্যয় করত 
এ বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি অকিঞ্চিংকর। বিগত শতাব্দীর 
শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার একটা স্থিতাবস্থায় এসে দীড়ায়। প্রাথমিক 
শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য কার্জন এই খাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ FAA | 
পরবর্তী বড়লাটেরা এই ব্যবস্থা চালু রাখেন। ৯৯০১-*২ খৃঃ শিক্ষার জন্য সারা 
ভারতে মোট ব্যয় হত ১০৪ লক্ষ টাকা ১৯১১-২২ খৃঃ এই ব্যয় বেড়ে হর ৯০২ লক্ষ 
টাক|। বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই সরকারা বাজেটে ঘাটতির পরিবর্তে Bae হতে 
সুরু করে। এই Bes অর্থের একটা অংশ শিক্ষার জন্যও ব্যয় হত। এই আধিক 
সচ্ছলতার ফলে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই কমবেশী প্রসার লাভ হয়। তবে এই অতিরিক্ত 
অর্থের একটা বিরাট অংশই সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ব্যয় করা হত। 
সেই তুলনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য খরচ অনেক কম ছিল। সরকারী 
মনোযোগ এ সময় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা প্রসারের দিকেই নিবদ্ধ ছিল বলে সরকারী বরাদ্দ 
অর্থ সেইজন্তই বেশী ব্যয় করা হত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে 
স্বীকার করেও এজন্য যথোচিত অর্থ বরাদ্দ করা হয় নি। 


১৫৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব 


(১৯১৩ খৃঃ ) 


প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের কার্পশ্যে সাধারণের মধ্যে সরকারী 
টিক্ষানীতি সম্পর্কে অসস্তোষের WE হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক 
শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার দাবী জানায় । মহামতি গোখেলে 
রাজকীয় আইন পরিষদে এই উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করেন । এই পরিস্থিতিতে 
সমাট পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণকালে ১৯১২ খুঃ ৬ই জানুয়ারী কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভাষণ দান কালে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন। ভারতের 
শিক্ষা সম্পর্কে তার উক্তি তৎকালীন ভারত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নতুন 
নীতি গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল। তিনি কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্ালয়ে বলেন, 

“It is my wish that there may spread over the land a net 
work of schools and colleges from which will go forth loyal and 
manly and useful citizens, able ‘o hold their own industries 
and agriculture and all the vocations in life. And it is my 
wish, too, that the homes of my Indian subjects may be 
brigtened and their labour sweetened by the spread. of 
knowledge with all that follows in its train, a higher level of 
thought of comfort, and of health. It is through education 
that my wish will be fulfilled, and the cause of education in 
India will ever be very close to my heart. 

এই ভাষণের কিছুদিন বাদেই দিলী দরবারে শিক্ষার জন্তু বাধিক অতিরিক্ত পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। সম্রাট পঞ্চম অর্জের ভারতের শিক্ষা 
সম্পর্কে আগ্রহ, ও গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষাবিলের প্রতিক্রিয়ায় 
পাঁলামেন্টের সদস্তগণ ও ভারতে শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেন। টন 
৩০ শে জুলাই পাল“মেণ্ট সভায় ভারতের SD ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা! কালে Ee 
ভারত সচিব স্বীকার করতে বাধ্য হন ভারতের শিক্ষার প্রসারের qa সরকারের আরে 
মনোযোগী হওয়া দরকার | তিনি বলেন যদি সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জনকে 
স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বরসের বলে ধরা হয় তাহলে ভারতে এর মধ্যে পরা) রন 
ছেলে ও ৭ জন মেয়ে স্কুলে যায়| দিল্লী দরবারে প্রতি বছর শিক্ষার জন্য চর 
০৩০,৯০০ পাউণ্ড বাধিক ঘে ব্যয় মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ধু 


কার্জন থেকে দৈতশাসন ১৫৯ 


পুরোপুরিই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৯০,০০০ হবে, 
অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ বুদ্ধি পাবে। দ্বিগুণ সংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার 
স্থযোগ পাবে। প্রতিটি ama জন্য বাযিক ২৫ পাউণ্ড ব্যয় করা হবে। যে সব 
অঞ্চলে FA নেই সেখানে স্কুল স্থাপন করা হবে এবং পুরানো! স্কুলগুলির জন্য যেখানে 
বাধিক মাত্র দশটাকা ব্যয় কর! হয় স্কুলের উন্নতির জন্ত তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে। 

সরকারা প্রস্তাব $_চারদিকের অবস্থার চাপে ভারত সরকার ১৯১৩ gt ২১শে 
ফেব্রুয়ারী শিক্ষা বিষয়ক সরকারী নীতি প্রস্তাবাকারে প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব 
পত্রে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পর শিক্ষা সংস্কার সম্পকীয় কতগুলি 
সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাব পত্রে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, ভারতের 
শিক্ষা ব্যবস্থায় বহু EB বিচ্যুতি রয়েছে। সরকারী অনবধানতার জন্য বহু নিয় মানের 
Rama সরকারী অনুমোদন ও সাহায্যলাভে সমর্থ হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের 
অভাবে বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হয়নি | 

শিক্ষাবস্থার পর্যালোচনার পর প্রস্তাব পত্রে তিনটি মূল নীতির কথা বলা হয়েছে ঃ__. 

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা মান উন্নয়নের জন্ত অধিক মনোযোগ 
দেওয়া হবে। 

২। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ছাত্রদের জন্য অধিকতর কার্যকরী 
শিক্ষার আয়োজন করতে হবে 1 

৩। বিদেশে না গিয়ে যাতে ভারতীয় ছাত্ররা গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার সুষোগ 
পায় সেজন্য ভারতে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। 

মূলনীতি নির্ধারণের পর প্রস্তাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংস্কারের way 
বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়। 


প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয় $= 


লিখন, পঠন, অঙ্ক, অঙ্কন, প্রাকৃতিক পাঠ, শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি শিক্ষণ যোগ্য 
বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা হবে। 

উপযুক্ত কেন্দ্র নির্বাচন করে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রয়োজন 
বোধে নিয় প্রাথমিক বিদ্ঠালয়গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। 

প্রধানতঃ বোর্ড স্কুলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হবে। আধিক 
কারণে তা সম্ভব না হলে অনুমোদিত গুল, অন্যথায় পাঠশালা ও মক্তবগুলিকে সাহায্য 

শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহিত করা হবে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা স্কুলের (Venture 

School) উপর ভরসা করা হবে Ay | 


১৬০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সারা ভারতের গ্রাম ও সহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম স্থির করা সম্ভব নয়। . 
তবে পল্লী অঞ্চলের পাঠক্রম রচনায় স্থানীয় ভূগোল, প্রকৃতি পরিচয় সম্পর্কে ব্যবহারিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা সম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষক পেলেই পাঠক্রমে অধিকতর বৈচিত্র্য 
সাধন সম্ভব | k 

সমাজের যে শ্রেণীর বালক বালিকার! শিক্ষালাভ করবে সেই শ্রেণী থেকেই শিক্ষক 
নিযুক্ত করা হবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ট্রেনিং 
প্রাপ্ত শিক্ষকের বেতন ১২২ টাকার কম হবে al) শিক্ষকদের জন্য পেন্সন বা 
প্রভিডেওফাণ্ডের ব্যবস্থা থাকবে | 

একজন শিক্ষককে ৫" জনের অধিক ছাত্র পড়াতে হবে না; এই সংখ ৷ ৩০।৪০ 
জনের মধ্যে হলেই ভাল হয় 

প্রতি শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক রাখবার চেষ্টা করাই সঙ্গত 

AIBA বা মাধ্যমিক দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতির ব্যবস্থা করতে হতে | 

্বাস্থাকর স্থানে অন্ব্যয়ে স্কুলগৃহ নির্মাণ করা হবে। নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব 
পত্রে স্বীকার করা হয় দেশে নারী শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়নি । মেয়েদের 
জন্য দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পাঠক্রম (‘Practical with 
reference to the position which they would fill in socia] life’) 
রচনার ব্যবস্থা করা হবে | 

মেয়েদের শিক্ষা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে না। শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষিকা ও 
পরিদশিকার সংখ্যা বৃদ্ধি কর! হবে | 

উড়ের ডেসপ্যাচে ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বেসরকারী Braye 
আধিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল শিক্ষা প্রস্তাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সেই নীতিই সমধিত হয়। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্ষেত্ হতে 
রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রত্যাহারের নীতিকে সমর্থন করা হয়নি। বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান রূপে রাখবার সিদ্ধান্ত করা হয়। i 

চিরাচরিত পাঠক্রমের বদলে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত স্বয়ংসম্পূণ পাঠক্রম 
রচনা করা হবে। উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থার দ্বারা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিচানগুলির 
মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে। 

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য অধিক সংখ্যায় শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে | 

১৯০৪ খৃঃ বিশ্ববিগ্ালয় আইন গৃহীত হবার পর Ree বিশ্ববষ্ঠা়ের কার্যপ্রণালী 
ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত 
করেন শিক্ষাদানের জন্য “ফেডারেল” বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি মোটেই উপযোগী নয়। 


sf 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন ১৬১ 


এতে শিক্ষার উন্নতি কি প্রসার কোন দিকেই স্থৃবিধা নেই। তাই ‘ফেডারেল’ 
বিশ্ববিদ্যালয় গঠন পদ্ধতি ইংলণ্ডে বর্জন কর! হয়। অধিকাংশ বিশ্ববিগ্ভালয়ই শিক্ষণ- 
ধর্মী একিক (Unitary) ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই 
আন্দোলনের ঢেউ ভারতে এসে পৌছায়। নতুন দৃষ্টি কোণ থেকে ভারতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয় আইনের কার্যকরীতা পরীক্ষা করে দেখা হয়। 

শিক্ষা প্রস্তাবে বলা হয়, সমগ্র ভারতের জন্য ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৫টি কলেজ 
উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে মোটেই পর্ধ্যাপ্ত নয়। পরিবতিত অবস্থার সাথে ates 
বিধান করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয় | 

বিশ্ববিগ্ভাপয়ের পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান দুইটি কাজই থাকবে । |ঢাকা, আলিগড়, 
বেনারস প্রভৃতি স্থানে আবাসিক এঁকিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলা হয়। 
পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। এজন্য বর্ধিত অর্থ 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্পর্কীত সুপারিশগুলি তখনই কার্যকরী করা হয়নি | 
কারণ কার্যে রূপ দেবার আগে এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করা 
যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় | 

এই প্রস্তাব পত্রেআরো! কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ ছিল। শিক্ষকদের বেতন 
বৃদ্ধি, পেন্সন ও প্রভিডেণ্ডফণ্ডের বাবস্থা, বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে 
বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী নৈতিক 
শিক্ষায় জন্য বিশেষ ভাবে সুপারিশ করা হয়। 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা 


(১০০৫ খুঃ-১৯১৯ খৃঃ ) 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্তাল় আইন ( ১৯০৪ ) গৃহীত হবার পর বিশ্ববি্যালয় পরিচালনায় 
ags উন্নতি হয়। সেনেটের আয়তন হ্রাস পাওয়ায় কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 
কলেজীয় শিক্ষার উন্নতি ও বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণ-ধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপ দেবার কাজে 
কর্তৃপক্ষ অধিকতর মনোষোগী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন 
FRR প্রণয়ন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ, পাঠক্রম রচনা, কলেজ 
পরিদর্শন, কলেজ ও বিদ্যালয় অস্থুমোদন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ কুশুঙ্খলভাবে পরিচালনার 
জন্ প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন রচিত হয়। 

৯১ 


on আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার পূর্বে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সরকার থেকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করা হত না। সেই সময়ে বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি 
ছিল পৰীক্ষা গ্রহণের যন্ত্র বিশেষ, পরীক্ষার ফি বাবদ যে অর্থ আয় হত অনেক সমর 
সে অর্থের একটা অংশ BES থাকত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট একটি অফিসের রক্ষণ/- 
বেক্ষণের জন্য সামান্য অর্থই ব্যয় হত। সেনেট সিণ্ডিকেটের amaa নিজ নিজ 
খরচেই যাতায়াত করতেন। এদের সভার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হত না। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। লর্ড কার্জন 
বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার উদ্দেপ্তে নিজস্ব গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, 
ছাত্রাবাস প্রভৃতির জন্য প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা করে পাঁচ বছরের জন্ত সাহায্য 
মঞ্জুর করেন। পরে এ ব্যবস্থা স্থায়ী সাহায্যে পরিণত হয়। এই টাকা থেকে 
১,৩৫,০০০ টাক! শুধু মাত্র বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত করা হয়। এই 
সাহায্য ছাড়াও ১৯১১-১২ খৃঃ এককালীন ১৬,০*,**২ টাকা ও পৌনঃপৌনিক 
২,৫৫,০০০ টাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সাহায্যের GD সরকার থেকে মঞ্জুর করা হয়। 
পরবর্তী পাচ বছরের জন্য ( ১৯১২-১৭ খৃঃ) উদার হস্তে সাহায্যের ব্যবস্থা কর! হয়। 
এই সময়ে এককালীন দানম্বরূপ বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির জন্তু ৪৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা 
হয়। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অর্থনীতিতে মিণ্টে৷ অধ্যাপক পদ স্থষ্টির Gy ১৯১০ খৃঃ 
১,০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল, ১৯৯৩ খৃঃ এই টাকা বাড়িয়ে বাষিক 
১৩,০০০২ টাকা করা হয়। নতুন বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়। আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিগ্ভালয়ের জন্য বাধিক > লক্ষ টাকা করে 
সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। ১৯০১ খৃঃ সরকার থেকে শুধুমাত্র পাঞ্জাব বিথবিগ্ভালয়কে 
দেওয়া হত ২৯,৩৮০ টাকা | বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সর্বসমেত ব্যয় হত বছরে 
৭,২১,০০০ টাকা । ৯৯২৯-২২ খৃঃ বিশ্ববিগ্তাপয়গুলি সরকার থেকে সাহায্য পেত 
২০,৫৪,০০০২ টাকা, এর মধ্যে বাংলাদেশের sy দেওয়া হত ৮,৬৫,১৩২২ টাকা | 
বিশ্ববিদ্ালয়গুলির জন্য এ সময়ে সর্বসাকুল্যে ব্যয় হত ৭৪,১৩,৯০০২ টাকা । সরকারী 
সাহাষা, পরীক্ষার ফিস, বেসরকারা দান প্রভৃতি নানা! xa বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির আধিক 
স্বচ্ছলতার স্থষ্টি হওয়ায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের fase বাড়ী, সেনেট হল, গ্রন্থাগার প্রভৃতির 
উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সুবিধা হর | 

আলোচ্য যুগেই বিশ্ববিদ্ভালরগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের দারিত্ব গ্রহণ করে। 
১৯২১ খৃঃ ৯২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাচটিতে শুধুমাত্র } শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালর অনুমোদন ও শিক্ষণ এই মিশ্র জাতীয় ছিল। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় 
গুলিতে যাতে ধীরে ধীরে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সে চেষ্টা হচ্ছিল। ১৯০৪ খৃঃ পর 


> 
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কয়েকটি বিশ্ববিগ্তালয়ে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে আই; 
ভিন্ন অন্ত বিষয়ের জন্য অধ্যাপক পদ ZÈ RII ১৯১০ খৃঃ অর্থনীতির জন্য মিন্টে 
অধ্যাপক পদের ZÈ হয়েছিল । ১৯১২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জন 
লেকচারার ও ৫৫০ জন ছাত্র ছিল। স্তার আগুতোষের পরিচালনায় কলিকাত 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষা কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়। কলা ও 
বিজ্ঞান বিভাগের aa দু’টি কাউন্সিল সৃষ্টি কর! হয়। স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার 
তারকনাথ পালিতের ২৫ লক্ষ টাকা দানে উচ্চতর গবেষণা ও স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান 
শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে মনোবিজ্ঞান 
( Experimental Psychology ) বিভাগ খোলা হয়। 

বিভিন্ন বিশ্বিষ্ঠালয়ের কতৃপক্ষ ভারত ও বিদেশের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের 
দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। 

মাদ্রাজ RaRa অনার্স ছাত্রদের GD প্রাচ্য বিগ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে। বোম্বে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিঞ্য বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ও ভাবা বিজ্ঞানের জন্য উইলসন 
অধ্যাপক পদ VE করা হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার 
চর্চার জন্ত সাধোলাল রীডারসিপ পদের স্থষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের নির্দেশ 
অন্থসারে কলেজ সমূহের পরিদর্শন ব্যবস্থায় কড়াকড়ি স্থরু হওয়ায় কলেজীয় শিক্ষার 
মান উন্নত হয়। অনুমোদন দান ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রচিত হওয়ায় বিভিন্ন 
কলেজের পরিচালনা ও শিক্ষার মধ্যে যে বৈসাদৃশ্ত ছিল ত৷ দুর হয়। অনুমোদন ও 
পরিদর্শন ব্যবস্থার কঠোরতায় শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে বলে আশগ্কা করা হয়েছিল। 
কয়েক বছরের মধ্যে কার্যত কিছু কলেজ কমে গিয়েছিল একথা সত্য কিন্তু ছাত্র সংখ্যা 
কমেনি । ১৯০২ খৃঃ কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪৫টি, ১৯১২ খৃঃ কলেজ কমে গিয়ে হর 
১৪০টি। কিন্তু ছাত্র সংখা এই সময়ের মধো ১৭,৬৫১ জন থেকে ২৯,৬৪৫ জন হয়। 
নিয় মানের কিছু কলেজ উঠে গেলেও উচ্চ শিক্ষার প্রসার হয়। বুটিশ ভারতে 
৯৯২১-২২ খৃঃ কলেজ সমূহে দেখ! বায় ৪৫,৪১৮ জন শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা (General 
education) লাভ করছে। এই সময়ে সারা ভারতে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল 
৫৪,৩৭৩ জন। কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কলা ও বিজ্ঞান 
বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ২০ °% বৃদ্ধি পেয়ে ছিল l 

সাধারণ শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটলেও সবি শিক্ষার উপযুক্ত প্রসার এই যুগে হয়নি 
১৯২১-২২ খৃঃ দেশে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ ছিল ১৬৭টি আর বৃত্তি শিক্ষার 
কলেজ ছিল exf এতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩,৬৬২ জন। এর মধ্যে ২০টি ছিল শিক্ষক- 
শিক্ষণ কলেজ, ১৫টি আইন কলেজ ৮টি মেডিকেল কলেজ ৬টি ক্কষিবিগ্ভালয়, ৫টি 


১৬৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বানিজ্য বিদ্যালয়, ওটি পণ্ড. ও ৩টি বন বিভাগীয় বিদ্যালয়। চিকিৎসা, আইন ও 
শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০,৫৪৩ জন, অন্তান্ত বৃত্তি শিক্ষা পাচ্ছিল 
৩,১১৬ জন । বৃত্তি শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা এই যুগে ছিল wi উচ্চতর বৃত্তি | সাধারণের 
পক্ষে চিকিৎসা কি আইন শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক 
আয়োজন করে নিয়স্তরের শিক্ষায় বৈচিত্রাসাধনের সুপারিশ করা হলেও কার্যক্ষেত্রে 
তখনও কিছু করা হয়নি | 

এই যুগে কলেজের ছাত্র সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় কলেজীয় শিক্ষার মানও তেমনি 
অনেক উন্নত হয়। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক, প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম, সুরম্য অট্টালিকা, 
সুসজ্জিত গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি সবদিক থেকেই কলেজগুলির মধ্যে উন্নতির লক্ষণ 
দেখা গিয়েছিল। কলেজের বেতন বেড়ে যাওয়ায় ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজ 
গুলির আধিক সচ্ছলতা বেড়ে যায়, ফলে পরিচীলকগণ কলেজের শিক্ষার উন্নতির জন্য 
অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হন। ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি ছাড়াও এই সময় সরকার 
থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থ বায় করা হতে থাঁকে। ১৯৫ খৃঃ 
থেকে পাঁচ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রসারের জন্য বছরে পাচ লক্ষ করে মোট 
২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জর কর! হয়। এই টাকার মধ্যে পাঁচ বছরে সাড়ে তের লক্ষ টাকা 
কলেজীয় শিক্ষা AAAI জন্য ব্যয় করা হবে বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। পরে এই 
সাহায্য স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হলে বাধিক ৩,৬৫,০০০ টাকা কলেজগুলির জন্য নির্দিষ্ট 
করে রাখা হয়। ১৯৭-১২ খৃঃ এই পাচ বছরে ভারত সরকার বাধষিক আরো 
২,৪৫,*০* টাকা কলেজীয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে। এ ছাড়া কলেজ ভবন নির্মান, 
ছাত্রাবাস aS ay প্রতি বছর অর্থ সাহায্য করা হত। ১৯২১-১২ খৃঃ সাধারণ 
শিক্ষার জন্য কলেজগুলির জন্য ৪৯২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এর মধ্যে ১৫:২৮ লক্ষ টাকা 
বে সরকারী কলেজের সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়। 

১৯০৯ খৃঃ ভারতীয় ছাত্রদের ইংলণ্ডে থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার জন্য লগুনের 
ক্রমণয়েল রোডে একটি সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। যে সব ইংরেজ পরিবার 
ভারতীয় ছাত্র গ্রহণে প্রস্তুত এই সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ছিল সেই খবর দিয়ে 
ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করা | 

উচ্চ-শিক্ষার সমস্য! £_আলোচ্য সময়ে কলেজীয় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার 
ঘটলে ও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হয়। এই যুগে কলেজাীয় 
শিক্ষা প্রধানতঃ সাধারণ শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপক কোন 
আয়োজন এই যুগের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় না। প্রথম অবস্থায় কলেজ থেকে 
শিক্ষ! শেষ করে বের হলেই সরকারী বিভাগে বা অন্ত কোন স্থানে একট! চাকুরী 


à- 


> 
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মিলত । এই সময়ে সাধারণ শিক্ষাই ছিল বৃত্তি শিক্ষার পর্যায়তুক্ত। কিন্ত দলে দলে 
ছাত্র যখন গ্রাজুয়েট হয়ে বের হতে লাগল তখন সবার পক্ষেই উপযুক্ত চাকুরী সংগ্রহ 
করা আর সহজ রইল না। শিক্ষিত বেকার সমস্ত! বলে একটা নতুন সমস্তা আমাদের 
সমাজ জীবনে দেখা দিল। বৃত্তি শিক্ষার যে সামান্য আয়োজন ছিল তাতে স্থান 
সংকুলান হত না বলেই সাধারণ শিক্ষার জন্য এত ছাত্র ভীড় করত | সাধারণ শিক্ষা 
কিরূপভাবে বিস্তার লাভ করছে তা বোঝা যায় যখন দেখি যেখানে ১৯১২ খুঃ বি, এ, 
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,৩৫৮ জন ১৯১৭ খৃঃ সেখানে বি এ, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 
৮০৮৯ জন । অন্য কোন সহজতর পথ খোলা ছিল না বলেই বাধ্য হয়ে এত ছাত্র 
" সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করছিল। দেশে উচ্চ শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল সত্য, কিন্তু এই 

শিক্ষা বাবস্থায় দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। উডের 
ডেসপ্যাচে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল উপযুক্ত সরকারী কর্মচারী aes 
হবে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, কার্যত দেখা যায় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন সেই 
Sma সিদ্ধির জন্তই গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করবার 
নির্দেশ ডেপপ্যাচে থাকলেও সেই সুপারিশকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা অতি সামান্যই 
হয়েছিল॥ ফলে উচ্চ শিক্ষার যে ব্যবস্থা হল সেই সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে চাকুরীর 
সন্ধান ভিন্ন অন্ত কোন পথ শিক্ষার্থীদের সামনে আর খোলা থাকত না। শিল্প 
বাণিজ্যের প্রসার না হওয়ায় ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় 
উডের ইচ্ছাই আমাদের জীবনে কার্যকরী হচ্ছিল। 

নতুন বিশববিদ্তালয় স্থাপন ৪৯৮৮৭ খৃঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ালয স্থাপিত হওয়ার 
পর ত্রিশ বছরের মধ্যে নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। উচ্চশিক্ষা! প্রসারের 
সাথে সাথে বিখবিগ্ভালয়গুলির কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে 
সমগ্র ভারতের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব বহন করা অসস্ভব হওয়ায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা FBS হয় । বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় 
হয়নি এরূপ স্থপারিশ করায় কার্জন বিববিগ্তালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারে ব্রতী 
হলেও নতুন কোন বিশ্ববিগ্ঠাল় স্থাপনে উদ্যোগী হননি। ১৯১৩ থুঃ ভারত সরকারের 
শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ ঘোষিত হবার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মহীশূরে ১৯১৬ খৃঃ একটি অঙ্কমোদনকারী বিশ্ববিস্ঠালয় (Affiliating 
University) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটি দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্ববিদ্ভালয়। 
এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ায় মাদ্রাজ বিদ্যালয়ের উপর কাজের চাপ কিছু কমে। 

বিহার ও Sega জন্য ১৯৯৭ খৃঃ পানা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 


Sue আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


এইটি পুরানো কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর গঠন wea কিছুটা নতুনত্ব 
ছিল। 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৪১৭ খৃঃ আবাসিক ও শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching and Residential 
University) রপে এর কাজ সুরু হয়। 

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালায়র saat আদর্শে আলিগড়ে ১৯২০ খৃঃ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ যুসলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্ স্থাপিত হয়। যদিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে শিক্ষা 
পেতে পারত | 


শেঠ নাথুভাই দামোদর থ্যাকার্সে (S. N. D. T) বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খুঃ 
পুনায় স্থাপিত হয়। এইটি মেয়েদের জন্য স্থাপিত, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় । কিন্তু এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ট সরকারী অনুমোদন পায়নি। 

১৯১৮ খৃঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার বাহন রূপে ইংরেজীর পরিবর্তে By গৃহীত za | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের* সুপারিশ অনুসারে ১৯২০ খৃঃ ঢাকায় একটি 
আঁবাঁসিক এঁকিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বছরই অনুরূপ গঠন পদ্ধতিতে 
লক্ষৌয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 


মাধ্যমিক শিক্ষ। £_মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্দারণকালে 
লর্ড কার্জন সংখ্যাগত বৃদ্ধি অপেক্ষা গুণগত উৎ্কর্ষের দিকে অধিক মনোযোগ দেবার 
সুপারিশ করেছিলেন | ১৯১৩ খৃঃ ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে মাধ্যমিক 
শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা মানোন্য়নের দিকেই অধিক শক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া 
হয়। এইজন্য স্কুলগুলির অনুমোদন ব্যবস্থাও পরিদর্শন ব্যবস্থায় কঠোরতর বিধান 
রচিত হয়। সরকারী বিরোধিতার মধ্যে ও ১৯০৫-২১ খৃঃ মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা 
অভাবনীয় রূপে বিস্তারলাভ করে । ১৯০৫ খৃঃ যেখানে ৫,১২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
€,৯০,১২৯ জন শিক্ষার্থী ছিল, সেখানে ১০২১-২২ খৃঃ ৭,৫৩*টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
ছাত্রসংখ্যা হয় ১৯,০৬১৮০৩ জন | এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে 
যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তারই ফলে ভারতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
অভাবনীয় সাফল্য লাভ হয়| 


* কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয় কমিশনের সুপারিশ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন ১৬৭ 


১৯০৪ খু পূর্ব পর্যন্ত সরকারী শিক্ষাকোড শুধুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলগুলির উপরই 
প্রযোজ্য ছিল। লর্ড কার্জন দেশের সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার জন্য স্থির করেন সমস্ত অনুমোদিত স্থুল শিক্ষাকোঁডের দারা 
নিয়ন্ত্রিত হবে। সরকারী অন্থমোদন না থাকলে কোন স্কুল সরকারী সাহায্যের দরখাস্ত 
করতে পারত না, ও OAT স্কুলের কোন ছাত্র বৃত্তি বা কোনরূপ সাহায্য পাবার 
অধিকারী হত না। ফলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী agains গ্রহণে 
বাধা হয়! বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট 
নিয়মকানুন রচনা করে। agaia লাভ না করলে কোন বিদ্যালয় প্রবোশকা 
পরীক্ষার GD ছাত্র প্রেরণ করতে পারত না। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় ছুই দিক 
থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষায় একটা শৃঙ্খলা আন্বার যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমিক শিক্ষার মান . 
অনেকটা উন্নত হয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত! £__আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক শিক্ষা, পরীক্ষাকেন্দ্রিক 
হওয়ায় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি করে সর্বাধিক পরিমাণে ছাত্রকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা পান করান যায়। বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পাঠক্রম ছিল অত্যন্ত নিশ্রাণ-ও 
afas (mechanical) কোন বৈচিত্রোর স্থান এতে ছিল না। একঘেয়ে পাঠক্রমে 
নতুনত্ব আনবার জন্য প্রাদেশিক সরকার থেকে স্কুল ফাইন্তাল কোসের প্রবর্তন হয়। 
ছেলেরা যাতে ধরাবীধা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পাঠ্যন্ছচীর বাইরে নতুন কিছু শিক্ষার 
সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিভাগ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করে। বোধে প্রদেশে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার 
al থাকলেও সরকারী চাকরী লাভের সুবিধা থাকায় এই কোন জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল | বাংলা দেশে এই “বি” “সি কোনের ব্যর্থতার কথা পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে । যুক্তপ্রদেশে এক নতুন School Leaving Certificate পরীক্ষার 
প্রবর্তন হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়া 
হয়। পাঠক্রমে বহু বিষয়ের সংযোজন করা হয়। চারটি বাধ্যতামূলক বিষর ও aaa 
বহু বিষয় থেকে সাতটি বিকল্প বিষয় নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা! হয়। কিন্তু দেখা যায় 
ছাত্রর! প্রবেশিক্ষা পরীক্ষার জন্য নির্দারিত বিষয়সমূহই বেছে নিচ্ছে। 

শিক্ষা সংকোচন করবার দায়িত্ব নিয়ে ও শিক্ষার মানোন্নয়নের নীতি সরকারীভাবে 
গৃহীত হলেও এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারলাঁভ ঘটেছিল এবং অধিকতর লরকারী 
অর্থ এইজন্য pfs হচ্ছিল। ১৯০১-০২ খৃঃ বিভিন্ন fire থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য 
ব্যয় হত ১,২২,৫০১০০*২ টাকা | ১৯২১-২২ খৃঃ এইজন্য ব্যয় হয় ৪,৮৭,০০০ টাকা। 
এই ব্যয়ের একটা বড় অংশই সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্তু করা হত। 


১৬৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষারধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


১৯২১-২২ খৃঃ ৫৪২টি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৯১৩,০৭২ জন শিক্ষার্থী ছিল। আর 
বেসরকারী ৪৭৯৯টি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,৩৮,৮১৯ জন। প্রতি ছাত্রের জন্য 
সরকারী বিদ্যালয়ে বাষিক ব্যয় ছিল ৫৪২ টাকা, আর বেপরকারী বিদ্যালয়ে সেখানে 
খরচ হত প্রতি ছাত্র পিছু বাৰিক মাত্র ১৩২ টাকা, সাহায্যপ্রাপ্ত স্থূল ছাড়াও জনসাধারণ 
পরিচালিত সাহাব্যহীন বিদ্যালয়সমূহে ১৮১,৩৯৩ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করত। আদর্শ 
বিদ্যালয় নামে যে সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তার প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব 
জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে! জনসাধারণ থেকে দাবী করা হয় 
সরকারী বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বাদে অন্য সব প্রতিষ্ঠান বেসরকারী পরিচালনাধীনে 
ছেড়ে দেওয়া AEFI অবশ্য সরকার এ দাবীতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ 
করেনি | 

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির পথের অন্যতম অন্তরায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব | 
এই অভাব দূর করবার প্রয়োজনীয়তা সরকার বুঝতে পেরেছিলেন | ১৯৯৩ খৃঃ শিক্ষা- 
প্রস্তাবে বল! হয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে শিক্ষক বিশেষ শিক্ষা পায়নি তাকে 
শিক্ষক রূপে নিয়োগ করা উচিত নয়। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের 
জন্য যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব না হয় সেজন্য শিক্ষক 
শিক্ষণ-কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১২ খৃঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের 
জন্য মাত্র ১২টি কলেজ ছিল। ১০২১-২২ খৃঃ এই কলেজের সংখ্যা হয় ২০টি । ১৪৪৩ 
জন শিক্ষক এখানে শিক্ষা পেতেন | এই সময় পর্যন্ত শিক্ষণ শিক্ষায় বাংলা দেশ সবার 
পিছনে ছিল | 

এই যুগের শিক্ষার বাহন নিয়ে বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে। কার্জন far 
মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরপে নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীর একাধিপত্য অপসারণের কোন ইচ্ছা সরকারে না থাকায় 
শিক্ষার বাহনই শিক্ষার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিল। মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করায় সকল শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ইংরেজীর মাধ্যমে 
সমানভাবে শিক্ষা! গ্রহণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে দ্রাড়ায়। উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষকের 
অভাব ও ছাত্র সাধারণের অক্ষমতায় ইংরেজী শিক্ষার মান অত্যন্ত নেমে যায়। 
ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ পদ্ধতির (Direct Method) প্রবর্তন হয়। শুধুমাত্র 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। 
পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করে কখনও বাতিল করে, faao পাসমার্ক বাড়িয়ে নানাভাবে 
ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নতির চেষ্টা হতে থাকে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব 
আরোপ করবার ফলে অপর বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবেই অবহেলিত হর। সামান্ত 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন E 


সংখ্যক ছাত্র ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করলেও বহু ছাত্র পরীক্ষায় ইংয়েজীতে ফেল 
করবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বিরাট অপচয় gÈ হয়। 

১৯১৫ খৃঃ ১৭ই মার্চ Mr S. R. ayaningar দিল্লীর রাজকীয় আইন পরিষদে 
মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন করে ইংরেজীকে মাধ্যমিক বিগ্টালয়সমূহে আবন্তিক 
(Compulsory) ভাবারপে গ্রহণ করবার সুপারিশ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 
অবসানে বিষয়টি প্রাদেশিক সরকার সমূহের বিবেচনার জন্তু পাঠানো হবে সরকার পক্ষ 
থেকে এই অঙ্গীকার করায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯১৭ খৃঃ শিক্ষাসচিব স্তার 
শংকরণ নায়ারের সভাপতিত্বে যে সম্মেলন হয় লর্ড চেমস ফোর্ড সেই সম্মেলনের নিকট 
শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কীয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠান । বিভিন্ন প্রদেশের 
প্রতিনিধিগণ একমত হতে না পারায় এই সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব 
হয়নি, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষা গ্রহণ করা হবে কিনা সেই প্রশ্নটি 
এই যুগে অমীমাংদিত থেকে যায়। 

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এ সময় সরকারী নীতি ও বেসরকারী নীতি পরস্পর বিরোধী 
হলেও এই যুগে শিক্ষার প্রসার ও মানোত্রয়ন ছুই ই হয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার ay 
সরকারী ব্যয় বদ্ধিত হয়েছিলও শিক্ষক-শিক্ষণের অধিকতর আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু 
প্রধান ছুইটি সমস্তার কোন সমাধানই এ সময়ে হয়নি। বৃত্তি শিক্ষার বা কার্যকরী 
প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রসারের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা এই সময়ে করা 
হয়নি। আর মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে গ্রহণের প্রশ্নের কোন সিদ্ধান্ত সরকার 
গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। একটি প্রশ্ন পরবতী যুগে মীমাংসিত হলেও কারিগরী 
শিক্ষার প্রশ্নটির সমাধানের জন্য স্বাধীনতালাভের পরবতাঁকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 


হয়েছে। 
প্রাথমিক শিক্ষা £_উনবিংশ শতাব্দীতে সরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা প্রধানতঃ 


উচ্চশিক্ষা প্রসারের মধ্যেই নিবদ্ধ fer! “চুইয়ে নামা” নীতির অসারতা প্রমাণিত 
হবার পরও শিক্ষবিভাগ উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্যই অধিক অর্থ বায় করছিল। এ সময়ে 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে হয়নি তা নয়, কিন্ত, লোকসংখ)া বৃদ্ধির অঙ্গপাতে এই বৃদ্ধি 
অতি নগণ্য। ১৮৭০১৭১ খৃঃ ৯৬১৪৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬,১৭৩২* জন ছাত্র 
ছিল। ১৮৮১--৮২ খৃঃ দেখা যায় ৮২৯১৬টি বিদ্যালয়ে ২০,৬১,৫৪5১ জন ছাত্র 
রয়েছে। তার দশ বছর বাদে ১৮৯১-৯২ খৃঃ ৯৭,১০৯টি স্কুলে ২৮,৩৭,৬০৭ জন 
শিক্ষার্থী ছিল, অর্থাৎ এই দশ বছরে বৃদ্ধির সংখ্যা খুবই কম। পরের দশ বছরে 
স্কুলের সংখ্যা কমে যায় কিন্তু মোট ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯০১-১২ খৃঃ ৯২,২২৩টি 
স্কুলে ছাত্র সংখ্যা হয় ৩২,৬৮ ; ৭২৬ জন । এই যুগে দেখা যায় মাধ্যমিক শিক্ষা ষে 


১৭০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


হারে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সেই অনুপাতে বাড়েনি। মাধ্যমিক স্কুল ত্রিশ 
বছরের মধ্যে ৩০২* থেকে ৫৪৯৩টি হয়, এবং VITA হয় ২,*৪,২৯৪ জন থেকে 
€,৫৮,৩৭৮ জন | অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হয়। প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যরও এই সময়ের মধ্যে বিশেষ কিছুই বাড়েনি। ১৮৮৬-৮৭ খৃঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 
সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় হয় ১৬,*০,২৩৯ টাকা, ১৯০১-০২ খৃঃ এই খাতে ব্যয় হয় 
১৬,৯,৫১৪ টাক! অর্থাৎ পনের বছরে এক লক্ষ টাকাও ব্যয় বাড়েনি। প্রাথমিক 
শিক্ষার এই শোচনীয় অবহেলা দেখেই কাজ'ন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন “he 
active extension of Primary edncation is one of the most 
important duties of the state, among all other sources of 
difficulties in our administration and of possible danger to the 
stability of our Govt. there are few so serious as the ignorance 
of the people.” 

বিংশ শতকের প্রারভেই দেখি সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ 
তৎপর হয়ে উঠেছে । মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের. 
দিকেই লর্ড কার্জন অধিক মনোযোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন অপেক্ষা শিক্ষার প্রলারের জন্যই অধিক তৎপর হতে 
বলা eT) ১৯০৭ খৃঃ সরকারী হিসাবে দেখা যায় স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বয়সের ১ কোটি 
৮০ লক্ষ ছেলের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ছেলে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। ইংলণ্ডে ১৯০২ খৃঃ 
শিক্ষা আইন পাস হবার পর প্রাথমিক শিক্ষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হুচনা দেখা 
দেয়। এই আইনের প্রভাব ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। 
ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতেও শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, ট্রেনিং-এর উপযুক্ত ব্যবস্ত। প্রভৃতির 
রা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা হয়। অর্থের অভাব দূর 
করবার জন্য সরকারী সাহায্য বন্ধিত কর হয়। সরকার থেকে শিক্ষার জন্য ১৯০২ খৃঃ 
৭০ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হত। এই সাহায্য ১৯০৫ খৃঃ বাধিক ৭৫ লক্ষ টাকা করা 
হয়; এবং প্রতিশ্রতি দেওয়া হয় প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। 
সাহায্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির সময় এই ইচ্ছাই প্রকাশ কর হয়েছিল যে বন্ধিত সাহায্য 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যই ব্যরিত হবে । কিন্তু কার্যতঃ এই অর্থের একটা বড় 
অংশ উচ্চ শিক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়। এর ফলে অর্থরুচ্ছতার জন্য প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার আশাঙ্গুরূপ হয়নি। সামান্ত যে সাহাযা বৃদ্ধি করা হয়েছিল সে টাকায় 
নতুন নতুন স্কুল খোলা হয়, এবং পুরানো zaafa সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়া 
হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০২ খৃঃ যেখানে ৯২,১২৬টি ছিল সেখানে ১৯০৭ 


+ 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন sae 


খৃঃ 93,009 টি হয়। এর আগে প্রতি স্কুলে গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৩জন, এখন 
সংখ্যা বেড়ে ৩৬ জন হয়। প্রাইমারী স্কুলগুলির মধ্যে মাত্র শতকর! ২৪ ভাগ ছিল 
সরকারী পরিচালনাধীন বাকী বেসরকারী স্কুলগুলি সরকার থেকে বা জেলাবোর্ড থেকে 
সামান্ত সাহাধ্য পেত। দেশীয় পাঠশালা এ সময়েও সামান্ত কিছু ছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত 
grefa সরকার নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসরণ Faw | কিন্তু দেশীয় পাঠশালাগুলি সেই 
চিরাচরিত সনাতন রীতিতেই শিক্ষা দিত। ১৯০৭ খৃঃ দেখা যায় প্রায় ৫,৫০,০০০ ছাত্র 
দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষালাভ করছে। ৯৯০৪ খৃঃ পর্যন্ত পরীক্ষার ফল বিচার করে 
(Payment by result) স্ুলগুলিতে মাহায্যদানের যে রীতি ছিল এই সময় 
তা থেকে কমিয়ে আনা হয়, এবং ১৯০৬ খুঃ পর থেকে এই রীতি একেবারে লোপ 
পেয়ে যায়। 

লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যের পূর্বতন রীতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেবার 
পর বিভিন্ন প্রদেশে সাহায্য দানের বিভিন্ন রীতি প্রবর্তিত হয় । মাদ্রাজ প্রদেশে প্রতি 
শিক্ষক পিছু বছরে ৩৬২ টাকা সাহাযা দেওয়া স্থির হয়। এ ছাড়া প্রতি ছাত্রের গড় 
হাজির! অনুপাতে প্রতি স্কুলে আট আনা করে দেওয়া হত। মোট সাহায্যের পরিমাণ 
পরিদর্শক কমিয়ে দিতে পারতেন | 

বোম্বে প্রদেশে প্রতি স্কুলে একটা নিদিষ্ট সাহায্য করা হত। বাংলায় সাহায্যের 
দু'টি দিক ছিল। এখানে প্রধান শিক্ষককে নর্বোচ্চ মাসিক ৫২ টাকা ও সহকারী 
শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মালিক ৩২ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হত। বাধিক সাহায্য দেবার 
সময ছাত্রসংখ্যা, গড় হাজিরা, শিক্ষার মান, পরিদর্শক ও লোকাল বোর্ডের মন্তব্য 
ইত্যাদি বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত ৷ বাংলা ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে জেলা 


শিক্ষাবোর্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যের পরিমাণ স্থির করবার অধিকার ছিল না। 
উত্তর প্রদেশে একটি স্কুলে ১৫ জন ছাত্র থাকলে শিক্ষক মহাশয় মাসিক ৪২ টাকা 
সাহায্য পেতেন) যদি স্কুলে বোড নির্ধারিত পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মানচিত্র ও 
agta শিক্ষাপোকরণের ব্যবস্থা থাকত তা হলে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে পাঁচ থেকে 
ES CN CEE oS EEE 

য়ে দেওয়া হত । সহকারী শিক্ষকের জন্য মালিক 


তাহলে সাহায্য একটাকা বাড়ি 
তিন টাকা সাহায্য দেওয়া হত! লব প্রদেশেই স্কুল গৃহ নির্মাণ ও UIT আনংাব 


পত্রের জন্য ভিন্ন সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। 
১৮৮৭ খৃঃ থেকে ৯৯২১ খুঃ পর্যস্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও বায়ের পরিমাণ বাধ 


সম্পর্কে যে তালিকা দেওয়া হল তা থেকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা afee হবার পূর্ব পর্যন্ত 
দেশের গণশিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা হবে £_ 


১৭২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 
প্রাথমিক faoteta ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ 


খৃষ্টাব্দ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 

১৮৭০-৭১ ১৬,৪৭৩ ৬,০৭,৩২০ 

১৮৮১-৮২ ৮২,৯১৬ ২০,৬১,৫৪১ 

১৮৯১-৯২ ৯৭,১০৯ ২৮,৩৭,৬০৭ 

১৯০১-০২ ৯২,২২৩ ৩২,৬৮,৭ ২৬ 

১৯১১-১২ ১,১৬,২৬২ ৪৮,০৬,৭৩৬ 

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় 
১৯০১-০২ খৃঃ ১৯২১-২২ খৃঃ 
বিভিন্ন তহবিল টাকা শতকরা হার টাকা শতকরা হার 
ê TAR ১৬১২৭,৯৪৭ ১৩৫% ২১৬৭১৪৬,* ৩৫ ৫২ ৮% 
লোকাল বোর্ড ৩৬,৪৪,৩৮৬ ৩০৫% ৮৯১৬৭১৮৯৯ ১৭'৬% 
মিউনিলিপ্যালটি ৭,৭৬,৪৮৫ ৬৭% ৫০,৫১,৬৩৫ ৮% 
বেতন ৩১,১৯৫,২১১ ২৬৩% ৪৯১০৭১৪২৭ ৯৬% 
দান ২৭,১১,৭৩০ ২৩০%, ৫২,৩৫,১১১ ১০২% 
মোট eaea >e% ৫১০৯১০৮০৯০৭ 5558 
প্রতি বিদ্যালয় ও ছাত্র পিছু ব্যয় 
১৮৮৭ খুঃ ১৯০৭ খৃঃ ১৯০৭ খৃঃ 
৮৫ ১৩ 
একটি বিদ্যালয়েরগড় UA \ D IA 
SS ৩৯২ ৫২ 


একটি ছাত্রের জন্য গড় ব্যয় 

প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ]া সর্বত্র এক রকম ছিল না। যেখানে উচ্চবর্ণের 
অধিবাসীর সংখ্যাধিকা ছিল সে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী ছিল। নিয়শ্রেণী 
agrs অঞ্চলে স্কেলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ১৯০৭ খৃঃ দেখা যায় বাংলায় গড়ে 
dea বর্গমাইলে একটি করে প্রাথমিক fasias ছিল। বৃটিশ ভারতে প্রাথমিক 
শিক্ষার যখন এরূপ শোচনীয় দুরাবস্থা ঠিক সেই সময়ে বোম্বে প্রদেশের বরোদার দেশীয় 
রাজ৷ তার রাজ্যে ১৯০৭ খৃঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। 
বরোদার অনুস্থত নীতি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়েছিল। 


কার্জন থেকে দ্বৈভশাসন ১৭৩ 


গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষাবিল ( ১৯১০ খৃঃ ও ১৯১১ খৃঃ ) 


ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার না হলে জাতীয় উন্নতির 
সম্ভাবনা সুদূর পরাহত. এই সত্যটি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার পর থেকেই 
ভারা গণশিক্ষা বিস্তারে সরকারকে অধিক তৎপর হবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। 
সরকারী aA মোটেই আশাপ্রদ না হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণের মনে একটা 
অসন্তোষের স্থষ্টি হয়। ভারতীয় মনোভাব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে মাহামতি গোখেলের 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে । তিনি ১৯০৩ খৃঃ বলেন, অশিক্ষিত জাতি কোনদিনই কোন 
উন্নতি করতে পারে না, জীবন যুদ্ধে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে । মাতৃভূমির উন্নতির 
জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা | 

বরোদার মহারাজা Sta রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় 
ভারতেও দাবী উঠল প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হোক । 
এই উদ্দেশ্যে গোখেল ১৯১৯ খৃঃ ৯৯শে মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে একটি বেসরকারী 
বিল উত্থাপন করেন। তীর প্রস্তাবে বলা হয়-__সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে 
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার প্রস্ততি পর্ব রূপে এবং কি করে শিক্ষাকে 
বাধ্যতামূলক করা যায় তার উপায় নির্ধারণের জন্য যত Ae সম্ভব সরকারী ও বেসরকারী 
সদস্য নিয়ে একটি মিশ্র কমিটি গঠন করা cate—(“a beginning should be 
made in the direction of making elementary education free and 
compulsory throughout the country, and that a mixed commiss- 
jon of official and non-official be appointed at an early date to 
frame definite proposals.” ) 

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করবার সময় তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূৰ্ণ ভাষণে দেশের প্রাথমিক 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রয়োজনীয়তা সরকারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি 
বলেন, ইংলণ্ডের ১৮৭০ খৃঃ শিক্ষা আইনের seat একটি আইনে স্থানীয় স্বায়ত্ত 
শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করবার দায়িত্ব দেওয়া হোক | 

প্রথম অবস্থায় ছেলেদের শিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে, এবং ৬ বছর থেকে ১* বছরের 
ছেলেদের এই আইনের আওতাধীনে আনা হবে। মেয়েদের শিক্ষা, বাধ্যতামূলক 
হবে না। 

যে সব অঞ্চলের স্কুলে যাওয়ার যোগ্য ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন স্কুলে যাচ্ছে 
সেখানেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতির আয়োজন করা হবে। বাধ্যতামূলক 


শিক্ষা অবৈতনিক হবে | 


ce আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষার ব্যয় সরকার ও alae শাসন প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি করে বহন FIA | 
সরকার বহন করবে S অংশ, স্বারত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান 3 অংশ। 

প্রস্ত'বটি আলোচনাকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে সরকার থেকে প্রাথমিক 
শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ সহানুভুতির সাথে বিবেচনা করে দেখা হবে। এই আশ্বাসের 
উপর নির্ভর করে গোখেল বিলটি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ 
থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ R ছাড়া আর কিছুই কর! হরনি। গোখেলের 
প্রস্তাবের ফলে দেশে-বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন আলোচিত হতে থাকে। 
১৯১০ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেস এলহাবাদের অধিবেশনে ও মুসলিম লীগ নাগপুর সম্মেলনে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। সহকারী ভারত সচিব বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন গণশিক্ষা বিস্তারের 
উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। 

দ্বিতীয় বিল £₹ কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের 
জন্য কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ ন! করায় গোখেল ৯৯১১ খৃঃ ১৬ই মার্চ রাজকীয় আইন 
পরিষদে নতুন করে “প্রাথমিক শিক্ষা বিল” উপস্থিত করেন। বিলটি যাতে 
সরকারী ও বেসরকারী সমর্থন লাভ করে সেজন্ত বিশেষ চিন্তা করে ধারাগুলি রচিত 
হয়। বিলটিতে বলা হয় যে, কোন অঞ্চলে একটি নিদিষ্ট সংখ্যক ছেলে মেয়ে 
অধ্যয়ন রত থাকলে এই আইন সেখানে প্রয়োগ করা হবে। এই নিদিষ্ট সংখ] কত 

বড়লাট স্থির করেবেন। 

7৮ ছাত্র ছাত্রী সম্পর্কে পূর্ব সর্তট পুরণ করবার পর সমগ্র অঞ্চলে বা 
আংশিক ভাবে সেই অঞ্চলের শিক্ষা বাধ্যতা মূলক হবে ঠা WS শাসন কর্তৃপক্ষ 
তা স্থির করবে। কোন আঞ্চলিক মঠ, ৪০ শিক্ষাকে অবৈতনিক 
ও বাধ্যতামূলক করতে চায় তাহলে প্রাদেশিক অহুমতি গ্রহণ করতে 


| 
Grat আইন যে অঞ্চলে প্রবতিত হবে সেখানে ৬-১* বছরের ছেলেদের স্কুলে 


Siew অভিভাবকগণ বাধ্য থাকবেন | 
a মেয়েদের সম্পর্কে এই আইন ধীরে ধারে প্রয়োগ করা হবে। 


যে ছাত্রের অভিভাবকের আর মাসিক ১৯২ টাকা বা তার কম তাদের কোন 
বেতন হবে al! 
টস অন্নুমতি নিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর দায় থেকে অব্যাহতি দা 


ছিল। 
অনেক সুযোগ স্থাবিধা এই আইনে i 
স্থানীয় aire শাসন প্রতিষ্টান সমূহকে শিক্ষাকর ধারের ক্ষমতা এই বিলে te 


কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন ১৭৫ 


হয়। এই আয় ও সরকারী সাহায্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব প্রকার ব্যয় নির্বাহ 
করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। 

যে সব অভিভাবক তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাবেন না তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য স্কুল কমিটি স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। 

এই বিলটির ধারাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা বায় এই আইন প্রয়োগে বাতে 
বিশেষ কোন বেগ পেতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বিলটি রচিত হয়েছিল | 

বিল সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও জন কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের 
মতামত গ্রহণ কর! হয়। গোখেল বিলটির ধারাগুলি সম্পর্কে বিবচনার জন্য ৯৫ জন 
ano নিয়ে গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠাবার প্রস্তাব করেন। সরকার 
এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি । গোখেল বলেন যে অঞ্চলে স্কুল যাওয়ার যোগ্য 
বয়সের শতকরা ৩৩ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে সেখানেই এই আইন প্রয়োগ করা 
cate | শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক হবে সেখানেই অবৈতনিক করতে হবে। 
১৯১২ খৃঃ ১৮ই ও ১৯পে মার্চ বিলটির আলোচনা হয়। সরকারী AWS ও বেসরকারী 
জমিদার সদস্তদের বিরোধিতায় ৩৮-১৩ ভোটে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। 

এই বিলের বিপক্ষে সরকার থেকে যুক্তি দেখান হয় যে, দেশ এখনও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার জন্য cigs হয়নি । এই বিল গ্রহণ করলে প্রাথমিক শি ক্ষার ক্ষতি করাই 
হবে। aaa শাসন প্রতিষ্টানগুলিও বিলের বিরোধিত। করেছে। : তার কারণ তারা 
আর কোন অতিরিক্ত কর ধার্য করতে রাজী ছিল না। স্বেচ্ছামূলক ভাবে গ্রাণ্ট-ইন- 
এড প্রথায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে সেখানে জোর 
করে শিক্ষাকে চাপাতে গেলে দেশে অসস্তোষের VB Aes | 

বিলটি বাতিল হবে জেনেও গোথেল হতাশ হননি, তার ভাষণের শেষে উদাত্তকণ্ঠে 
বৈদেশিক শাক সম্প্রদায়কে উদ্দেগ্ত করে যা বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য 
তিনি বলেন, “My Lord, I know that my Bill will be thrown out 
before the day closes, I make no complaint... I shall not feel 
even depressed . I have always felt and have often said that 
we the present generation in India can only hope to serve our 
country by our failures.” (As quoted by Dr. S. N. Mukherjee 
in History of Education in India ) 

বিলটি বাতিল হয়ে গেলেও সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করবে । এই শিক্ষাকে ক্রমে অবৈতনিক 
করাই সরকারের নীতি। এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এককালীন 


১৭৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


৮৪ লক্ষ টাকা ও পৌনপৌনিক e- লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করবে। প্রাদেশিক 
সরকার সমূহকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হতে নির্দেশ দেওয়া za | 
গোখেলের বিলের উপলক্ষে দেশব্যাপী যে আন্দোলন স্থুরু হয় ভাতে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ ay নিতে বাধ্য হয়। ১৯১২ খৃঃ উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়। আসামে নিয় প্রাথমিক 
পর্যায়ে বেতন স্বেচ্ছামূলক করা হয়। উত্তর প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে অতি সামান্য বেতন 
ধার্য করা হয়। পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈতনিক করা হয়। 
এই ভাবে বাংলা মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশ ছাড়া অন্ত সব প্রদেশে যারা বেতন দিতে 
saat তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। saeg খৃঃ প্রাথমিক 
বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ, ১৯১২ খৃঃ ছাত্র সংখ্যা বেড়ে হয় te লক্ষ, 
অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি tty | + 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের মনোভাব গোখেলের চেষ্টার মাধ্যমে 
অভিব্যক্ত হয়। সরকারী সদস্যদের বিরোধিতার ফলে গোখেলের বিল বাতিল হয়ে 
গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারের দাঁবীকে আর অস্বীকার করতে 
পারছিল না। এই বিলের বিরোধিতা করায় সরকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের zÈ 
হয়েছিল তা দূর করবার wae সম্রাট পঞ্চম জজ” বলতে বাধ্য হন, the cause of 
education in India will ever be very close to my heart”, 
feria জন্য তিনি রাজকোষ হতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫. লক্ষ টাকা সাহায্য 
মঞ্জুর করেন। এই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত বায় হবে বলে স্থির হয়। এই সময়ে 
সহকারী ভারত সচিব ভারতে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র tatus 
উপস্থিত করেন । নানা দিক থেকে ভারত সরকারের উপর চাপ আসতে থাকায় ভারত 
সরকার শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবে (১৯১৩ খৃঃ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি 
কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করেন । এই প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারেই ১৯১৭ খৃঃ মধ্যে বোগ্ে 
পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বেসরকারী 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিকে বোর্ডের পরিচালনাধীনে আনা হয়। মাদ্রাজ, বাংলা বিহার 
প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম থেকেই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকারী সাহায্য দিয়ে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহী করায় এই প্রদেশগুলিতে “বোর্ড স্কুলের’ সংখ্যা খুবই কম 
fer! বাংলা সরকার পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন Aa বলে একটি পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ১৪ বর্গমাইলে একটি করে 
তিন শ্রেণী যুক্ত আদর্শ স্কুল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত Al এই স্কুল প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনার বায় সরকার থেকে বহন করা হলেও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের 
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হাতে দেওয়া হয়। এই গুলগুণিতে শিক্ষকদের সামান্য বেতন, পাঠক্রমের a, 
অন্থবিধা্নক অবস্থিতি ও ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন নেবার ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ 
সাফলা করতে পারেনি | 

১৯১২ খুঃ যেখানে দেশের প্রতি ১০২ বর্গ মাইলে একটি করে স্কুল ছিল সেখানে 
১৯১৭ খৃঃ প্রতি ৮২ বর্গমাইলে একটি করে প্রাথমিক বিগ্তালর স্থাপিত হয়। এই 
সময়ের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের যারা লেখাপড়া করছিল তাদের 
হার 8% থেকে বেড়ে sA হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে 
সামান্য অর্গ বায় করা হত বলে লর্ড কার্জন নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে 
শিক্ষার Ga ঘা বায় কর! হবে তার একটা প্রধান অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বায় 
করতে হবে। নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন সত্বেও শিক্ষ| বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণের চার বছর 
পরেও দেশের অতি সামান্য সংখাক ছেলে মেয়েই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছিল। 

স্রীশিক্ষা £_উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নারী শিক্ষার যে সামান্ত বিস্তার হয়েছিল 
তা প্রধানতঃ মিশনারী ও বে সরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টায়। সরকারের তরফ থেকে 
এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ N থাঞ্ার হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করবার 
জন্য কোন বাস্তব পরিকল্পন' গ্রহণ করা হয়নি । বিংশ শতকের সুরুতে দেশের নারী 
শিক্ষার যে চিত্রটি পাই তা হতাশা Tari ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে নারী 
শিক্ষার যতটুকু প্রসার হচ্ছিল ১৯০১-২১ খৃঃ মধ্যে তা আরো ব্যাপক হয়। এই 
সময়ে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সনাতন পন্থীদের বিরূপ মনোভাব দূর হওয়ায় দেশের জনমত 
নারীশিক্ষা প্রলারের অনুকূল হয়। জাতীয় আন্দোলনের ফলে দেশের গণ চেতনা বুদ্ধি 
পাওয়ায় নারীশিক্ষাও যে দেশের কল্যাণে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে জনসাধারণ 
সচেতন হয়ে ওঠে । সাধারণ শিক্ষার প্রসারে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। 
সমাজে বালা বিবাহের বিরুদ্ধ মনোভাবের ZÈ হয়। বাড়ীতে মেয়েদের বসিয়ে না 
রেখে সামান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে অভিভাবকগণ সচেতন হন | 
শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত৷ নারীকে Bact পেতে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে, ফলে বাধ্য 
হয়েই অনেকে নারীশিক্ষার দাবীকে মেনে নেন । 

নারীশিক্ষা প্রসারে এর পূর্ব যুগে সরকারকে যতট! নিক্রিয় দেখি এই যুগে সেই 
fares অনেকাংশ দূর হয়। শিক্ষা বিভাগ নারীশিক্ষা। প্রসারের উদ্দেশ্যে মেয়েদের 
জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হর। মেয়েদের স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শক! নিযুক্ত 
Fal হয়। ছাত্রীদের বেতন ARG ব্যবস্থা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুরস্কার দান ব্যবস্থা 
প্রভৃতির মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহশীল করে তোলবার চেষ্টা হতে থাকে | 
বেসরকারী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য উদার ভাবে সরকারী আধিক সাহায্য 
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দানের নীতি গৃহীত হয়। নারীদের শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। নারী 
শিক্ষা AND) আলোচনার জন্য নারী সদস্তযুক্ত প্রাদেশিক সমিতি সরকার থেকে গঠন 
করা হয় | 

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার উদ্যোগী হলেও প্রধানতঃ বেসরকারী ভারতীয় 
প্রচেষ্টায় এই যুগের অধিকাংশ APs প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। নীচের তালিকায় 
১৯২১-২২ খৃঃ দেশের দ্রীশিক্ষ। প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর হিসাবের সাধে পূর্বতাপিকা 
মিলিয়ে দেখলে জ্্রীশিক্ষার প্রসারের রূপটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হবে |— 


নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রীসংখ্যা ১৯২১-২২ ae 


প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা 
কলেজ ১৯ ৯০৫ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৭৫ ২৬,১৬৩ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ২১,৯৫৫ ১১,৮৬,২২৪ 
অন্যান্য নারীশিক্ষা__ 
প্রতিষ্ঠান ১১২৮ ১০,৮৩৬ 
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কুড়ি বছরে কলেজের সংখ্যা ১২টি থেকে ১৯টি হয় । এই কলেজগুলির মধ্যে ঘটি 
ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৭৫টির মধ্যে ১৯৫টি ছিল সরকার 
পরিচালিত । এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 
১৬৮১০টি॥ এই হিসাব থেকেই নারী শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী অবদানের গুরুত্ব 
সম্পর্কে ধারণা করা বায়। 

আলোচ্য যুগে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই তার মপো 
১৯০৪ খৃঃ শ্রীমতি এনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত বেনারসের সে্টাল হিন্দু গাল স কলেজ বিশেষ 
ভাবে স্মরণীয় । ১৯১৬ খৃঃ মেয়েদের চিকিৎসা fa) শেখাবার জন্য দিল্লীতে লেডী 
aifes মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হর | এ যুগের আর ca উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
হচ্ছে পুণায় অধ্যাপক কার্ডে প্রতিঠিত ইণ্ডিয়ান উইমেনস্‌ ইউনিভাসিটি (১৯১৬ az) 
নারীদের উপযোগী পঠাক্রমের ভিত্তিতে এখানে শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানটির প্রথমে সরকারী অনুমোদন ছিল না__বর্তমানে এট একটি অন্গমোদিত 
বিশ্ববিদ্যালয় | 

এই যুগের নারীশিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ 
অনেক বেড়ে যায় । এর আগে শুধুমাত্র ডাক্তারি ও স্কুল শিক্ষিকা ভিন্ন মেয়েদের 
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উপযোগী বিশেষ কোন বৃত্তির বাবস্থা ছিল না। নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে 
বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ এই arta মেয়েরা কি ভাবে গ্রহণ করেছে £__ 


বৃত্তি শিক্ষায় নারী (১৪২১-২২ খৃঃ) 


উচ্চতর শিক্ষা (কলেজ ) ছাত্রী সংখ্যা 
চিকিতসা ১৯৭ 
শিক্ষাবৃত্তি ( টিচার্স ট্রেনিং ) ৬৭ 
বাণিজ্য ২ 
নিয়তর শিক্ষা ( স্কুল ) 

শিক্ষাবৃত্তি ৩,৯০৩ 
চারুকলা ( আর্ট ) ৩২ 
চিকিৎসা ৩৩৪ 
কারিগরী ও PaRI ২,৭৪৪ 
বাণিজ্য ৩০৮ 
কৃষি ৭৪৯ 
অন্যান্য বৃত্তি ৩,১৭০ 
মোট তত ate 
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মিশনারী প্রচেষ্ট। £_-ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পর ভারতের শিক্ষা 
ক্ষেত্রে মিশনারীদের একারধিপত) স্থাপনের সম্তাবন! সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। 
মিশনারীগণ সরকারী মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের কার্ষক্ষেত্র অন্যত্র সম্প্রসারিত 
করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান রেখে তারা গণশিক্ষা বিস্তারে 
আত্মনিয়োগ করেন । ধর্মপ্রচারের মাপকাঠিতে যদি মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার সাফল্য 
নির্ণয় করতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে মিশনারীদের নতুন প্রচেষ্টা যথেষ্ট 
সাফল্য লাভ করেছিল। আদিবাসী, পার্বত্য জাতি, fanda হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ও 
Heat বিস্তার কিভাবে সুষ্টরূপে চালিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জট 
১৯১৯ খ্রীঃ কাণ্ডির টিএনিটি কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ফ্রেসারকে সভাপতি করে একটি 
কমিশন গঠিত হয় | 

কমিশন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে মোটেই তুষ্ট হতে পারেন নি। 
শিক্ষাব্যবস্থায় শোচনীয় অপচয় (wastage) ও বদ্ধতা (stagnation) প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় বলে কমিশন নির্দেশ করেছিলেন। কমিশন 


see আধুনিক ভারতের শিপ্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সুপারিশ করেন যে গ্রামে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্যশিক্ষ। বিদ্যালয় 
গুলিকে আবাদিক বিদ্ধালরে পরিণত করতে হবে; যারফলে গ্রাম্য পরিবেশে বান 
করে ছাত্ররা গ্রামকে চিনতে পারবে ও গ্রামের উন্নতির জন্য সচেতন KA | কমিশন 
ygs শিক্ষাদেবার সুপারিশ করেন।  শ্িক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাও ধর্মশিক্ষার 
ব্যবস্থারও সুপারিশ করা হয়। cara কমিশন যদিও বেসরকারী মিশনারী শিক্ষা 
ব্যবস্থার সমস্য] ও উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন) নিযুক্ত হয়েছিল, তবুও অপচয় ও 
বদ্ধতা সম্পর্কে কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বভারতীয় শিক্ষাসমস্যা। 
ফ্রেসার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশগুলি শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ মৃল্যবান বলে 
স্বীকৃত হয়েছিল | 

ভারতীয় সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে সুরু হওয়ায় মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সমূহ অতি সীমাবদ্ধ. গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ১৯১৭ খৃঃ মিশনাপা 
পরিচালনাধীনে সারা ভারতে ৮০,৪৬৯ শিক্ষা প্রতিষ্টান ছিল। এর মধ্যে ৪২টি 
কলেজ ৮৪ fo মাধ্যমিক বিগ্কালয়, ৭৫টি ট্রেনিং Za, ৯২৫৯টি প্রাথমিক বিদ্বালয় এবং 
২৪২টি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিশনারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল 
৫,৩৩৯৯৫৪ জন । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য মোট ব্যয় ছিল ১,৩৮,০৯৪৭৫২ 
Bret | | 

WES ১৮৫৪ 4s থেকে ১2২১-২২ খুঃ একটি দীর্ঘপথ । এ পথ অতিক্রম 
করতে অনেক বাধাবিপ্লের সন্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক পরীক্গানীরিক্ষা ও বাদ 
বিতর্কের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতের শিক্ষা একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। 
এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অশান্ুরূপ হর নি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
শোচনীয় ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েও বিভিত্নক্ষেত্রে সরকারী, ভারতীয় ও 
মিশনারী প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার হয়েছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। প্রথম 
মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিরর্তনের সুচনা 
হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এক নতুন রূপ গ্রহণ করে । ১৯১৯ 
ওঃ মণ্টেণ্ড চেমসফোর্ড রিপোর্টের ফলে শাসন ব/বস্থায় এক বিরাট পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা VSS হর । দৈতশাসন ব্যবস্থায় কয়েকটি সরকারা বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীদের 
হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় । এই সময় থেকে আমাদের দেশের শিক্ষায় ও 
নতুন যুগের সুরু হয়। শিক্ষাকে হস্তান্তরিত বিভাগভুক্ত করার ভারতীয় মন্ত্রীগণ 
শিক্ষানীতি নির্ধারণের সুযোগ লাভ করেন | ৯৯২০-২১ থেকে ৯৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত 
শিক্ষাব্যবস্থার একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়। 


IRE AAT 


কলিকাতা fafaa কমিশন বা yiga 
কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৭-১৯ খ্রীঃ ) 


লর্ড কাজনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর ata না হতেই ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। কার্জনের বিশ্ববিগ্কালয় আইনে 
পরিচালনার দিক থেকে বিশববিগ্তালয়গুপির অনেক উন্নতি হলেও faru) 
বিশ্ববিগ্ভালয় গড়ে তোলবার সাফল/জনক প্রচেষ্টা তখনও হয়নি। এ ছাঁড়া নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। ভারত সরকারের 
শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ১৯১৩ খৃঃ RARI সংস্কাংরর জন্য যে সব সুপারিশ করা হয় 
সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদেয় অভিমত গ্রহণ ন! করা Ve প্রপ্তাবগুলি কার্ধকরী 24) হবে 
না বলে স্থির হয়। এদিকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের পর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহের সংস্কারের প্রশ্নটি আরো তীব্রভাবে দেখা দেয়। ১৯১০ খুঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 
সংস্কারের GD যে রয়েল কমিশন গঠিত হরেছিল তার সভাপতি ছিলেন ao’ হলডেন। 
১৯১৪ খৃঃ লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে ভারতে বিশ্ববিদ্যালম়গুলি সংগ্কারের জন একটি 
কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। AG হলডেন ভারতে আসতে রাজী ন! হওয়ায়ও 


ইউরোপে মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় শিক্ষা সংস্কারের সব চেষ্টা সাময়িকভাবে স্থগিত 


রাখা হয়। 
৯৯১৭ Qi মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকটা! পরিবতীত হওয়ায় শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নের 


দিকে সরকারের দৃষ্টি দেবার সুযোগ ঘটল। এই বছরই ভারতসরকার লীভস 
বিশ্ববিগ্তালয়ের উপাচার্থ স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে “কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন” নিয়োগ করে। এই কমিশন স্যাডলার কমিশন নামে সমধিক 
পরিচিত। কমিশনের AITO সদসাদের মধে) ছিলেন প্যার আগুতোষ ঘুধোপাধ্যায়, 
স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডাঃ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হাটগ, অধ্যাপক র]ামজেমুর | 
অনেকে মনে করেন এই কমিশন স্যার আশুতে।ষের মতামতের দ্বারা বহুল পরিমাণে 
প্রভাবিত হয়েছিল | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থ| ও ভবিখাৎ উন্নতির Teta এবং 
গঠনমূলক দিকের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্ধালোচন! করে পুনর্গঠনের পরামশের 
তার কমিশনকে দেওয়া হয় (“—to inguire into the condition ang 


১৮২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার ও শিক্ষা-সমপ্তার ইতিহাস 


prospects of the University of Calcutta and to cousider the 
question of a constructive policy in relation to the question it 
presents” ) কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার উপলক্ষ করে কমিশন গঠিত হলেও 
সমগ্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কিভাবে সংস্কার কর! যায় সেই সমস্যাটির 
কমিশন আলোচনা করেন। কমিশনের সভ্যরা ১৭ মাস ধরে সারা ভারত ঘুরে 
ছোট বড় AAT প্রতিষ্ঠান দেখলেন, শিক্ষাবিদদের সাথে আলাপ আলোচনা 
করলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পন। রচনা 
করেন। 

কমিশনের সুপারিশ £__-১৯১৯ I স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বের হয়। 
ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে এত প্রয়োজনীয়ও WAT রিপোর্ট এর আগে কখনও তৈরী 
হয় নি। বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে 
প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সব রকম শিক্ষারই বিস্তৃত আলোচনা এই রিপোর্টে ছিল। 

মাধ্যমিকশিক্ষ। £_কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রশ্নটি অত্যন্ত 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিশনের অভিমত ছিল যে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার সার্থক হবে না, 
বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষার সাফল্য মাধ্যমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল = 

(No satisfactory reorganisation of 
Bengal will be possible unless and until a radical reorganisa- 
tion of the system of Secondary education upon which 
University work depends, is carried into effect,” 
University Report. Vol V P, 297. $ 

কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের মাব/মিক f 
ত্যাগ ও জ্ঞান পিপাসার প্রশংসা করা হয়। অর্থের অভাবে বহু ছাত্র ইচ্ছা থাকা 
সত্বেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না সে কথার উল্লেখ করা হয়। মাধ্যামক শিক্ষার 
ক্রটির মূলে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা বলা হয়। মাধ্যমিক 
বিগ্তালয়ের শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হত সেই বেতনে যোগ্য লোক পাবার সম্তাবনা 
খুব কম। তারপর শিক্ষকদের অনেকেরই কোন ট্রেনিং নেই। রিপোর্টে আরো 
বলা হয় বিশ্ববিগালয়ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসনের কবলে মাধ্যমিক শিক্ষার 
AIS শোচনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। 

শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। প্রয়োজনীয় আধিক সাহায্যের 
ব্যবস্থা সরকার না করলে কোন সংস্বারই কার্যকরী হবে না। এজন সরকারী তহবিল 


University system of 


— Calcutta 


ব্ঠাণয়ের ছাত্রদের কষ্টমহিযুঃতা, 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্তাডলার কমিশনের রিপোর্ট ১৮৩ 


থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বাষিক অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টাকা সাহাযোর সুপারিশ 
করা হয়, 

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির ey প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু কলেজের 
প্রথম দু’ বছরের পাঠ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিশ্ষারই অঙ্গুরূপ তাই এই অংশটুকু 
বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জুড় দিতে হবে। এই দুই 
বছরের শিক্ষার নাম হবে “ইন্টার মিডিয়েড শিক্ষা |” 

মাধামিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ate গঠিত হবে 
(Board of Secondary and Intermediate Education) বোডের হাতে এই 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, 
মাধ।মিক বিদ্যালয়, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে cate’ গঠিত 
হবে। বোডবাতে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার 
জনত সুপারিশ করা হয়। বোডের অধিকাংশ সদস্যই হবে বেসরকারী । কমিশন 
বোডে’ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের SD সুপারিশ করেন। 
শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নীতিকে গ্রহণ করবার ফলেই এই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । 

ইপ্টার মিডিয়েট শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথক করে ইণ্টার মিডিয়েট কল্জে 
স্থাপন করা হবে। এই কলেজে কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষাত, কৃষি, বাণিজা, চিকিৎসা, 
ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল শিক্ষ। প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখবার সুপারিশ করা হয়। 

মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করে বিশ্ববিগ্তালরে প্রবেশের অধিকারের স্থলে 
ইণ্টারমিডিয়েট পরাক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মাপকাঠি বলে গণ্য sal 
হবে। 
i মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন স্পষ্টভাবে নিদেশ দেন যে ইংরেজী ও 
গণিত ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরে অন্ত সব বিষয়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হবে। 
কলেজীয় শিক্ষার বাহন AAI ইংরেজীই থাকবে। 

কমিশন আশ! করিতেছিলেন এই IW গঠিত হলে বিশ্ববিগ্তালয়ের কাজের চাপ 
অনেক কমে যাবে তারফলে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্তু অধিকতর মনোযোগ দিতে 
পারবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা £- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কমিশন প্রস্তাব 
করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ডিগ্রী কোস' ছু" বছরের স্থলে তিন বছরের করা হবে। এর 
কম সময়ে ঠিকমত পড়ানো সম্ভব নয় এবং ছাত্রও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হতে 
পারে না, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্থক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা কমে যায়। ভিন 


এ) আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্ার ইতিহাস 


বছরের ডিগ্রী কোস” বিলেতে প্রচলিত ছিল সেখানকার আশেই কমিশন অনুপ্রাণিত 
হয়েছিল | 

বাংলায় কলেজের সংখ্যা ও ছাত্র সংখযা এত বেশ৷ যে একটি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষে 
কলেজীয় শিক্ষার সুষ্ঠ পরিচালনাসভ্তব নয়। মাধ্যমিক ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যাহতি দিলে বিশ্ববিগ্ভালয়কে cise শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা 
সম্ভব হবে। কমিশন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন 
এবং ঢাকায় একটি শিক্ষণ ধর্মী আবাসিক বিশ্ববিগ্থালয় স্থাপনের সুপারিশ কর! হয়। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এরূপভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটি একটি ates 
শিক্ষণ ধর্মী বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মফঃম্বলের কলেজগুলিকে এমনভাবে উন্নত 
করতে হবে যাতে এগুলি ক্রমে এক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিগ্ভালয়রূপে গড়ে উঠতে পারে | 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষাদান বিষয়ে দোষক্রট দূর করবার জন্তু কমিশন সুপারিশ 
করেন। শিক্ষাকে শুধুমাত্র বক্তৃতা ভিত্তিক না রেখে টিউটোরিয়াল, প্রভৃতির ব্যবস্থা করে 
ছাত্র-অধ্যাপক সম্পক Vas করে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থায় পড়াশোনার উন্নততর 
আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। বি, এ, পরীক্ষায় অনাসকোসের ব্যবস্থা রাখতে হবে | বিবিধ 
কারিগরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। ভারতীয় ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক পদ ও রিডারের পদ সৃষ্টি করতে হবে। ডিগ্রী 
পরীক্ষায় ও অনার্স কোর্সে দেশীয় ভাষাকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে | 

বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি যাতে একটি সরকারী বিভাগে রূপান্তরিত a হয় cay কমিশন 
বিশ্ববিগ্ালয় পরিচালন] ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণ ye রাখতে চেয়েছিলেন | 
কলেজের অধ্যাপকরন্দ যাতে বিশ্ববিগ্ভাপয় পরিচালনায় অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে 
amaa পরিচালনা সমিতিগুলিতে তাদের প্রতিনিধি বাড়ানোর স্ুপারশ করা হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিয়মকান্গনে অতিরিক্ত কড়াকড়ি থাকা উচিত নয় বলে 
কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন। সেনেট ও সিণ্ডিকেটের পরিবর্তে ব্যাপক: 
প্রতিনিধি মূলক কোর্ট (court) ও ক্ষুদ্র কার্যকরী সমিতি (Executive council) 
গঠন করতে পরামশ দেওয়া হয়। 

অধ্যাপক নিয়োগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পাঠক্রম নির্ধারণ ডিগ্রী বিতরণ প্রভৃতি বিশুদ্ধ 
শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালনার FD একটি শক্তিশালী একাডেমিক কাউন্সিল 
(Academic Council) গঠন, ও বিভিন্ন বিষয়ের a3 ফ্যাকান্টি ও বোর্ড অব 
ষ্টাডিজ (Faculty and Board of Studies) গঠনের নির্দেশ দেওয়| gy | 

বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের GD একজন বেতনভুক উপাচার্য নিয়োগের পরামশ 
দেওয়া হয়। 


কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ালয় কমিশন বা স্তাডলার কমিশনের রিপোর্ট ১৮৫ 


কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আরো কতকগুলি সুপারিশ ছিল | 

প্রতি বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিক্ষক শিক্ষণের sa শিক্ষা বিভাগ (Department of 
Education) স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বি, এ, ও আই এ, পরীক্ষায় শিক্ষা 
(Education) একটি বিষহরূপে গ্রহণ করবার স্থপারিশ করা হয়। 

্ত্রীশিক্ষা-_কলিকাতা বিশ্ববিপ্ঠালয়ে মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির জন্ একটি বিশেষ 
বোর্ড স্থাপনের কথা বলা হয়। ৯৫৯৯ বরের মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুল স্থাপনের 


সুপারিশ কর! হয়। 
বৃন্ধিমূলক শিক্ষার জন্য ক 
স্থান দেবার নির্দেশ দেন | 
ছাত্রদের শরীর চর্চা ও 
(Director of Physical 
Students’ welfare) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করবার জন্য একটি 
আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড (Inter University Board) গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। 
সমালোচন| ₹কলিকাতা fafaa কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথ 
নাথ aay বলেন, “এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যবান আর কোন রিপোর্ট ইতিপূর্বে 
লেখ হয় নাই। পরবর্তাকালের শিক্ষাধারার গতি বহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল | আজও ইহার প্রভাব একেবারে হাস প্রাপ্ত হয় নাই ৷” 
বাস্তবিক আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক 
নেই যে সেই সম্পর্কে কমিশন আলোচনা করেননি ও যথাযোগ্য পরামশ দেননি। 
কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্ভালয়কে উপলক্ষ করে কমিশন গঠন কর! হলে ও ভারতের সমস্ত 
বিশ্ববিদ্ালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে । পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ 
গঠনে কমিশন নির্দেশিত আদর্শ ই অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের 
রিপোর্ট mea বিশ্ববিগ্ঠালয় সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হলডেন কমিশনেয় রিপোর্টের দ্বারা 
প্রভাবিত হলেও ভারতীয় s শিক্ষার সংস্কারের SD এক ALS gleia পরিচয় 
দিয়েছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ভারতীয় ভাষার স্থান নিদ্ধীরণ, বৃত্তিশিক্ষা, গরেষণার 
ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষার জন বোর্ড গঠন, তিন বছরের ডিগ্রীকোস প্রবর্তন, ইণ্টার 
মিডিয়েটকে: বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা থেকে পৃথককরণ প্রভৃতি সুপারিশ কমিশনের 
[যক ৷ কোন কোন সুপারিশ সময়োচিত না হলেও বর্তমান 


প্রগতিনাল দৃষ্টি ভঙ্গীর পরি» 
শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়ে কমিশনের দুরদৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
কমিশন আবাসিক বিশ্ববিগ্ালয স্থাপনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করে তার উপর 


মিশন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানকে পাঠক্রমে 


্বাস্থারক্ষার জন্য একজন শারীরির শিক্ষার পরিচালক 
Education) ও স্বাস্থ্য কল্যাণ পরিষদ (Board of 


১৮৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার| ও শিক্ষ' সমস্তার ইতিহাস 


বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আদর্শ শিক্ষাকেন্্র রূপে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
cbo সম্পর্কে কোন farea অবকাশ নেই। কিন্তু এর জন্ত প্রয়োজন প্রচুর 
অর্থের ; হিসেব করে দেখা গিয়েছে এরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হলে ৫০ 
লক্ষ টাকা (সেই সময়কার হিসেবে ) দরকার | এ ছাড়া আমাদের মত দরিদ্র দেশের 
অভিভাবকদের পক্ষে আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে ছেলে পড়াতে যে খরচ লাগে তা 
FA করা সম্ভব নয়! এত বড় বিরাট দেশের চারদিকে ছড়িয়ে অনেক কলেজ 
রয়েছে ও থাকবে তার প্রতিটিকে সংহত করে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা 
সম্ভব নয়। তাই এদেশে অনাবাসিক অন্থমোদনধর্মী (Afliliating) বিশ্ববিদলয 
থাকবেই | 

ইন্টার মিডিয়েট বোর্ড গঠনে সদস্য নির্বাচনে সম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতিকে মেনে 
নিয়ে বোর্ডে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের সুপারিশ করে কমিশন ভ্রান্ত নীতিকেই 
সমর্থন করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের যে বিষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু 
করে তুলেছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই ASICs প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই সমর্থন wal 
যায় না। 
» gi বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিয়ে কমিশনের ন্পারিশগুলিকে সামগ্রিকভাবে রিচার 
করলে দেখা যায় পরবর্তী ত্রিশবছরের উচ্চ শিক্ষা! নিয়ন্ত্রণে স্যাডলার কমিশনের 
প্রভাব অপরিসীম | এ সম্পর্কে মেহিউ ( Mayhew ) বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কমিশনের রিপোট তথ্য ও পরামর্শের এক অফুরন্ত খনি | ভারতের শিক্ষার 
ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিমেয়_“The Report of the Calcutta Univer- 
sity Commission has been a constant source of suggestion and 
information. Its significance in the Histroy of Indian Educa- 


tion is incalculable.’ 


Be AIT 
দ্বৈত শাপন যুগ 


মন্টেগু-চেষসফোর্ড সংস্গার ও শিক্ষা | শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা সমস্তা ( ১৯২১-৩৭ ) 
tas শাসনে শিক্ষ। সমস্তা | বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেলীয় শিক্ষা 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন মাধামিক শিক্ষা 

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট প্রাথমিক শিক্ষা 

সপ্র কমিটির রিপোর্ট বালায় প্রাথমিক শিক্ষ! আইন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাব | মিশনারী প্রচেষ্টা 

উড-এবট রিপোর্ট বয়স্কদের শিক্ষা 


ace চেমসফোর্ড সংস্কার ও শিক্ষা! :_ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত বৃটিশ 
সরকারকে সর্বভাবে সাহায্য করেছিল। এই সাহায্যের বিনিময়ে বুটিশ সরকার ভারতে 
দায়িত্ব শীল স্থায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধের 
অবস্থা ইংরেজদের অনুকূলে আসবার পর থেকে ভারত সরকার জাতীয় আন্দোলন 
দমনের জন্য কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করে। ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা! 
দেয়। এই বিক্ষোভ শান্ত করবার জন্য ভারত সচিব মন্টেগু ভারতে আসেন। 
তিনি ভারতের বড়লাট চেমসফোর্ডের সাথে একযোগে এক রিপোর্ট পেশ করেন | 
এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বুটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন সংস্কার আইন 
(১৯১৯ খৃঃ) পাস হয়। এই আইনের বলে ভারতে এক শাসন সংস্কার এবি 
হয়। এই সংস্কার মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংক্কার নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই 
আইন অন্ুনারে বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনজন ভারতীয় সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা 
হর এবং সমগ্র ভারতের TP আইন প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে দুই পরিষদ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় 
আইন সভার স্ষ্টি হয়। 

প্রাদেশিক ব্যাপারে এই সংস্কারে যে অভিনব শাসন বাবস্থা প্রথতিত হল ত| দ্বৈত 
শাসন বা ডায়ার্কী (Dyarchy) নামে খ্যাত। এই আইনের বলে প্রাদেশিক 
সরকারের শাসনাধীন বিষয়গুলি দুইভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগের নাম হল 
সংরক্ষিত বিভাগ (Reserved) অপর ভাগের নাম হস্তান্তরিত বিভাগ (‘Transfered) 
শিক্ষাহল এই হস্তাস্তরিত বিভাগের অঙ্গীভূত। সংরক্ষিত বিভাগগুলি রইল গভর্ণরের 
শাসন পরিষদের ATIMI অধীনে । আর হস্তাত্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনার 
ভার দেওয়| হল দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের হাতে । প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের 


১৮৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


মধ্য হতে গভর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত করতেন । মন্ত্রীর! © 
ব্যবস্থাপক সভার নিকট | s 51 T 
এই শাসন সংস্কারের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কি Afon 
আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই সংস্কারের হণ 2 
প্রতিফলিত হয়েছিল আমর! পেইটুকু আলোচনা করব। শিক্ষা বিভাগে মদ 
বিনা বাধায় সম্পাদিত হয়নি। এ]াংলো ইণ্ডিয়ান ও মুরোপীয় সম্প্রদায় ea হস্তান্তর 
তুলল ভারতীয়দের হাতে তাদের শিক্ষা ব্যাহত হবে প্রাদেশিক সরক a 
সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। সংযুক্ত প্রদেশ (ইউ, পি) [গুলি এ, 
প্রাদেশিক সরকারই শিক্ষাকে অপ্পুরূপে হস্তাস্তরিত করবার লিক চারে কোর 
ভারত শাসন আইনে এযাংলো ইণ্ডিয়ান এবং যুরোপীয়দের শিক্ষা “le ছিল না। 
অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থ। ( যেমন বাংলায় পার্বত্য pray SUE Tu কোন 
সংরক্ষিত রেখে বাদ বাকী শিক্ষা ব্যবস্থা হস্তান্তরিত বিষয় T es কিন্তু 
coats সরকার বেনারস, আলিগড় এই জাতীয় সর্ব ভারতীয় ffa বিডি হয়। 
atagia সন্তানদের জন্য নিদিষ্ট শিক্ষা প্রতিঠান, ও কেন্দ্রীয় সরক বদ]ালয়, দেশীয় 
অঞ্চলের শিক্ষ! নিজের ব্যবস্থাধীনে রাখে । এর ফলে সরকারী শি ডঃ শাসনাধীন 
সংরক্ষিত কিছু হস্তাগুরিত কিছুটা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়ে এক a বাবস্থা কিছুটা 
স্থষ্টি করে ' শাসনিক বিভাটের 
দত শাসনের শিক্ষ। সমস্ত! £ নির্বাচিত মন্ত্রী 
গ্রহণ করেই প্রথমে যে বাধার সন্মুখীন হন Sl হচ্ছে ose ডনের দায়িত্ব 
সংরক্ষিত বিভাগের অন্তর্গত। শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয় অর্থের ধা। অর্থ ছিল 
দিতে হত অর্থবিভাগের দরজার | প্রয়োজনীয় অর্থ কোন Ae মন্ত্রীদের ধর্ণ। 
eae) ছিল T | ফলে শিক্ষা বিস্তারের GD সুদুর প্রসারী টন থেকে 
দুরের কণা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যের জন্ প্রয়োজনীয় অ ও গ্রহণ কর! 
সময় সময় কষ্টকর হয়ে উঠত। সংগ্রহ করাই 
তারপর! পিঞ্াধিভাগ পরিচালনায় RANCH ক্ষত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। নি 
গের UH এধান পর্দে আই, ই, এস, (LE. 5.) অফিসারের a 
রা ৷ এরা কালে! চামড়ার মন্ত্রীদের প্রায় আমলই দিতে চাইতেন ন afp 
ছিলেন। ue নীতি নির্ধারণ করতেন মন্ত্রীরা, আর এই নীতিকে কাজে শিক্ষা 
সংক্রাণ্ত ia বিভাগের হাতে! এই ছুইয়েয় ACH) সমন্বয় না হলে শাসন নব 
ভার ছিল ihe qpa হয়েছিলও তাই। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্মীদের 
a (বৰ ফলে যে অশ্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল 


ght 9 aa মানা 


তা দুর করবার জন্য 


দত শাসন যুগ Svs 


লী কমিশনের সিদ্ধান্ত অন্গসারে ১৯২৪ খৃঃ থেকে শিক্ষা! বিভাগের 


ag I. E. S. কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্ত যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা 
বিভাগে পূর্বতন I. E. S. অফিসারের ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রীরা! এদের উপর 


বিশেষ কতৃত্ব করতে 
শিক্ষা পরিচালনাকে 


পারেন নি, ফলে এই সমস্যা আর এক নতুন দৈতশাসন রূপে 
জটিলতর করে cera | 


দ্বৈত শালন ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয় রূপে স্থির হওয়ার কেন্দ্রীয় সরকার 
দেশের শিক্ষা সম্পকীঁয় দায়িত্ব থেকে নিজেকে যুক্ত করে নেয়। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে 
শিক্ষার জন্য যে অর্থ পাওয়া যেত তা হঠাৎ বদ্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রসারের পথে 
অর্থের অভাব বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দিল । দেশের শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 


এই উদামীনতাকে 
are of the opini 
from education 


হার্টগ কমিটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলে বর্ণনা করেন__ (“we 
on that the divorce of the Government of India 
has been unfortnnate.”) 


হাট'গ কামটি সুপারিশ করেন বে, অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, এবং সর্বভারতীয় 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকার গুলিকে 


সাহায্য করা উচিত | 
বিভিন্ন প্রদেশের 


শিক্ষা প্রচেষ্টায় একটা সমগ্র সাধনের জন্ত ১৯২১ খৃঃ কেন্দ্রীয় 


উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Education) স্থাপিত হয়। 


প্রাদেশিক শিক্ষণ সম 


ga সাধন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই 


সমিতির উদ্দেশ্য । সত্যিকারের প্রয়োজনীয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে দু*বছর বাদেই হঠাৎ 
ব্যয় সংকোচের অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হয় । এর ফলে প্রাদেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
পর পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অনুস্থত হতে থাকে। সর্বভারতীয় 
শিক্ষা সমন্যাগুলি সমাধানের সম্ভবনা এর পর আর রইল না। ভারত সরকার 


এখানেই ক্ষান্ত হয়নি 


, শিক্ষা বিভাগকে রাজন্ব ও কৃষি বিভাগের সাথে জুড়ে দেওয়ায় 


২ এই বিভাগের পূর্ব গুরুত্ আর রইল না। এরপর ব্যুরো অব 'এডুবেশন (Bureau of 


Education ) বন্ধ 


করে দিয়ে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেওয়া হয় । হার্টগ কমিটির 


পরামর্শে ১৯৩৫ খৃঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (C.A.B.E.) কে পুনৰ্গঠন করা 
হয়। ১৯৩৭ খৃঃ বারো অথ এডুকেশনকে পুনরুজ্জিবীত করা হয়। 


E FDS UE SNE MSE সুরু 
হয়। আলোচ্য যুগে উদ্মের অভাব না থাকলে ও প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার কাধে নানা 


বাধাবিদ্রের হুষ্টি হয় 


যার ফলে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয়নি । দেশব্যাপী মহামারী 


১৯০ আধুনিক ভারতের শিক্ষারধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


অর্থ নৈতিক সংকট, অসহযোগ অ'ন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক 

অশান্তি সবকিছুই শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল | 
aya সংকোচের অজুহাতে সরকার শিক্ষার জন্য পূর্বের তুলনায় আন্গপাঁতিক হারে 
কম অর্থ বায় করতে সুরু করে । ৯৯২২ খৃঃ শিক্ষার জন্য মোট যে ব্যয় হয় সরকার সেই 
ব্যয়ের ৪০'৬% বহন FTA | কিন্ত ১৯৩৭ খৃঃ এই মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে হয় 
৩১% 1 সরকারী ব্যয় সংকোচ সত্বেও শিক্ষার যেটুকু প্রসার এই যুগে হয়েছে 
তার ব্যয় ভার এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ স্বেচ্ছায় বহন করেছে। দেশের লোক 
শিক্ষা সম্পর্কে পুর্বোর থেকে বেশী সচেতন হওয়ায় সরকারী অর্থ সাহাষ্য বতীতই ৮ 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলোচ্য যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি গঠনে 
শিক্ষার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তাকে উপলদ্ধি করতে পেরেই নবজাগ্রত শিক্ষিত 
সমাজ গণশিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাকে একটি মহান জাতীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল | 
এই সময়কার জাতী মনভাব তৎকালীন শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত 
করা হয়েছে_-/১ burst of enthusiasm swept children into school 
with unparalled rapidity and almost child-like faith in the 
nted in the minds of people, 


e of education was impla 
parents were prepared to make almost any sacrifice for the 


education of their children, the seed of tolarance towords the 
fe was begotten, ambitious and comprehen- 


valu 


less fortunate in li 

sive programmes of development were formulated, which were 
calculated to fulfil the dreams of literate India. (Review of 
the Progress of Education in India 1927-32 vi P.3) সর > 


ব্যয় সংকোচের নীতি বলবৎ থাকলেও ভারতীয় BINS অর্থ ব্যয়ে শিক্ষার কতটা 


প্রসার হয়েছিল নীচের তালিকা দেখলে তা বোঝা যাবে £ 


দ্বৈত শাসন যুগ ১৯১ 


শিক্ষার প্রসার (১৯২১-২২--১৯৩৬-৩৭) 


প্রতিষ্ঠানের = GT 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান = সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
০ পোতা ) SS 
১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ ১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ 


3 বিশ্ববিগ্ঠালয় ১০ ১৫ x ৯৬৯৭ 
আর্টস কলেজ ১৬৫ ২৭১ ৪৫,৪১৮ ৮৬,২৭৩ 
বৃত্তিশিক্ষা কলেজ ৬৪ ৭৫ ১৩,৬৬২ ২০,৬৪৫ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭৫৩০ ৯৩,০৫৬ | ১৯১০৬১৮৯৩] ২২,৮৭,৮৭২ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ১,৫৫,০১৭ | ১,৯২,২৪৪ | ৬১,০৯,৭৫২ | ১,০২,২৪,২৮৮ 
বিশেষ বিদ্যালয় ৩,৩৪৪ ৫,৬৪৭ ১,২০,৯২৫ ২,৫৯,২৬৯ 


অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান ১৬,৩২২ ১৬,৬৪৭ | ৪,২২,১৬৫ | ৫,০১,৫৩০ 


$$ শী গীশ শীট 


মোট-__ ১,৮২,৪৫২ | ২২৭,৯৫৫ | ৭৮,১৮,৭২৫ | ১,৩৩,৮৯,৫৭৪ 


* এই পরিসংখ্যায় দেশীয় রাজ্য ও বার্মার হিসাব ধরা হয়নি-_-( A Students 
History of Education in India by Nurullah and J. P. 
Naik ). 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন £_-মন্টেগু-চেমস ফোর্ড সংস্কারের রিপোর্ট জাতীয় 
নিতৃত্বন্দ সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে পারেন fal এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল 
আন্দোলন সুরু হলে সরকার জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য কুখ্যাত রাওলাট আইন 
(২০14৮ Act) পাস করে এবং জন-সাধারণের উপর অমান্গুষিক অত্যাচার সুরু 
করে। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরন্তর 
ননসাধারণের উপর গুলি চালিয়ে ইংরেজ সেনানায়ক মাইকেল-ও-ডায়ার শত শত 
নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী এক 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বিরাট গণ আন্দোলন সুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদী 
নুসলমানগণ খিলাফং আন্দোলন সুরু করেন। এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সহশ্র 
সহজ ছাত্র FA কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। নতুন করে ইংরেজ 
প্রভাব মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় | 
এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ খৃঃ বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিঠিত হয়। জাতীয় f- 
বিদ্যালক ও জাতীয় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতায় গৌড়ীয় সর্ব বি্ভায়তন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। পাটনা, কাশী, গুজরাটে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা কর! হয়। মুসলিম সম্প্রদায় 
বিভিন্ন হানে আজাদ স্কুল স্থাপন করে | আলিগড়ে “জামিয়। মিলিয়। ইসলামিয়া” অর্থাৎ 
জাতীয় মুললিম বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত 
হয়। জাতীয় বিদ]ালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষালাভ করে জাতীয় Afoa ও 
সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষাথী রা Sata হবে, জাতির আশ আকাজ্কাকে রূপ দেবার চেতনা 
লাভ করবে এই SHI নিয়েই দেশপ্রেমিক সমাজ সংস্কারকগণ এই বিদ্যালয়গুলি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম অবস্থায় 
সরকার পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুণির ছাত্রসংখ্যা হঠাৎ খুব কমে যায়৷ 
এর ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হতে হয়। ১৯২০-২১ 
খৃঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩৭,০০০ জন ও কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৬,০০০ জন 
কমে Wal কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় পরীক্ষার ফিস বাবদ ২,৬৩,০০০, ক্ষতি By | 
জাতীয় আন্দোলন মন্দীভূত হবার সাথে সাথে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ধ'রে ধীরে উঠে 
যেতে থাকে । শুধু মাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় সারা ভারত ব্যাপী শিক্ষা, ব্যবস্থাকে 
বাচিয়ে রাখা সম্ভব নয় তবুও বহু সংগ্রামের মধ্যদিয়ে জাতীয় যুক্তি আন্দোলনের স্মৃতি 
বিজরিত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও বেচে আছে ও জাতীয় সরকারের স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটা বড় দাবী ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার 
ব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দাবী নীতিগত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 
জাতীয় আন্দোলনের এই সাফল্যের মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত রয়েছে। 


দ্বৈত শাসন যুগ 


জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯২১-২২! খং | 


| ¥ Y 

প্রদেশ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা < ছাত্মসংখ্যা, 
মাদ্রাজ ৯২ he বক 
বোনে ১৮৯ 
বাংলা ১৯০ 
ইউ, পি ১৩৭ 
পাঞ্জাব ৬৯ 
বিহার Sfo ৪৪২ 
মধ্য প্রদেশ ৮৬ 
আসাম ৩৮ 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৪ 

মোট ১২২৭ ৭৮,৫৭১ 


Progress of Education in India 1917-22. Vol. I, P. 226. 


alba কমিটির রিপোর্ট arte চেমস ফোর্ড সংস্কার বিধিবদ্ধ হবার সময় স্থির 
হয়েছিল এই সংস্কার কতটা সফল হল তা তদন্তের জন্তু দশ বছর বাদে একটি রয়েল 
কমিশন বসবে। কিন্তু দেশব্যাপী রাজনৈতিক অন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলে ৯৯২৭ খৃঃ 
স্তার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
wanfer send তদের! জনত এক a সয়া হয 11 ভাতে সরকারী 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও এ সময়ে দেশে এক বিরাট অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। বৃটিশ 
ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার 
জন্য সাইমন কমিশন ১৯২ সঃ স্তার ফিলিপ হা্টগের সভাপতিত্বে এক উপ-সমিতি 
নিয়োগ করেন। এই উপ-সমিতি ( Auxilarycommittee of the Indian 
Statutory Commission ) ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তান্ত করে 
১৯২৯ খৃঃ এক রিপোর্ট পেশ করেন । এই রিপোর্ট ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে হার্টগ 
রিপোর্ট নামে পরিচিত! 

ats কমিটির রিপোর্টে ১৯১৭ খৃঃ হতে ১৯২৭ খৃঃ পর্যন্ত গণশিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার 
সর্বদিকে ড্র রের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ সময়ে সমাজের প্রতি স্তরেই 
শিক্ষা বা অনুকূল মনোভাবের স্বষ্টি হয়েছিল। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব 
দেশীয় মন্ত্রীদের’ হাতে দেওয়ায় জনসাধারণের দাবী মেটাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা 


১৩ 


Sse আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সম্প্রসারণের চেষ্টা এ সময়ে Be হয়েছিল। শিক্ষা! শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণী বা বিত্তবানদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। GRAS সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ও শিক্ষার 
চাহিদ বৃদ্ধি পেয়েছিল । নারীসমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা দেখা 
দেওয়ার ফলে অতীতের সামাজিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নারী 
সমাজ আগ্রহশীল হয়ে ওঠে ৷ 

প্রাথমিক শিক্ষা :__শিক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী এই ব্যাপক আগ্রহ সত্বেও কমিটি 
গণশিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্য! যে হারে বেড়েছিল গণ শিক্ষার প্রসার সে হারে হয়নি । উচ্চশিক্ষার 


বিস্তারে অতীতে যতটা উৎসাহ দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকার থেকে 
সেই পরিমাণ উদাসীনতাই দেখান হয়ে 


রয়েছে সে সম্পর্কে কমিটি বলেন, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত! 
ভাপতের AND । এদেশের শতকরা ৮৭জন লোক গ্রামে বাস 
লোকই কুষিজীবি। গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারাই এই বিরাট দেশের নিরক্ষরতা দূর 
কর! সম্ভব। কিন্তু পথঘাটের অভাব, যাতায়াতের IZRA প্রভৃতির জন্য জনবসতি 
বিরল অঞ্চলে এক জায়গায় ছাত্র যোগার করে কুলের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
কষ্টসাধ্য, এ ছাড়া অর্থ নৈতিক দুরাবস্থা, অক্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার. ও গৌড়ামি, 
জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, সাশ্রদায়িক মনোভাব প্রভৃতি গণশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে 
অন্তরায় হয়ে রয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের SAÍ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাও গণশিক্ষা 
প্রসারের পথে অন্যতম বাধা | 
কমিটি বলেন, যে প্রাথমিক শিক্ষায় নিরক্ষরতা হয় না সে শিক্ষা শ্রম ও অর্থের 
অপচয় AT | ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শো 
লক্ষ্য করেছিলেন । একজন শিক্ষার্থী যদি চার বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
না করে তা হলে শিক্ষার্থীকে সাক্ষর প্রাপ্ত (literate ; 
গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই চার বছর স্থলে পড়ত | মেয়েদের 
ক্ষেত্রে এ অপচর আরো শোচনীয়। তাই কমিটি মন্তব্য করেছেন__ ; 
“Through out the whole educational System there is waste 
and ineffectiveness. In the primary sy 


í stem, which from our 
point of view should be designed to Produce 


প্রধানতঃ গ্রামীণ 
করে, তার মধ্যে ৭৪ জন 


literacy and 
the waste is appaling. 
Se in the numbers in 
mensurate increase literacy, 


capacity to exercise an intelligent vote, 
So far we can judge the vast 
Primary schools produce no com 


increa: 


ছে। প্রাথমিক শিক্ষার পথে যেসব অন্তরায়, 


i 


দ্বৈত শান যুগ ১৯৫ 


for only a small portion of those who are at Primary stage reach 
class [V, in which the attainment of literacy may be expected. 
The wastage in the case of girls iseven more serious than in 
case of boys. ( Hartog Report ) 

কমিটার তদস্তে জানা যায় বৃটিশ ভারতে ১৯১২-২৩ খৃঃ প্রথম শ্রেণীর মোট শিক্ষার্থীর 
মধ্যে ১৯২৫-২৬ AS মোট শতকরা মাত্র ১৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। 
প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা এমনি করে কমে যাওয়ার দু'টি কারণ 
কমিটি নিদেশি করেছেন | এ 

(১) agaa (Stagnation) পরীক্ষায় ফেল করবার জন্য একই শ্রেণীতে 
একাধিক বছর থেকে যাওয়া | 

(২) অপচয় ( Wastage ) সাক্ষরতা লাভ করবার পূর্বেই শিক্ষার্থীকে স্কুল 
ছাড়িয়ে নেওয়া | 

এই দেশে অনুন্নয়নের জন্য প্রতি বছর ৩০% থেকে ৫০% শিশু একই শ্রেণীতে 
থেকে যায় । যার ফলে সময়, শ্রম ও অর্থের বিপুল অপচয় ঘটে। 

চতুর্থ শ্রেণীতে উঠার আগেই স্কুল ছেড়ে যাওয়ায় সাক্ষরতা লাভ করতে পারে না 
বা যেটুকু শিক্ষা পেয়েছিল তাও চর্চার অভাবে ভুলে গিয়ে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হয়, কমিটি একে বলেছেন— Relapse into illiteracy. কমিটির মতে 
বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবের ফলে সামান্য শিক্ষিতেরা নিরক্ষরতায় প্রত্যাবর্তন 
ETA | 

শিক্ষা প্রসারের অন্থৃবিধার কথা উল্লেখ করে কমিটি বলেছেন, ৫০০ অথবা এর 
চেয়ে কম জন সংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে স্থুল স্থাপন করলে তা অর্থনৈতিক কারণে সফল 
হতে পারে না। ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয় অচল হয়ে যায়। 

জনাকীর্ণ অঞ্চলে বিগ্ালয়গুলিভে অধিকসংখ্যক ছাত্র ভীড় করায় স্থান সংকুলান 
হয় না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও ছেলেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। 

স্কুলের সদ্যবহারের অভাব, অর্থাৎ কোন কোন অঞ্চলে স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের 
ছেলেমেয়ে রয়েছে, ক্কুলও রয়েছে কিন্তু সেখানের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। এতে ও 
অর্থের অপচয় হয় | 

সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক স্কুলের দাবী ও ছেলে 
মেয়েদের জন্ পৃথক স্কুলের দাবীকে ও অপচয়ের কারণ বলে ধরা যায়। 

এক শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিয়মানের শিক্ষা, ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, পরিদর্শনের 
অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে | 


১৬, আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র 88% ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে 
বাংলার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় । বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ২৫% 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। শিক্ষকদের অভি সামান্ত বেতন ও বিদ্যালয়ের পরিচালনা 
ব্যবস্থার দোষ ত্রুটির জন্য অনেক সময় বিদ্যালয়গুলি টিকে থাকত না। সরকারী 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকলেও ,এক একজন পরিদর্শককে এত বেশী স্কুল পরিদর্শন করতে 
হত যার ফলে GA অঞ্চলে ৯৩ বছরের মধ্যে একবারও পরিদর্শন হত না। 

পাঠক্রগের সাথে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তার কোন সম্পর্ক না থাকায় বহু 
অভিভাবক' ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করতেন ay | 

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে জীবনে যে কোঁন ক্ষতি হতে পারে একথা বিশ্বাস করবার 
কোন কারণ তার খুঁজে পেত না। 


প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার BRAT ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে 


ক্ষতিকর হয়েছে। এছাড়া স্থায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উপর সন্ত দায়িত্ব 


যথাযথ রূপে পালন না করায় শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। 
প্রাথমিক শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করবার জন্য কমিটি বলেন, স্ুলগুলির 
TGA করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় nefa তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় অঞ্চলে স্কুলের 
সংখ্যা বাড়াতে হবে। উন্নত সংগঠন ব্যবস্থা করে সুলগুলির মান উন্নত করতে হবে | 
শিক্ষকদের শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত 
D শিক্ষার ব্যবস্থা (Refresher course) করতে 


হবে। বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা গ্রহণে 


আকৃষ্ট করতে হবে | 
প্রাথমিক শিক্ষার কাল কমপক্ষে চার বছর ধার্য করতে হবে। 
স্থানীয় অবস্থার সাথে AIRED বিধান করে TA বসবার সময় নির্ধারণ ও ছুটির fra- 
গুলি ধার্য করতে হবে। নীচের ক্লাসগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে 


সেখানে agaga (Stagnation) ও অপচয়ের (Wastage) ফলে ছাত্র সংখা হাস 
নাপায়। 


স্থূল পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিকে কে 
উপযুক্ত অবস্থা স্থষ্টি হবার আগে বা 
ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে 
করা হবে। 


জর করেই পল্লী উন্নয়নের কাজ সুরু করতে হবে। 
UNF প্রথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা চলবে না। 
এক একটি অঞ্চল ধরে প্রাথমিক শিক্ষ] বাধ্যতামূলক 


দৈত শাসন যুগ ১৯৭ 


মাধ্যমিক শিক্ষ। £_কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেও 
কতকগুপি alba দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সেই ক্রটি সংশোধনের জন্য কতকগুলি 
সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতি বছর ক্রমবন্ধমান অসাফপ্যকে বিরাট 
অপচয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নীচু শ্রেণীতে প্রমোশন দেবার ব্যাপারে অতিরিক্ত 
উদারতাই এই অপচয়ের অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করা হয়। অযোগ্য ছাত্রকে 
পরীক্ষার ফলাফল বিচার না করে ক্লাসে উঠিয়ে দেবার ফলে বহু অবাঞ্চিত ছাত্র উচ্চ 
শিক্ষার জন্তু ভীড় করছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার এই glasie দূর করবার oy কমিটি 
স্বপারিশ করে যে, (১) মধ্য ভার্ণাকুলার স্কুলে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে, 
এবং অধিক সংখ্যক ছাত্রকে এক Hew ize কল ersi (sj FR Sea 
ছাত্রকে মধ্যশিক্ষা স্তর পার হবার পর শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে। 
(৩) উচ্চ বিগ্ভালয়ে বহু বিকল্প শাখার বাবস্থা রাখতে হবে। (৪) faaara শ্রেণী 
উন্নয়ন ব্যবস্থায় আরে! কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে| 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা £__বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষার উন্নতির oa কমিটি বলেন, 
ভারতের ola বিশাল দেশের শিক্ষার ক্রমবন্ধমান প্রয়োজন মেটানো শুধুমাত্র কিক 
(Unitary) বিশ্ববিগ্ভালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নীচু হওয়া 
সম্পর্কে বলা হয়, প্রতি বছর বহু অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ছাত্র এসে কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
ভীড় করায় উচ্চশিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে । কমিটি বলেগ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
কঠোরতা অবলম্বন করে অযোগ্য ছেলেদের কলেজে প্রবেশের পথ বদ্ধ করতে হবে।. 
অনা” কোর্স” শুধুমাত্র কয়েকট স্ুনিবাচিত কলেজে পড়ান হবে । কলেজের গ্রস্থা- 
গারের উন্নতি করতে হবে, গবেষণার উন্নততর ব্যবস্থা করতে হবে, টিউটোরিয়াল 
ক্লাস সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । 

প্রীশিক্ষ। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের সংখ]া্গপাঁতের বিরাট 
পার্থক্য তুলে ধরে APH শোচনীয় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
নারী শিক্ষায় অপচয় সম্পর্কে বলা হয়, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুয়য়ন ও অপচয়ের অবস্থা 
আরো শোচনীয়, এছাড়া বহু গ্রামে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। 
সহরে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং শিক্ষিকার অভাবে 
মেয়েদের শিক্ষা, ব্যাহত হচ্ছে। কমিটি মেয়েদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগতে পারে 
সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম রচনার পরামর্শ দেন। উপযুক্ত বেতনে যথেষ্ট সংখ্যক 
শিক্ষিকা ও পরিদশিকা নিয়োগের সুপারিশ ও করা হয়। ধীরে ধীরে স্্রীশিক্ষাকে 
বাধ্যতামূলক করবার কথা কমিটি বিবেচন৷ করে দেখতে বলেন। প্রতি প্রদেশে স্তর 


১৯৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্তু একজন করে ডেপুটি ডাইরেক্টর নিয়োগ 
করবার পরামর্শ দেওয়া হয়। 

কমিটি মন্তব্য করে যে কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর আকস্মিক 
হয়েছে। দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ রাখবার উপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। কমিটির মতে প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। শিক্ষা বিভাগের কর্মীর সংখ্যা 
বাড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকমিশনারের 
হাত থেকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। সর্বভারতীয় 
শিক্ষা! ANDAR আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শিক্ষ -অবিকর্তা 
( D. P. 1.) ও শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক 


দর নিয়মিত সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন | 
হার্টগ কমিটির রিপোর্ট প্রাকৃস্বাধীন 


তা যুগে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। কমিটির রিপোর্টের কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অর্থসংকট ও 
ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হবার ফলে কমিটির বহু স্ুপারিশই কার্যকরী করা 
হয়নি। কমিটি মন্তব্য করেছিল শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে 
ও অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে তাই প্রাদেশিক শিক্ষা 
শিক্ষাকে সংগঠনের নামে শিক্ষা স 
দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয় ও 
জানায় । দেশের জনমত প্রাথমিক 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পুৰ পৰন্ত সরকারের সাথে জনমতের বিরোধ চলতে 
থাকে । শিক্ষা বিভাগের আই, ই, এস, 


ৃ (LES ) কর্ত! ব্যক্তিরা শিক্ষার মান 
উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষা সংকোচনে যে পরিমাণ উৎসাহী 


ছিল হাটগ কমিটির কতগুলি 
অতি প্রয়োজনীয় সুপারিশ কার্যকরী করতে সেরূপ উৎসাহ দেখান প্রয়োজন বোধ 
করেনি। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিদর্শকদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি, বাস্তবধর্মী পাঠক্রমের প্রবর্তন, বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি অতি মূল্যবান 
সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করবার প্রযোজনীয়ত। আছে বলে শিক্ষাবিভাগ মনে করে নি। 
nes কমিটির রিপোর্ট £_দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে 
যাওয়ায় এক নতুন সমস্তার সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনে শিক্ষিত বেকারের সমস্তা একটি 
জটিল সমস্তা। দেশের অনেক রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্তার মূলে এই শিক্ষিত 
বেকার সমন্তা। দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্তা কিকরে সমাধান করা যায় যুক্ত 
প্রদেশের সরকার সেই সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্ত ১৯৩৪ খৃঃ স্তার 
তেজবাহাদুর Aza নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ করে। 


দ্বৈত শাসন যুগ ১৪৯ 


কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় 
শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য ও ডিগ্রীর জন্ত প্রস্তুত করা হয়। জীবনের 
প্রয়োজনীয় বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এতে নেই । কমিটি সুপারিশ করেন যে £__ 

(১) মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে | 

(২) ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। এর ছু'টি বছরের একটি 
বছর স্কুলের শিক্ষার সাথে জুড়ে দিতে হবে। স্কুলের এগার বছরের শিক্ষাকে gets 
করে প্রথম পাঁচ বছর হবে প্রাথমিক শিক্ষা, পরের ছ'বছর হবে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল। 

(৩) ডিগ্র' বি, এ) কোর্স তিন বছর কাল ব্যাপী হবে। 

(৪) নিয় মাধ্যমিক স্তর পার হলে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ara | 
এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ax প্রভৃতি নানা শিক্ষার 
আয়োজন করা হবে। 


কেন্দ্ৰীয় শিক্ষ। উপদেষ্ট। সমিতির প্রস্তাব £__ 
( Resolution of the C. A. B. E. ) 


শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে DW হওয়ায় প্রাদেশিক শিশ্ষণব্ভাগ 
সমূহ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে সুরু করে। 
সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের যে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার Ve করেছিল দ্বৈত 
শাসনের যুগে তার বিলোপ ঘটবার সম্ভবনা দেখা দেয়। সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্ত] 
সমাধান, প্রাদেশিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্ত 
১৯২১ খৃঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ট সমিতি গঠিত হয়েছিল । ব্যয় সংকোচের অজুহাতে 
এই অতি প্রয়োজনীয় বিভাগটি সৃষ্টি হবার দু'বছরের মধ্যেই তুলে দেওয়া হয়। হার্টগ 
কমিটি সমগ্র দেশের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই 
সমিতির পুনর্গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৩৫ খৃঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্টা সমিতি 
পুনরজ্জীবিত করা হয়! কমিটি নতুন করে গঠিত হবার পর প্রথম বাৎসরিক সভায় 
fagen সমূহ গ্রহণ করে | 

(১) দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এরূপ ভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর! 
বিগ্ঠালয়ের শিক্ষা শেষ করে শুধু মাত্র শিক্ষা ও বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন 
করা ছাড়াও সরাসরি ভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করতে পারে | 

(২) স্কুলের শিক্ষা কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হবে 

(ক) প্রাথমিক স্তর_এই স্তরে নিয়তম প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 

থাকবে, যাতে ছাত্ররা স্থায়ী ভাবে সাক্ষরতা লাভ করতে পারে | 


Bon আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


(খ) faa মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর-_এই স্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণ সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাঁকবে যার ফলে ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে । পল্লী 
অঞ্চলে এই স্তরের শিক্ষা পল্লী জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে করা হবে | 

(গ) উচ্চ মধ্যশিক্ষার স্তর--এই স্তরে বহুমুখী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে 
যাতে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারে, গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
জন্য ট্রেনিং গ্রহণ করতে পারে এবং কৃষি, কেরাণী প্রভৃতি afer জন্য শিক্ষালাভ করতে 
পারে, ও বিশেষভাবে নির্বাচিত কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করতে পারে | 

(৩) fa মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে প্রথম সাধারণ পরীক্ষার (Public 
Examination) ব্যবস্থা থাকবে | 


(৪) এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করবার পূর্বে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ 
করা হবে। 


উড-এবট রিপোর্ট (Wood-Abbot Report ) 


শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (C. A. B. E) শিক্ষা সংস্কারের পূর্বে” বিশেষজ্ঞদের 
অভিমত গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের 


বোর্ড অব এডুকেশনের কারিগরী বিদ্যালয় স 


LAA প্রধান পরিদর্শক মিঃ এবট, এবং 
ডিরেক্টর অব ইনটেলিজেনস্‌ মিঃ এস, এইচ Bure ভারতে বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ 
দেবার SD আমন্ত্রণ করেন। Stay এদেশের শিক্ষা ব 


ITA পর্যবেক্ষণ করে ১৯৩৭ খৃ 
তাদের রিপোর্ট পেশ করেন । রিপোর্টটি gë ভাগে বিভক্ত | প্রথম ভাগে-সাধারণ 
শিক্ষা ও পরিচালন ব্যাবস্থা, এই অংশের রিপোর্ট” তৈরী করেন মিঃ Be । RA 


ভাগে আছে বৃন্িশিক্ষা ব্যবস্থা, এই অংশের রিপোর্ট তৈরী করেন মিঃ এবট | 
সাধারণ শিক্ষ! সম্পকীঁয় রিপোর্ট ₹_ ৃ 


(৯) বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীর শিক্ষার ভার যতদূর স 
শিক্ষিকাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। 
হবে। 

(২) প্রাথমিক বিগ্ালয়ের শিশুদের শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতার 
উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষার জন্য বইয়ের * উপর [নির্ভরশীল না হয়ে শিশুদের 
উপযোগীতা ভিত্তিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচলিত সংকীর্ণ পাঠক্রম 
ভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মানযিক গঠনের অন্তরায়। 

(৩) গ্রাম্য ধ্যশিক্ষার পাঠক্রম গ্রাম্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হবে। ইংরেজী 
এই স্তরে শেখান হলেও দেখতে হবে,ভাষার ভারে যেন শিক্ষার্থী পিষ্ট না হয়! 


ভব বিশেষ শিক্ষা প্রাণ্ 
saa AMBIT ব্যাপক আয়োজন করতে 


দ্বৈত শাসন যুগ ২০১ 


(৪) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন, কিন্তু এই স্তরে ইংরেজী 
বাধ্যতামূলক হবে| - সাধারণ ছাত্রদের যতদূর সম্ভব ব্যবহারিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা 
দেওয়া হবে। উপযুক্ত ও আগ্রহশীল ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্য অনুশীলনের সুযোগ 
দিতে হবে! উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী সাহিত্যের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক 
সংগ্রহ করতে হবে | 

(৬) প্রাথমিক Rama Frees! করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সাথে 
সাথে তিন বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 

(৭) শিক্ষক-শিক্ষণ দুইটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্বে নর্মাল 
স্কুল বা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, কিছুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের 
পর স্বপ্পকীল স্থায়ী ট্রেনিং নিতে হবে, এজন্য রিফ্রেসার ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। 

বৃত্তিশিক্ষ! সম্পৰ্কীয় স্থপারিশ :_ বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয়, বৃত্তি- 
শিক্ষা দিয়েই দেশের বেকার সমস্তার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন দেশে 
শিল্পের cota) বৃত্তি শিক্ষায় উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি হবে তাদের কর্মে নিয়োগের প্রশ্ন 
শিল্পের প্রদারের সাথে জড়িত । বৃত্তি শিক্ষাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে 
কারণ এ শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার মতই সুরুচি সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক 
সথষ্ট হবে। 

(১) gefi সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা নিয়স্তরের শিক্ষা নয়। সমস্ত শিক্ষার 
উদ্দেশ্তই হচ্ছে দেহ ও মনের শক্তিকে উদ্বোধিত করা, যার ফলে শিক্ষার্থী সমাজের 
কল্যাণ সাধন করতে ATA I 

(২) সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্ভিশিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির নয়, কারণ বৃত্তিশিক্ষার ভিত্তি 
সাধারণ শিক্ষায় নিহিত | 

(৩) সাধারণ শিক্ষা ও বৃতিশিক্ষা একই বিগ্ভালয়ে দেওয়া হবেন! কারণ এতে ভিন্ন . 
রকমের কাজ করতে হবে। 

(৪) ৰৃত্তিশিক্ষা ‘oy মাত্র বিগ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু বৃত্তি লাভের 
eae এই শিক্ষার আয়োজন তাই শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে সহযোগিতায় এই শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৫) শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকদের সহযোগিতার জন্য শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি 
ও দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে বৃত্তি শিক্ষার জন্ত উপদেষ্টা সমিতি 


গঠন করতে হবে। 
(৬) বৃত্ভিশিক্ষার স্কুলগুলি জুনিয়ার ও সিনিয়ার এই ছুই ভাগে বিভক্ত থাকবে। 


২০২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার। ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


(৭) নিয় মধ্যশিক্ষা শেষ করে জুনিয়র বৃত্তি শিক্ষা ও উচ্চ মধ্যশিক্ষ শেষ করে 
শিক্ষার্থী সিনিয়র বৃতি শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করবে। 

(৮) জুনিয়ার বৃৃত্তিশিক্ষা তিন বছর কাল স্থায়ী হবে এবং সিনিয়র বৃত্তি শিক্ষা কাল 
দু’ বছর স্থায়ী হবে । এই শিক্ষাকে যথাক্রমে উচ্চমাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট কোসের 
সমান বলে গণ্য করা হবে। 

(৯) কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য অবসরকালীন (Part time) শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

(১০) সরকারা ব্যবস্থাপনায় বৃত্তি শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 

(১১) শিক্ষার্থী অল্প বয়সে ভবিষ্যত জীবনের উপযোগী বৃত্তি নির্বাচনে যাতে ভুল না 
করে দেভস্ট তাকে পরামর্শ দেবার জন্য অন্যান্ত দেশের মত ভারতেও Vocational 
Guidance এর বাবস্থা করতে হবে। 

বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সুপারিশগুলি ভারতের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই কর! 
হয়েছিল। মিঃ এবট বাস্তব অভিজ্ঞত| থেকে যে সব মুল্যবান সুপারিশ করেছিলেন 
তার অধিকাংশই কাজে পরিণত করা হয় নি। বৃত্তি শিক্ষার স্থপারিশ সমূহ কার্যকরী 
করবার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে দিল্লী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে “দিল্লী পলিটেকনিক» 
স্কুলে পরিণত করা হয়। এইই fe শিক্ষামূলক এই জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান | এই 
বিদ্যালয়ের ৪টি বিভাগ ছিল। (১) পলিটেকনিক হাই Bq এখানে ১০১১ বছর থেকে 

১৬১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (২) ১৭ বছরের অধিক বয়স্কদের 
জন্য সিনিয়র afa শিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। (৩) পল্লী-শিল্প বিভাগ এখানে পল্লীর 
বিভিন্ন বৃত্তিজীবিদের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (৪) বয়স্কদের বহুমুখী শিক্ষার জন্য 
একটি বিভাগ খোলা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই 


বিদ্যালয়ের অন্থকরণে আরে! 
কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। না 


শিক্ষার প্রসার (১৯২১-৩৭ খৃঃ) নি 
বিশ্ববিগ্তালয় ও কলেজীয় শিক্ষা :_ 


দ্বৈত শাসন কালে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়েছিল। ১৯২১-২২ খৃঃ 
যেখানে বিশ্ববিগ্তালয়ের অনুমোদিত ব প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত বিভিন্ন ধরণের কলেজের 
সংখ্যা ছিল মোট ২০৭টি ও ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৬,২২৮ জন, ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ সেখানে 
কলেজের সংখ্য! হয় ৪৪৬টি ছাত্র সংখা হয় ১,২৬,২২৮ জন। এছাড়া Rafat 
শিক্ষার প্রসারের জন্য নতুন নতুন বিভাগ ও বিভিন্ন cain’ খোলা হয়েছিল। 


t 
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১৯৯৩ খৃঃ শিঞ্ষা বিষয়ক সরকারী প্রস্তাবে বল! হয়েছিল প্রতি প্রদেশে একটি 
করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি যতদুর সম্ভব শিক্ষণধর্মী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্তাডলার কমিশন ) 
এঁকিক (Unitary) ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন | হাটগ কমিটি 
মন্তব্য করেন ভারতের মত বিশাল দেশের পক্ষে এঁকিক এবং অস্থমোদন ও পরীক্ষা 
গ্রহণকারী উভয় প্রকার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের decisa আছে। আলোচ্য যুগে উভয় 
আদর্শের কয়েকটি বিশ্ববিপ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তাডলার কমিশনের সুপারিশ মত 
ঢাকা এবং একই.আদর্শে লক্ষৌ বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হয়। ১৯২০ খৃঃ বার্মার জন্ত রেঙ্গুনে 
একটি বিগ্ববিগ্তাপয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত দিল্লী ও নিকটবর্তী 
এলাকার জন্ত ১৯২১ খৃঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২৩ খৃঃ মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরারের জন্য নাগপুর বিশ্ববিগ্ঠালয় Abs za) মাদ্রাজের তেলেগু ভাষাভাষী 
অঞ্চলের জন্য অন্ধ বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপন কর! হয়। মধ্যভারত, সংযুক্ত প্রদেশ ও 
গোয়ালিয়রের aa আগ্রায় একটি অন্ুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজা 
aa আন্নামালাই চেট্রিয়ারের দানে ১৯২৯ খৃঃ মাদ্রাজ প্রদেশের চিদাম্বরাঁমে আবাসিক 
ও শিক্ষণধর্মী আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রতিষ্টিত হয়। ১৯৩৭ খৃঃ fargan দেশীয় 
রাজা একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন | 

দেশে নতুন বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্িত হবার সাথে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
গঠন ও শিক্ষাদান সম্পর্কীয় কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। পাটনা মাদ্রাজ ও বোম্বে 
বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইন পাস হয়। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা! ও 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাবস্থার উন্নতি বিধান । আলোচ্য যুগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্পূর্ণ পে শিক্ষাদান কারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্ৰধানতঃ IRAE ও পৰীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হলেও এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
faa শিক্ষাদান ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজন হয় এবং এজন্য বন্ধ অধ্যাপক ও 
লেকচারার নিয়োগ কর! হয়। ১৯৩৭ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, 
বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা স্থাপত্য, গ্রাচাবিদ্ ও বাণিজ্য এই আটটি 
বিভাগ (Faculty) ছিল। সাধারণ শিক্ষার ৫০টি ও বৃত্তি শিক্ষার ১৮টি কলেজে ৩২,৯৯৫ 
জন ছাত্র ছিল। এছাড়া নিজস্ব বিভাগগুলিতে ২,৩৬২ জন ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার দ্রুত এসারের কিছু কুফলও দেখা দিয়েছিল। বহু অবাঞ্চিত ও অষোগ্য 
ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভীড় করায় শিক্ষার মানও সর্বত্র সমভাবে রক্ষা করা 
সম্ভব হয়নি। উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষা বলতে আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যতীত আর 
কোন শিক্ষা ছিল না। এর ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমাবন্ধ হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রই সাধারণ 


93 আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার] ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হত। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে দেশের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করে। 

বিশ্বভারতী সরকারী অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জাতীয় 'ভাবধারাও 
আদর্শ পুষ্ট কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় আদর্শে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছিল । 
বিংশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে যে আবাসিক aasi বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই বিদ্যালয় ১৯২২ খৃঃ ৬ই মে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই 
সহশিক্ষামূলক আবাসিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
থেকে এবং এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সমবেত 
হয়। বিশ্বভারতীতে এক একটি বিভাগে এক এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা কর হয়। 
যেমন বিদ্যাভবনে সংস্কৃত, পালি, প্রাক, আরবী, উদ ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি 
প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাভবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অহুমোদিত 
কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সঙ্গীত ভবনে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। 
কলা ভবনে প্রাচীন ভারতীয় অংকন রীতির শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। এখানের 
অংকনরাঁতি বিশ্বের কলা রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। চীনা ভবনে চীনা ভাষা 
শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানের Aitaa সংগ্রহ অতি মৃল্যবান। 
শিল্পভবনে কুটীর শিল্পকে উৎসাহিত করবার জন্য এখানে শিল্প শিক্ষার আয়োজন কর! 
হয়। শ্রীনিকেতন পল্লী সংস্কার ও পুনর্গঠন কেন্দ্র । 


১৯২৯ পৃঃ খিলাফং আন্দোলনের সময় আলিগড়ে মুসলিম সংস্কৃতি ও Fora 
প্রাচীন আদর্শে মুসলিম যুবকদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের S “জামিয়া fafan, 
ইসলামিয়!"' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২৫ খৃঃ এই প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীতে 
স্থানান্তরিত হয়। সরকারী অমুমোদন ও সাহায্যের প্রত্যাশী না হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি 
একটি উচ্চ আদর্শ নিয়ে শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়। হায়দ্রা নিজাম ও ভূপালের 
নবাবের থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত সাহায্য পেত। এছাড়া “হাম দর্দনে জামিয়া" 
নামে জামিয়৷ অনুরাগী এক প্রতিষ্ঠানের সাত হাজার সভ্যের দানে এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হত। ডাঃ জাকির হোসেন প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির 
সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 


ইন্টার ইউনিভারসিটি বোর্ড £_ 


ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ajy কার্ধাবলীর মধ্যে সং 


গ 
সমন্বয় সাধনের GD স্তাডলার কমিশন একটি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি ( Inter 
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দ্বৈত শাসন বুগ ২০৫ 


University Board) গঠনের সুপারিশ করেন। ১৯২১ খৃঃ বৃটিশ সামাজ্যের 
বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এরূপ একটি সমন্বয়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের 
দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে আলোচনার 
জন্য গঠিত লিটন কমিটি স্থপারিশ করেন, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার মানের 
maga বিধান না করতে পারলে বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার IFRA হবে। 
এই সব সুপারিশের ফলে ১৯২৪ খৃঃ সিমলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধি- 
দের নিয়ে এক সর্বভারতীয় বৈঠক বসে এবং “ইন্টার ইউনিভারসিটি বোর্ড” স্থাপিত 
হয়। এই সময় থেকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় হের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণিত 
বোর্ডের সম্মেলন প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন সহরে নিয়মিতভাবে ARES হচ্ছে। এই 
বোর্ডের কেন্দ্রীয় দপ্তর বাঙ্গালোরে। বোর্ডের সম্মেলনে প্রতি বছর ভারতের বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষা সম্পকীঁয় বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

এই যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য গবেষণার ব্যাপক আয়োজন | 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে উচ্চতর গবেষণার জন্যও আয়োজন করা 
Ral ছাত্রদের গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্য রিসার্চ স্কলারসিপ ও ফেলোসিপের 
ব্যবস্থা করা উচ্চতর গবেষণার জন্ত ডিগ্রী দেবার ও বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা 
হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে গবেষণার সুযোগ ছাড়াও স্বাধীন ভাবে 
গবেষণার FI পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯১৭ খৃঃ প্রাচ্যবিষ্যার গবেষণার জন্য 
Aata ভাগ্ডারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। ওঁ বছরই কলিকাতায় 
উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, নৃতত্ব, জড় বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার 
জন্য বন্ধ বিজ্ঞান মন্দির স্থাপিত হয়। মাকিন বি্ান্থরাগী হেনরী ফিপসের অর্থানুকুল্যে 
লর্ড কার্জন Any একটি সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণাকেন্ত্ স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৪ খৃঃ 
ভূমিকম্পের পর এই কেন্দ্রটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
নাম দেওয়া হয়। ১৯২৯ খৃঃ টাটা পরিবারের দানে বাঙ্দালোরে ইনষ্টিটিউট অব 
সায়েন্স নামক একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এটি বর্তমান 
ভারতে একটি অগ্ঠতম শ্রেষ্ট প্রতিষ্টান । 

এই সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালয় সমূহে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৯২১ খৃঃ 
University Training Corps গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ A থেকে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে সমর বিজ্ঞান ( Military Science) শিক্ষার বাবস্থা হয়। সামরিক 
বিভাগ বিভাগীয় শিক্ষার বাইরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অন্থমোদন ন| করায় এই 
বিভাগটি উঠে যায়। বর্তমানে সমর বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে 
সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তাপক্ষ বিবেচন! করছেন | 


হি আধুনিক ভারতের শিক্ষাার। ও শিক্ষা-দমস্তার ইতিহাস 


সামরিক শিক্ষার আয়োজন ছাড়াও ছাত্রদের স্বাস্থোর উন্নতির প্রশ্নটি কতৃপক্ষের 
বিবেচনার বিষয় হয়ে দড়ায়। ১৯২০ খৃঃ থেকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা হয়। কোথাও কোথাও ইহা ঁচ্ছিক রূপে গৃহীত হয়। 

আলোচ্য যুগে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠতর করে তুলবার জন্য আত্তঃ কলেজীয় KRIA খেলাধুলা ও অন্তান্ত 
প্রতিযোগিতার বাবস্থা করা হয়| এইসব সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 
‘বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক নিকটতর হয়েছে । 

স্তাডলার কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, anf ট্রকুলেশন পাস করে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে প্রবেশ করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা 
পাশের ছাড়পত্র লাগবে। মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বিশ্ববিগ্তালয়ের হাত 
থেকে সরিয়ে নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের হাতে দিতে হবে। 
কমিশনের মতে আই, এ, ক্লাশে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা সত্যিকারের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার অন্তর্ভ ক্ত তাই এজন ভিন্নভাবে দু'বছরের শিক্ষার জন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে 1 বোর্ড এই শিক্ষার পরিচালনা করবে । কমিশনের এই 
স্পারিশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করে করা হলেও সর্বভারতীয় শিক্ষার 
ক্ষেত্রেই এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য এই 
সুপারিশ কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি । কমিশনের রিপোর্টের পর কোন কোন 
বিশ্ববিগ্তালয় আইনের সংস্কার হয়। নতুন যে সব বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের 
আওতা থেকে ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে সরিয়ে রাখা হয়। কমিশনের নির্দেশ অনুসারে 
ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে পৃথক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এলাহাবাদ, WH, ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ও এই শিক্ষাকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন 
বোর্ডেয় পরিচালনাধীনে দেওয়া হয়। দিলী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বলা হয় পাচ বছরের 
মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার পরিচালনের দায়িত্ব বোর্ডের হাতে দেওয়া হবে | মাদ্রাজ 
বিশ্ববিগ্তালর আইনের পরিবর্তন করে স্তির হয় যোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেই ইন্টার- 
মিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হবে। 

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। এ গ্রন্তাবকে কার্যকরী 
করতে গিয়ে কতকগুলি বাস্তব অঙ্গুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই মাদ্রাজ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এই প্রস্তাবকে আর কার্যকরী করা হয়নি | 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন আশা করেছিলেন এ ব্যবস্থায় বিশ্ববিগ্তালয়ের 
শিক্ষার উন্নতি হবে। ভিন্ন বোর্ডের পরিচালনায় মাধ্যমিক শিক্ষার মান ও উন্নত হবে | 
কিন্তু তাদের এই আশা পুর্ণ হয়নি। ঢাকা বোর্ডের পরিচালনায় ক্রটির জত শিক্ষার 
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মানের অবনতি হয় যার ফলে বহু ছাত্র ঢাকা বোর্ডের এলাকা ত্যাগ করে চলে আনতে 
বাধ্য হয়। 

ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে পৃথক করে নেওয়ার ডিগ্রী কলেজগুলিকে আধিক 
অনটনের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ আই, এ ক্লাশের ছাত্রদের থেকে যে আয় হত 
তা থেকে ডিগ্রী ক্লাশের খরচ আংশিকভাবে নির্বাহ হত | এ ছাড়া ইণ্টামিডিয়েট 
কলেজ গুলির পক্ষেও সুযোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করা সম্ভব হয়ে উঠত না। একই 
কলেজে আই, এ ও বি, এ পড়াবার ব্যবস্থা থাকায় উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা স্থযোগ্য ও 
অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষার যে সুবিধা উপভোগ করছিল তা বন্ধ হয়ে যাবার 
উপক্রম হল। 

aeaa কমিশন ডিগ্রীকোস কে দীর্ঘতর করে তিন বছরের করতে চেয়ে ছিলেন 
বলেই আই, এ ক্লাশকে পৃথক করবার পিছনে যুক্তি ছিল | fea নানা কারণে সে 
সময়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স” প্রবতিত না হওয়ায় আই, এ ক্লাশকে পৃথক করে ভিন্ন 
কলেজ করবার পিছনে আর যুক্তি রইল ay 

ইন্টারমিডির়েট ও anf ler পরীক্ষার জন্য ভিন্ন বোর্ড গঠন করা হলে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি একট! বিরাট আর থেকে বঞ্চিত হবে যার ফলে বিশ্রবিদ্যালয়ের কাজ 
চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে এ সম্ভাবনার কথা কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বুঝতে 
পেরে প্রাদেশিক পাজকোষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করবার সুপারিশ 
করেছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক রাজকোৰ থেকে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করা সম্ভব 
হবে না জবাব দেওয়ায় আধিক সমস্যার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায় | আথিক 
সমান্তার প্রশ্নে ১৯২৬ খৃঃ পর্যন্ত বিতর্ক চলতে থাকে | এরপর অন্ধ, cate, আন্লামালাই 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাখবার 
ব্যবস্থা হয়। দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষার ভার বোর্ডের উপর ছেড়ে 
দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও সে প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়নি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারে এই পরিকল্ননাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা za l 
সংযুক্ত প্রদেশে মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট ছুটি বোর্ড গঠিত হয় | কিন্তু এখানেও 
তিন বছরের ডিগ্রী কোসে র প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাব ও বিহারে এই প্রস্তাব 

" আংশিকভাবে কার্যকরী করা হয়৷ এসব প্রদেশের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত করা 

হয় এ পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা কম। একমাত্র সংযুক্ত প্রদেশে এই পরিকল্পন| 
কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল বলে রিপোট পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য সুপারিশ করা হলেও এখান থেকেই মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠন 
সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী আপত্তি করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পৃ পযন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার 


২০৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


জন্য বাংলায় কোন বোর্ড গঠন করা সম্ভব হয়নি । এই বিতর্ক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা, সমিতি একটা! আপোষ মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন, 
জুনিয়ার ইন্টারমিডিয়েট কোর্স স্কুলের সাথে ও সিনিয়র কোর্স ডিগ্রী কোর্সের সাথে 
জুড়ে দেওয়া হোক । আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে সমিতির এই স্মুপারিশ 
কার্যকরী করবার কোন প্রচেষ্ট। হয়নি । তবে বিতর্কের মীমাংসার Gy এটিই সকলের 
গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলে বিবেচিত হয়েছিল | 


মাধ্যমিক শিক্ষা £__-আলোচ্যবুগে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়। ১৯২১: 


-২২ খৃঃ সারা ভারতে অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখা ছিল ৭,৫৩০টি এবং 
ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১,৬,৮০৩ জন । ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে 
হয় ১৩,০৫৬টি ও ছাত্র সংখ্যা হয় ২৯, ৮৭,৮৭২ জন আলোচ্য যুগে বিশ্বব্যাপী অর্থ- 
নৈতিক সংকটের অজুহাতে সরকার শিক্ষায় ব্যয় সংকোচনীতি গ্রহণ করলেও শিক্ষার 
জন্য সামগ্রিকভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারা ভারতে ১৯২১-২২ খৃঃ শিক্ষার জন্য 
সর্বসাকুল্যে ব্যয় হয় ৪ কোটি ৪৩ টাক! । ১০৩৬-৩1 খৃঃ এই জন্য ব্যয় হয় ৭ কোটি 
৯৩ লক্ষ টাকা । এই বিরাট বদ্ধিত ব্যয়ভার ভারতের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় বহন 
করেছিল | 

এই যুগে উচ্চশিক্ষার জন্য যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যও Sa- 
মাধারণের মধ্যেও সেরূপ একটা অভূতপূর্ব আগ্রহের সঞ্চার হয়। ছোট ছোট সহর ও 
বড় বড় গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার কলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বেড়ে 
যায়। পূর্বে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আগ্রহের 
অভাব দেখা। যেত, এই সময়ে সেই মনোভাব দূর হয়ে শিক্ষার জন্য সমাজের সবক্ষেত্রে 
একটা উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এযুগে বহু স্থূল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং 
Jee = বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির ফলে 
চা চি টা শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ দেখা দেয়, এবং তাদের 
অভিভাবকগণ অনেক সময় ইচ্ছ মিলি টিবি হাজির 
এন ee ies গ্রামের বাইরে বোডিংয়ে রেখে ছেলে 
মিডল পিন ভি ই না, পল্লী অঞ্চলে অধিক সংখ্যক মাধ্যমিক 

দুর হয়। জনসাধারণ নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়- 

সমূহের সুযোগ গ্রহণ করায় মাধ্যমিক শিক্ষার ws প্রসার ঘটে। 
শিক্ষার বাহন ASS প্রশ্নটি ভারতের ইতিহাসে বহু বিতক্কিত প্রশ্ন। মাধ্যমিক 
শিক্ষায় মাতৃভাষাই শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়া উচিত এ অভি প্রা 


সরকারী শিক্ষা বিভাগের অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দী রা 


= 


দ্বৈত শাসন যুগ: ২০৯ 


শতাব্দীর প্রথমে এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকৃতি পায় নি। এরপর ধীরে ধীরে শিক্ষা 
বিভাগের কর্তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। দ্বৈত শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এই বিতর্কের সম্পূর্ণ 
মীমাংসা হয় নি। কিন্তু আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই হওয়া উচিত 
এ দাবী শুধু নীতিগত ভাবেই গৃহীত হয়নি, এ নীতিকে বাস্তবে কার্যকরী করবার 
সরকারী আদেশও দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার বহু কণ্টকিত ভাষা সমস্তার সুষ্ঠ 
সমাধান এ যুগের একটি বিশিষ্ট অবদান । এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার আরো 


সহজতর হয়। তবে সর্বত্রই সরকারী আদেশ সাথে সাথে কার্যকরী করা হয়েছিল 


একথা মনে করলে ভূল হবে | উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজীই রয়ে গেল, আর মাধ্যমিক 
শিক্ষার সাথে কলেজীয় শিক্ষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এই অজুহাতে কোন কোন প্রদেশে 
আরে! কিছুদিন ইংরেজীই মধ্যমিক শিক্ষার বাহন থেকে যায়। এছাড়া কোন কোন 
ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিভাবকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় ইংরেজীর প্রতি অতি অনুরক্ত 
থাকায়, এবং সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সমূহে ইংরেজী জ্ঞানের উপর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীর একাধিপত্য আরো! 
কিছুদিন বজায় ছিল। 

হিন্দী-উভাষী অঞ্চলে মাতৃভাষা নিয়ে একটা সমস্ত] দেখা দেয় । উত্তর গ্রদেশের 
Bq হরপ ও দেবনাগরী হরপের মধ্যে ‘কোনটি ব্যবহৃত হরে এ সমস্ত নিয়ে শিক্ষা 
বিভাগ বিব্রত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিভাষার অভাব প্রথম কিছু- 
দিন অন্ৃবিধার স্থষ্টি করে। তবুও ১৯৩৭ খৃঃ পর মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন মাতৃভায়াই 
হওয়া সঙ্গত এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ ছিল | এরপর 
থেকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে কি করে শিক্ষার বাহন করা যায় সেই সমস্তাই 
শিক্ষাবিদদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়ায় | 

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও শিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষার স্বীকৃতি এযুগের 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই সাথে এবুগের ও তৎপরবর্তী যুগের একটি প্রধান 
ত্রুটির কথা উল্লেখ করা দরকার । উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মানের ক্রমারনতি 
শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্ত৷ রূপে দেখা দেয়। উড়ের ডেমপ্যাচ থেকে সুরু করে 
যখনই কোন শিক্ষা কমিশন বা কমিটির রিপোর্ট আমরা আলোচনা করি তাতে দেখা 
যায় সর্বত্রই পিক্ষক-শিক্ষণ দেশের শিক্ষার প্রসার ও মনোনয়নের অপরিহার্য অংগ রলে 
স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাগজপত্রে যে পরিমাণ 
প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়েছে কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক সরকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশ্নে কার্যক্ষেত্রে 
সে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ সারা ভারতে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিংএর জন্তু মাত্র ১৫টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই afb সমূহে 


৯৪ p 


২১০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্যার ইতিহাস 


ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪৮৮ জন, এর মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৪৭ জন। বাংলা দেশে 
ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের শতকরা হার ছিল ২০৭ জন। 

শিক্ষকদের ট্রেনিং ব্যবস্থার অভাব ছাড়াও তাদের চাকুরীর অবস্থা, বেতনের হার 
কোনটাই এমন আকর্ষণ যোগ্যছিল না যাতে যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকতাঁকে জীবনের বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় 
ছিল। অতি সামান্য বেতন, চাকুরীর অনিশ্চয়তা, পেন্সন বা প্রভিডেও ফণ্ড ব্যবস্থার 
অভাব সব কিছু মিলিয়ে শিক্ষকদের অবস্থার একটি শোচনীয় চিত্রই আমাদের সামনে 


ভেসে ওঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উন্নতির সাথে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির: 


প্রশ্নটি যে অঙ্গাঙ্দীভাবে জড়িত দে চেতনা শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের মনে উদয় হয়। বিভিন্ন 
প্রদেশে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 
৯৯৩৭ খৃঃ মধ্যে সর্বত্রই প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের ব্যবস্থা হয়, এবং বেতনের একটা হার 
নির্ধারিত হয়। কিন্তু এতে শিক্ষকদের বিশেষে উপকার হয়নি। বেসরকারী 
Rory সমূহের আধিক অনটনের জন্য সরকার নির্ধারিত বেতনের হার অনুযায়ী 
বেতন শিক্ষকরা পেতেন ay | 
বাংলাদেশে সরকারী সাহাফ্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ১৯২৫- 
২৬ খৃঃ বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯২৭ খৃঃ সমগ্র প্রদেশে শিক্ষকদের 
ma প্রভিডেওড Pe পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সমস্ত অনুমোদিত বিদ্যালয়কে বিশ্ব- 
রচিত স্থূল কোড মেনে চলতে হত। পরিচালক সমিতির শ্বেচ্ছাচারিতা রোধ 
করবার জন্য “আরবিট্রেসন বোর্ড, গঠিত হয়। শিক্ষকগণ তাদের কোন অভিযোগ 
“কলে এখানে আবেদন করতে পারতেন। বহু সময়ই বেসরকারী স্কুলের পরিচালকবর্গ 
কারন সঠিক অবস্থা গোপন রাখতেন, অর্থনৈতিক অনটনই ছিল এর প্রধান 


re MONS ওকলেনীয় শিক্ষার we প্রসারের সাধে সাথে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা 
৬ পেতে থাকে । এ সমস্ত শুধু শিক্ষা নয় রাজনৈতিক ও সামাজিকক্ষেত্রেও জটিলতার 
ই করে। বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ও দেশে শিল্পের বিশেষ প্রসার না হওয়ায় 
সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদের সামনে জীবিকা অর্জনের অতি অল্প সুযোগই খোলা ছিল। 
সদাগরী অফিসে ও সরকারী চাকুরীর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অতি অল্প লোকের চাকুরীর 
সংস্থান হত। বেকারের সমস্ত সম্পর্কে পরামর্শ দেবার SD স্তার তেজবাহাছুর 
সঞ্চয় সভাপতিত্বে সংযুক্ত প্রদেশের সরকার এক কমিটি নিয়োগ করে। দেশে বৃত্তি 
শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ভারত সরকার তা উপলব্ধি করে মিঃ উড ও মিঃ 


এবটকে এসম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্ত আমন্ত্রণ করে। বৃত্তি শিক্ষার জন্য মিঃ এবট 


দ্বৈত শাদন যুগ বি 


সে সব সুচিন্তিত সুপারিশ করেছিলেন তার অধিকাংশই কার্যকরী করা হয় নি। 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করে সেই সাথে বৃত্তি শিক্ষার আয়োজন করবার জন্ত 
আমাদের আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। 

প্রাথমিক শিক্ষা! 8 প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সরকারের feategas 
আচরণের কথা অধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। 
মহামতি গোপালকুষ্ গোখেলের প্রচেষ্টায় জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি গণশিক্ষার প্রতি 
aTa বোষ্ে প্রদেশে পরলোকগত বিঠল ভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টার ১৯১৮ খৃঃ 
* প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। দৈত শাসন ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের 
জন্য ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীরা বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯২০ খৃঃ থেকে ১৯৩০ খৃঃ 
মধ্যে ভারতে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। বাংলার 
প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ১৯১৯ খৃঃ | 

বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলি মোটামুটি প্রায় একই রকমের | 
আইনের বলে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহকে গণশিক্ষার প্রসারের অধিকতর 
দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিজ নিজ এলাকায় উপযুক্ত প্রথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের 
দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর সম্পূর্ণভাবে I হয়। 

সব প্রদেশেই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজন 
অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারও উন্নতির জন্তু পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষ। কোনও এলাকায় বাধ্যতামূলক কর] হবে কিনা তা স্থির করবার 
ভারও এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হয়। বোম্বে প্রদেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারবেন বলে স্থির হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্তু সব প্রদেশেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাকর 
ধার্ষের ক্ষমতা দেওয়া হয়। 

প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার কাজে আঞ্চলিক 
... প্রতিষ্ঠানকে সাহাষ্য করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছয় থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করবার ব্যবস্থা হয়। পাঞ্জাব প্রদেশে বয়সের সীমা সাত থেকে এগার 


বছর স্থির হয়। 
বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বৈতনিক বা অবৈতনিক দুই'ই হতে 


পারত। 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার শালোচাযুগে কি ভাবে হয়েছিল নীচের তালিকা দেখলেই 


তা CALAIS | 


২১২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ( ১৯২১-২২ থেকে ১৯৩৬-৩৭ খুষ্টাব্ৰ ) 


১৯২১-২২ ১৯২৬-২৭ | ১৯৩১-৩২ ১৪৩৩৬-৩৭ 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৬০,০৭২ ১,৮০,৩৪৮ | ২,০১,৪৭০ ১,০৭,৫২৭ 
ছাত্র সংখ্য। ৬৩,১ ০১৫৪১ ৮২১৫৬১৭৬০ | 98,৫৪8,৩৬০ ১,০৫,৪১,৭০2০ 


উপরের তালিক! থেকে দেখা যায় ১৯২১-৩১ খুঃ মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে হারে 
প্রসার হয়েছে ৯৯৩১-৩৭ খুঃ মধ্যে শিক্ষার প্রসার সে ভাবে হয়নি । দ্বৈত শাসনের 


প্রথম অবস্থায় দেশীয় মন্ত্রীদের চেষ্টায় সরকার অর্থ ও শক্তি প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে 


যতটা ব্যয়িত হয়েছিল পরবর্তী পাচ বছরে দেশের অর্থ নৈতিক সংকটের জন্ত সরকারী 
তহবিল থেকে সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়নি । ১৯৩৭ খুঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও 
বিদ্যালয়ের সংখ্য। হ্রাস পেয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হার্টগ কমিটির রিপোট 
সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করেছিল । এই রিপোর্টের ফলে সরকার থেকে প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সংগঠন ও মান উন্নয়নের দিকে বেশী 
জোর দেওয়া হয়। জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মানোন্নয়নে অজুহাতে শিক্ষা 
রোধের নীতিকে মেনে নিতে পারেনি । আলোচ্য যুগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে 
বেসরকারী অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মাধ্যমিক শিক্ষার মত প্রাথমিক শিক্ষার 
মোট ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ বহনের দায়িত্ব জনসাধারণ গ্রহণ করেছিল। 

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার FI আইন পাস হলেও এক পাঞ্জাব 
ব্যতীত কোন প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রশ্নে যথোচিত গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়নি। নীচের তালিকা দেখলেই -৯৩৬-৩৭ খৃঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা 
কোন প্রদেশে কতটা৷ বাধ্যতামূলক কর! হয়েছে তা বোঝা যাবে। 

প্রদেশ 


সহর অঞ্চল পল্লী অঞ্চল পলী অঞ্চলে 
গ্রামের সংখ্যা 
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দ্বৈত শাসন যুগ ২১৩ 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯৩১-১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ ) 


ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩,০৭২টি গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন হয়। এর মধ্যে এক পাঞ্জাব প্রদেশেই ১:,৪৫০ট গ্রামে এব্যবস্থা 
অবলঘিত হয়। অন্তান্ত প্রদেশে যে হারে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছিল 
সে ভাবে কাজ হলে পাঁচশ বছরেও এদেশ থেকে অশিক্ষার অভিশাপ দূর করা যেতন!। 
বোম্বে প্রদেশে ১৯২৩ খৃঃ প্রাথমিক শিক্ষা আইনে দশ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক 
_, সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। কিন্ত আইন পাস হবার 
১৪ বছর পরে ১৯৩৭ খৃঃ মোট জন সংখ্যার মাত্র ৩% ভাগকে বাধ্যতামূলক আইনের 
আওতায় আনা হয়। 
আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষা Ge প্রসার লাভ করছে মনে হলেও এ বিশাল 
দেশের বিরাট জন সংখ্যার কথা বিচার করলে এই সংখ্যা অতি নগণ্য বলেই স্বীকার 
করতে হবে। তারপর স্কুলগুলি সংগঠনের দিক মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। প্রাথমিক 
শিক্ষকদের অতি সামান্ত বেতন, এক শিক্ষক বিদ্যালয় ব্যবস্থা, পরিদর্শকের সংখ্যাল্পতা, 
উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাব সব মিলিয়ে ১৯৩৭ খুঃ সারা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার 
সামগ্রিক যে চিত্রটি আমরা পাই তা মোটেই উৎসাহব)গরক নয়। 


বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন 


বাংলা দেশে ১৯১৯ খৃঃ প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। এই আইনে 
সহরের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়োছিল। ৯৯২৯ খুঃ স্বায়ত্ত শাসন 
আইন সংস্কারের পর এই প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংশোধন করে গ্রামাঞ্চলেও প্রয়োগের 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু হবার এক বছরের মধে) মিউনিসিপ্যাপিটিগুলিকে নিজ 
এলাকার শিক্ষা সম্পকীঁয নিয় তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
প্রতি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৬-১* বছরের শিশুর সংখ্যা। বর্তমান স্কুল 
সমূহে কত ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়। ছাত্রদের উপস্থিতি কিরপও শিক্ষকদের 
মোট ARAJ] | 

যদি ৬-১০ বছরের সমস্ত শিশুর শিক্ষ! বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে কতটা স্থান, 
কতজন শিক্ষক, ও অন্ঠান্য কি কি উপকরণের প্রয়োজন হবে। 

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কি ব্যয় হয় এবং নতুন পরিকল্পনায় ব্যয় কি 


পরিমাণ বেড়ে যাবে বলে অনুমান হয়। } 
স্কুলের বর্তমান আর ও শিক্ষাকর ধা হলে সেখান থেকে কি আয় হতে পারে। 


নিজ 


২১৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সরকার থেকে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেলে free সমগ্র এলাকায় প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 

কোনও মিউনিসিপ্যাল এলাকার কমিশনারগণ যদি মনে করে তীদের এলাকায় 
৬-১০ বছর বয়সের বালকদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন তাহলে তাঁরা সেজন্য 
সরকারের অনুমতি প্রাথনা করতে পারেন। সরকার থেকে অনুমতি পেলেই যে কোন 
এলাকায় ৬-১* বছরের বালকদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে। 

কমিশনারগণ একটি স্কুল কমিটি গঠন করবেন এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে এই, 
শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করবেন 7 

বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে না। তবে শিক্ষা যেখানে 
বাধ্যতামূলক করা হবে সেখানে অভিভাবকের আধিক অবস্থা বিচার করে বেতন মকুব 
করা হবে। 7 

যদি মিউনিসিপ্যালটির আয় ও সরকারী সাহায্যেও শিক্ষার বায় নির্বাহ না হয় 
তাহলে সরকার থেকে অনুমতি নিয়ে শিক্ষাকর ধার্য করা চলবে । স্থির হয় শিক্ষাকর 
কি ভাবে ধার্য হবে সে সম্পর্কে সরকার আইন প্রণয়ন করবে। 


১৯২* খৃঃ আগষ্ট মাসে বাংলা সরকার মিঃ ইভান, ই, বিস নামক একজন F4 
চারীকে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির ay পরিকল্পন। রচনার কাজে নিয়োগ 
করেন। ১৯২১ খু ও ১৯২২ খৃঃ তিনি দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন বাংলা 
দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি নগণ্য। qaa এরূপ 
সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। মোট সংখ্যার ২৬'৯% বোম্বে প্রদেশে ৮০:৭% আর বাংলায় 
মাত্র ৬'৯%।* তিনি প্রাথমিক ' শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য কতগুলি সুপারিশ করেন। 
তিনি বলেন i 

বর্তমানে কোন কোন অঞ্চলে পাশাপাশি 


স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে, আবার 
কোথায়ও কোন স্কুল নেই। 


এই অবস্থা দূর করতে হলে বসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রতি ₹ 
মাইল ব্যাসাদ্ধের একট বৃত্তের কেন্দ্রে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে । যে সব 


জায়গায় স্কুলের আয় থেকে শিক্ষকের বেতন বা AT খরচ চলতে পারে সেই অঞ্চলেই: 
একাধিক দুল রয়েছে। জনবসতি বিরল অঞ্চলে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না! 
যি প্রতি অর্ধমাইল ব্যাসার্ধের কেন্দ্রে একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠীত হয় তাহলে এক 
জায়গায় দু'টি স্কুলের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকবে না। জনসংখ্যার 
ARMS te থেকে vee ছাত্রের উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন কর] ara | জাতিৰ 
নিবিশেষে সবার বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থাকবে । বিগ্ভালয়গুলিকে জনপ্রির 


করবার জন্য স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে aaa করে পাঠক্রম রচনা করতে হবে! 


দ্বৈত শাসন যুগ Ayn 


মুসলমান ছেলেদের জন্য পবিত্র কোরাণ থেকে প্রার্থনা শিক্ষার ব্যবস্থা ও হিন্দুদের জন্য | 
রামায়ণ, মহাভারত থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যদি জনসাধারণ দাবী করে 
তাহলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
স্কুলগুলির জন্ বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনায় মিঃ বিস মস্তব্য 
করেন, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অতি অল্প, তার মধ্যে অন্ত প্রদেশের তুলনায় 
বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যয় সবচেয়ে কম। বাংলাদেশে একটি ছেলের শিক্ষার জন্ঠ ব্যয় 
হয় প্রতি বছর ৩'৫, টাকা আর বোষ্ধে প্রদেশে সেখানে ব্যয় হয় ১৫২ টাকা। অথচ 
বাংলা দেশেই ছাত্রদের গড় বেতনের হার সর্বাধিক । এখানে বছরে ছাত্র প্রতি গড় 
বেতনের হার >l আনা, বিহার ও SETI বেতনের হার এর অর্ধেকেরও কম। 
ছাত্র পিছু সরকারী ব্যয়ের হারও বাংলাদেশে ছিল সব চেয়ে কম। ছাত্র পিছু বাংলা 
দেশে গড়ে -০২৯ টাকা খরচ হত, বোম্বে প্রদেশে খরচ হত "২৬৫ টাকা । বাংলাদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের বেশীর ভাগই বহন করত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ৷ 

মিঃ বিশ হিসেব করে বলেছিলেন, কলিকাতা বাদে সার। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রারম্ভিক ব্যয় হবে ১৭৩,*৬,২৫২ টাকা। এরপর প্রতি বছর ব্যয় হবে ৯,৭৬,৭৯,- 
»৫৯ Bal) অর্থাৎ কলিকাতা বাদে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার জন্তু বাৎসরিক দুই 
কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। 

বাংল! সরকার মিঃ বিসের পরিকল্পনা আংশিকভাবে গ্রহণ করে। বাংলার প্রায় 
সব অঞ্চলেই সরকারী উদ্যোগে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতি বছর প্রায় 
হাট হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কুড়িলক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। মোট 
ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৫৪ জনই ছিল মুসলমান, আর সব সম্প্রদায় মিলিয়ে ছিল শতকরা 
৪৬ জন। প্রতি দুই বর্গমাইলের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
কয়েক বছর ধরে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৮৪,০০,০০০ টাকা ব্যয় হতে 
থাকে। এর মধ্যে সরকারী তহবিল থেকে ২৬,০০,*:০, BiB, স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান 
থেকে ১৮,*০,*০১ টাকা ব্যয় হত। বাদবাকী টাক! ছাত্রদের বেতন ও সাধারণের 
দান থেকে সংগ্রহ করা হত। 5 

শিক্ষা গ্রসারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যখন মোট ছাত্রসংখ্যার দিকে 
তাকাই তখন মনে হয় দেশে সত্যি বুঝি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত 
দেশের লোকসংখ্যার শতকরা TRANS হার বিচার করলে সত্যিকারের যে চিত্রটি 
পাই তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমন্তা আলোচনা করলে আমরা 
দেখতে পাই এখানে বদ্ধতা (Stagnation) ও অপচয়ের (Wastage) জন্য শক্তি ও 


২১৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার| ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


অর্থের বিরাট অপব্যয় হচ্ছে। নীচু শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা প্রচুর হলেও শেষ পর্যন্ত সামান্তই 
শিক্ষা সমাপ্ত করে, ফলে সাক্ষরদের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। অনুসন্ধান করে 
দেখা গিয়েছে শিশুশ্রেণীর প্রতি ১০০টি ছেলের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ৩০ জন টিকে 
থাকে। এভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৫ জন, এবং চতুর্থ শ্রেণীতে 
মাত্র ৩ জন গিয়ে পৌছায় । প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সাধারণ লোক বুঝত Vow বছর 
ছেলেকে পাঠশালায় পড়ালেই ছেলে যথেষ্ট বিদ্বান হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থা 
আর শোচনীয় ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের কারণ ও 
অপচয় রোধের উপায় সম্পর্কে হার্টগ কমিটির রিপোর্ট বিশদভাবে ataia করা হয়। 
গণশিক্ষা প্রশ্নে সরকার সচেতন থাকলে বিভিন্ন সময় এ সম্পর্কে যে সব স্থপারিশ করা 
হয়েছে ভা কার্যকরী করে দেশকে বহু পূর্বেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে 
পারা যেত। 


বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০ gt ) 


১৯১৯ খৃঃ প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ক্রি দূর করবার জন্য এবং শিক্ষকের অবস্থার 
উন্নতির জন্য ১৯৩০ খৃঃ বাংলার পল্লী অঞ্চলের জন্য গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধি- 
বন্ধ হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বাংলা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ 
যে বেতন পেতেন তা দিয়ে Bram অন্নের সংস্থান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। 
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকগণ বেতন পেতেন মাসিক ৬২ টাকা, সাহাষ)বিহীন 
স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের কোন স্থিরতা ছিল না। জান! গিয়েছে চট্টগ্রাম জেলায় 
প্রাথমিক শিক্ষকেরা পেতেন মাসিক ৩'৩ টাকা। নতুন আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রতি 
জেলায় প্রথমক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনের দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে 
দেওয়া, ও ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, 
FN যাতে সম্ভব হয় সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। 

১৯৩০ খৃঃ গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলার 
মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে সবাত্র প্রযোজ্য হবে বলে স্থির হয়। পল্লী বাংলার 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন এই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল । এই 
আইন কার্যকরী হলে বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের সব ছেলে 
মেয়ে এই আইনের আওতায় আসবে বলে স্থির হয়। 

এভদিন জেল| বোর্ডের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার rfia ন্যস্ত 
ছিল। নতুন আইনে “জেলা স্থুল বোর্ড” গঠন করে সেই স্কুল বোর্ডের উপর শিক্ষা 
বিস্তারের ভার দেওয়া হল। জেলা বোর্ডের এলাকাধীন সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 


দ্বৈত শাসন যুগ ২১৭ 


অনুমোদন, অধিক সাহায্য, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, বেতন নির্ধারণ 
শিক্ষকদের শিক্ষা, Rataa পরিদর্শনের ব/বস্থা, শিক্ষকদের প্রতিডেও me ও আ্ানুইটি 
ফণ্ড গঠন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের পরিচালনার দায়িত্ব জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে 
থাকবে | 

জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের পর প্রথম আট বছর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বোর্ডের ' সভাপতি 
হবেন। এর পর থেকে সদস্তগণ তাদের সভাপতি নির্বাচিত করবেন। বোর্ডে 
মহকুমা অধিপতি, স্কুল সমূহের জেলা পরিদর্শক, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ও ভাইস 
চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের চেরারম্যান পদাধিকার বলে সভ্য হবেন। এছাড়া 
জেলা বোর্ডের সভ্যগণ প্রতি মহকুমা থেকে একজন করে সভ্য নির্বাচন করবেন, এদের 
সংখা দু'জনের কম হবে না। প্রতি মহকুমা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্তগণ একজন 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন । প্রাথমিক শিক্ষকদের নিবণচিত সদস্য থাকবেন একজন | 
প্রথম চার বছর সরকার থেকে একজন শিক্ষককে মনোনীত করা হবে। শ্রতি মহকুমা 
থেকে একজন করে বেসরকারী সদস্য মনোনীত করা! হবে--_এদের সংখ্যাও মোট 


দু'জনের কম হবে না। 

জেলা স্কুল বোর্ড নিজ এলাকার জন্য শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা রচনা করবে। 
ছাত্রদের আধিক সাহায্য, স্কলারসিপের (Stipends and Scholarships) ব্যবস্থা 
ও শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেওফণ্ বা MIRRI ব্যবস্থা করবে। 

সরকারী নির্দেশ বলে প্রয়োজন হজে জেলা স্কুল বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পরিচালনা, পরিদর্শন, গৃহনির্দাণ ও সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষমতা ইউনিয়ন বোডের 
হাতে হস্তান্তর করতে পারবে | 

শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য জেলা বোর্ড শিক্ষা কর ধার্য করতে পারবে । রাজস্বের 
প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা করে কর ধার্য হবে। এর মধ্যে কৃষক দেবে সাড়ে তিন পয়সা 
জমিদারকে দিতে হবে দেড় পয়সা। এ ছাড়া অগ্তস্তরের বৃত্তিজীবিদের শিক্ষা করের 
হার নির্ণয়ের ভার জেলা শাসকের উপর দেওয়া হয়। 

সরকার থেকে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৩,৫০,০:* টাকা দেওয়| হবে। 
শিক্ষক শিক্ষণের সমগ্র ব্যয়ভার প্রাদেশিক রাজন্ব থেকে বহন করা হবে। পরিদর্শন 
ব্যবস্থার বায়নারও সরকারী তহবিল থেকেই বহন করা হবে। | 

জেলাস্কূল বোর্ডের সাথে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সরকার যে কোন অঞ্চলের 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করতে পারবেন। কোন অঞ্চলে প্রাথমিক 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে ভা অবৈতনিক করা হবে। কোন ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলক 
শিক্ষা গ্রহণের দায় থেকে শুধুমাত্র জেলাবোর্ডেই অব্যাহতি দিতে পারবে | 


nee আধুনিক ভারতের শিক্ষাধীরা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


যদি সম্ভব হয় স্কুল পাঠ্যের সাথে ধর্মশিক্ষা দেওয়| চলবে | 

প্রাদেশিক সরকারকে জেলাস্কুল বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ, ইউনিয়ন বোর্ডকে ক্ষমতা হস্তান্তর, 
প্রয়োজন হলে স্কুল বোর্ডকে বাতিল করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, 
পাঠক্রম নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা 
কমিটি (Central Primary Education committee) গঠিত হবে । শিক্ষা 
বিভাগের অধিকতা (D. F. 1), প্রতি ডিভিসন থেকে দু'জন করে জেলাস্ুল বোর্ড 
নির্বাচিত সদস্য £ একজন হিন্দু, অপর জন মুসলমান), সরকাম মনোনীত 
পাঁচজন সদস্য (এর মধ্যে দু'জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি) নিয়ে কমিটি 
গঠিত হবে। 

এই আইন পাস হবার পর ধীরে ধীরে বাংলা দেশে বহু জেলায় “স্থুল বোর্ড” গঠিত 
হল। কয়েকটি জেলায় শিক্ষাকর ধার্য হল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিং এর কিছু 
ব্যবস্থা হল। এত আয়োজন সত্বেও কার্যত প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হয়নি | 
কিছুদিনের মধ্যেই আইনের ক্রটিগুলি দেখা দিয়েছিল। পুর্বে প্রাথমিক শিক্ষার 
পাঠক্রম ছিল মোট পাঁচ বছরের, নতুন আইনে তা কমিয়ে চার বছর করা হল। অথচ 
এই পাঠক্রম চার বছরে শেষ করা যায় না, এজন্য অন্ততঃ পাঁচ বছর সময় দরকার | 
দুল বোর্ডগুলিতে স্থানীয় রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করে সেখানের 
কাজে জটিলতার সৃষ্টি করল। শিক্ষক নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা সর্বাধিক ক্ষতিকর 
হয়ে দাড়াল। মুসলিম সম্প্রদায় থেকে সর্বত্র উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না তবুও 
অযোগ্য লোকই নেওয়া হতে লাগজ। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার কিছুটা ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক কলহ, অর্থনৈতিক 
সংকট প্রভৃতি বহু বিদ্নের মধ্য দিয়েও জন সাধারণের উৎসাহে ও আগ্রহে বাংলাদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষার কতটা প্রসার হয়েছিল তার পরিচয় নীচের পরিসংখ্যান থেকে 
পাওয়া ষাবে। 

১৯২১-২২ খৃঃ ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ 

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ১,৬০,০২৭ ১,৯৭,২২৬ 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৬৩,১০,৫৪১ ১১০৫১৪১১৭৯০ 

১৯৩০ খৃঃ প্রাথমিক শিক্ষা, আইনের একটা বড় কথা ছিল ১, বছরের মধ্যে সারা 


বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক করা হবে। কার্যত দেখা গেল কলিকাতা 


কর্পোরেশনের সামান্য অংশে এবং চট্টগ্রাম ও চাদপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকা ভিন্ন 


অন্ত কোন সহরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নি। পল্লী অঞ্চলের মধ্যে 
শুধুমাত্র মৈমনসিং জেলার কুলিয়াচর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা 
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হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার ব্যাপারে বাংলা সরকারের নিক্রিয়তার 
ফলে প্রাক্‌ স্বাধীনত| যুগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বাংলাদেশ বহু প্রদেশ থেকেই 
পশ্চাদপদ ছিল। 


১৯৩৫ খৃঃ প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার 


১৯৩৫ খৃঃ বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী স্তার আজিজুল হক আইন সভায় শিক্ষা 
পুনর্গঠনের এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বালাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরের শিক্ষা পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির 
জন্য নিয় সুপারিশগুলি করা হয়েছিল s— 

৯। প্রাথমিক fasten শিক্ষার্থীগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে চার বছরে এই 
স্তরের পাঠ শেষ করবে। কেউ এক শ্রেণীতে দু'বছরের বেশী পড়তে পারবে না। 

২। পাঠক্রম গ্রাম্য পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠশালা ও মক্তব দুয়ের উপযোগী 
করে রচিত হবে। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে । যেখানে 
বেশী সংখ্যক ছাত্র মুসলমান সেই বিদ্যালয় মক্তব বলে গণ্য হবে। লেখাপড়া, অংক 
স্বাস্থ্যনীতি, স্থানীয় ভূগোল ও গ্রাম্য সংগঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ান হবে। 

৩। দরিদ্র ছাত্রদের কোন বেতন লাগবে না। 

si লোকসংখ্যার' অনুপাতে সারা বাংলা দেশকে ১৬,*** বিদ্যালয় বিভাগে 
ভাগ করে প্রতি বিভাগের কেন্দ্রস্থল একটি করে চার শ্রেণীবুক্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা হবে ২০ জন | Baty 
শ্রেণীতে ৩০ জন করে ছাত্র ধাকবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ার সুবিধার ay 
প্রতি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দু'টি করে ‘পোষক’ বিদ্যালয় থাকবে। দুই শ্রেণী সমন্বিত 
এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ৩* জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র থাকবে। 

৫। এক একটি অঞ্চলে সব স্কুল মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীতে 2. জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
৬০ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩০ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্র থাকবে। এইভাবে 
সারা বাংলায় এক লাথে ৬৩,৬০১০০০ জন ছাত্র পড়বার atst পাবে। 

৬। ১৬,*০* স্কুলের জন্য ৬৪ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। শিক্ষকেরা 
দিনে দু'বার করে কাজ করে গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। 
প্রতি শিক্ষক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে দিনে চার ঘণ্টা এবং পোষক বিদ্যালয়ে দিনে p 
কাজ করবেন। প্রধান শিক্ষক মাসিক বেতন পাবেন ২০২ টাকা, সহকারী শিক্ষকেরা 
মাসিক ১৫২ টাকা । শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের শিবির-শিক্ষণ ব্যবস্থা 
করা হবে। 


২২০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


৭। ছাত্রী সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে সহ-শিক্ষার পরিবর্তে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করতে হবে। বালিকাদের কখনই সহ-শিক্ষায় বাধ্য করা হবে all 

৮। এই পদ্ধতিতে স্থাপিত প্রতি ২৫ট প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগের aay একটি 
করে মধ্যভার্ণাকুলার স্থুল স্থাপন করতে হবে। প্রথমে ৬৪০টি এরূপ স্কুল স্থাপন করা 
হবে। পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৩২০০ স্কুল স্থাপিত করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ে 
প্রবেশ প্রার্থী ছাত্রদের জন্য মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই 
এই বিগ্ভালয়গুলিতে কৃষি, গ্রাম বিজ্ঞান এবং ইংরেজী বৈকল্পিক পাঠ)রূপে পড়ান 
হবে। 

৯। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করবার জন্ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে চূড়ান্ত 
পরীক্ষার ফলের উপর বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা থাকবে। 

১০। প্রতি একশ বিদ্ঠালয়ের পরিচালনা ও তত্বাবধানের জনত একজন সাব 
ইন্সপেক্টর নিধুক্ত করা হবে, এবং এদের মধ্যে শতকর1৫০ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্য হতে নিযুক্ত করা হবে। গ্রামবাসীদের পল্লী উন্নয়ন 

॥ কার্ষেও এরা সাহায্য করবেন | 


৯১। পড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য গ্রামীণ লাইব্রেরী হল স্থাপন করবার ব্যবস্থা 
করা হবে। 


খৃঃ আমেরিকান 
জে, এম, পিকেট- 
শিক্ষার প্রসার ও 
ফলে মিশনারীরা শতুন উদ্যমে 
মিশনারীরা বিশেষ মনোযোগী 
ত্রিবাঙ্কুরে মাতনডাম, হায়দ্রাবাদ 


এপিস কোপাল চার্চের ( Episcopi Church ) কা্যাধ্যক্ষ ভাঃ 
এর নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হয়। কমিশন সাধারণের মধ্যে 
WHS প্রসার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমথন কণেন। 
কাজ Re করেন। এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের দিকে 
হন। পাঞ্জাবে cats, দক্ষিণ ভারতে দেরনাকল, 
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রাজ্যে মোদক, বোধের অংক্লেশ্বর, এলাহাবাদে BA কলেজ এই সময়ে প্রতিীত প্রধান 
শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র | 

উচ্চশিক্ষার দিকেও মিশনারীদের দৃষ্টি আকবিত হয়। ১৯২৯ খৃঃ আগ্রায় মিশনারী 
ও ভারতীয় খৃষ্টানদের এক সম্মেলনে মিশনারী কলেজ সমূহের মধ্যে শিক্ষার সমন্বয় 
সাধনের জন্ত এক কমিশন নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অক্সফোর্ড বেলিয়ল 
কলেজের “মাষ্টার” ডাঃ এ, ডি, লিগুসের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন 
মিশনারী কলেজগুলি দেখে খুশী হতে পারেন নি। রিপোর্টে বল৷ হয় মিশনারী 
পরিচালিত কলেজগুলিতে খৃষ্টধর্মের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি । কলেজে খৃষ্টান অধ্যাপক 
ও ছাত্র সংখ্যা অতি AA! এছাড়া কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত বিগ্যান্থরাগের 
অভাব রয়েছে। কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক 
শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষায় কোথাও জীবনের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ দেখা 
যায়না। কমিশন খৃষ্টান ছাত্রদের জন্য WOR কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেননি। 
কমিশন গবেষণার কাজ, ধর্ম শিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণ ও স্বাস্থ্য কর নীতি সম্মত 
জীবন যাতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের 
পরামর্শ দেন | 

আলোচ্যবুগে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচেষ্টা মিশনারীদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কাজ। এছাড়া গ্রাম্যশিক্ষার গবেষণার জন্যও তারা প্রশংসনীয় ভাবে কাজ 
করেছেন। 

ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক মিশনারীর!। আধুনিক যুগের সুরু থেকে 
মিশনারীরা যে শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা Be করেছিনেল আজও ত। অব্যাহত ভাবে চালিয়ে 
যাচ্ছেন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
আছেন। তাদের প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে BRIS থাকুক না কেন, সামগ্রিক ভাবে বিচার 
করলে স্বীকার করতেই হবে আমরা শিক্ষার দিক থেকে মিশনারীদের কাছে বহুভাবে 
খনী। ধর্ম প্রচারের অতি উৎসাহের ফলে স্থানে স্থানে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে । কিন্ত সেই 
সাময়িক ও স্থানীয় জটিলতার উর্ধে তাদের নিরলস শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে আজও 
ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিশনারী প্রচেষ্টারই শুভফল। মিশনারীরা 
তাদের কার্ষক্ষেত্র পরিবতিত করেছেন তবুও দেখা যায় ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ মিশনারী 
পরিচালনায় সারা ভারতে ৯৪, ৩৪৯টি বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই 
তন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,১৮,২০০ জন. এর জন্য ব্যয় হত মোট 
৩৮২০১,২৪১২ টাকা | 


২২২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বয়স্কদের শিক্ষা 


বয়স্কদের জন্য শিক্ষা প্রচেষ্টা অতি আধুনিক কালের ঘটনা । ১৯২০ খৃঃ পূর্বে 
এদিকে সরকার থেকে কিছু করা হয়নি। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর সর্ব 
প্রথম বয়স্কদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সরকারী ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের তৎপরতা দেখা যায়। 
দেশীয় মন্ত্রীগণ বিভিন্ন প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯২১ খুঃ 
পাঞ্জাবে বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে গ্রাম-সংস্কার 
আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিহারে ১৯৩৮ খুঃ 
নিরক্ষরতা দুরীকরণ আন্দোলন সুরু হয়। সংযুক্ত প্রদেশে ১৯৩০ খৃঃ বয়স্কদের শিক্ষার 
জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়, আট বছরের মধ্যে এখানে পুরুষদের জন্য ৪*০টি ও 
মেয়েদের জন্ত ৬২টি স্কুল খোলা হয়। সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও বেসরকারী জনসেবা 
প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের সচেষ্ট হয়েছিল। মিশনারীরাও এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় 
কাজ করেছেন | 

৯২৭ d সারা ভায়তে ৯১,২০৫টি প্রাপ্ত ব্যস্কদের বিদ্যালয়ে ২৯,১৩৫২ জন 
শিক্ষার্থী ছিল। পরবর্তী দশ বছরে অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বহু নাইট FA ও বয়স্ক 
শিক্ষার স্বত্ত PA বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য মাত্র 
২,০২1টি বিদ্যালয় ছিল। এই বিগ্ালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৩,৬৩৭ জন। 
সংখ্যার বিচারে বয়স্ক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার না হলেও নীতিগতভাবে বয়স্ক শিক্ষার 
প্রশ্ন সরকারী স্বীকৃতি লাভ করায় প্রাথমিক কাজ TSR এগিয়ে ছিল, পরবর্তীকালে 
তার ফলেই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বয়স্ক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে সুবিধা হয্পেছিল। 


A 


ত্রয়োদশ AAST 
প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসনের যুগ 


(১৯৩৭-৪৭ খৃঃ ) 


ভারত শাসন আইনে শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা সমস্ত! ( ১৯৩৭-৪৭ ) 
বুনিয়াদী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেলীয় শিক্ষা 

ceath পরিকল্পনা ) মাধ্যমিক শিক্ষা 

খের কমিটির রিপোর্ট” প্রাথমিক শিক্ষা 

সাজেন্ট রিপোর্ট নারী শিক্ষা 

সমালোচনা বয়স্কদের শিক্ষা 


১৯৩৫ খৃঃ ভারত শাসন আইনের বলে ১৯৩৭ খৃঃ ভারতের এগারটি প্রদেশে was 
শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। CAS শাসনের অবসানে প্রতি প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রী সভার 
প্রতিষ্ঠা হয়। নতুন শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীর অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী 
হন। বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সংকটের অবসান হওয়ায় শিক্ষায় ব্যয় সংকোচের নীতির 
কিছু পরিবর্তন হয়। ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেলী মন্ত্রী মণ্ডল গঠিত হওয়ার 
ফলে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার পথ সুগম হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের 
্বল্নকালীন শাসন কালের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে 
আলোচ্য যুগে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্থচনা হয়। 
ভারতের জনমতকে উপেক্ষা করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ 
পদত্যাগ করায় বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী সহান্গভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। AT 
স্বাধীনতা যুগে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির আশাম্রপ প্রসার না হলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত 
শাসনের যুগেই এই শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারত ছাড় আন্দোলন, বাংলার WA, হিন্দু-মুসলিম Fy সব 
মিলিয়ে এই যুগকে বিক্ষোভ R যুগ বলা যায়। এই যুগের ভাঙ্গা গড়ার মধ্য 
দিয়েই জাতীয় জীবনে আসে বন্ধন মুক্তি ৷ পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত নতুন ভারতের 
জয়যাত্রা সুরু হবার পূর্বে স্বায়ন্ত শাসনের যুগে যুদ্ধ ও রাঁজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে 
শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ইংরেজ সরকার, 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিভেদ-বিতর্কে রাজনৈতিক জগতে যে আলোড়নের 
zÈ হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। প্রাদেশিক 
সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার জন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল এই যুগে 


২২৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সেই পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়নি! শিক্ষায় সরকারী উৎসাহে ভাটা 
পড়লেও রাজনৈতিক আন্দোলন, যুদ্ধ, Gem প্রভৃতি থাকা সত্বেও জন সাধারণের 


মধ্যে শিক্ষার জন্য আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছিল। জনসাধারণের উৎসাহ ও 
আগ্রহের ফলে এই যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


ভারত শাসন আইনে শিক্ষার দায়িত্ব দ্বৈত শাসন কালে শিক্ষার দায়িত্ব 
কিছুটা কেন্দ্রীয়, কিছুটা রক্ষিত, কিছুটা হস্তান্তরিত এই ভাবে faq বিভক্ত করে 
প্রশাসনিক দিক থেকে এক জটিলতার z? করা! হয়। বাংলা প্রবাদ-বাকেযর 
“ভাগের মা" এর অবস্থা হওয়ায় শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় নানা 
অসুবিধা দেখা দেয়। দ্বৈত শাসনের পুর্ব যুগে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করত। WS শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার 
শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 
শিক্ষার জন্যই শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় করতে থাকে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অর্থ 


গি কমিটির রিপোর্টে সে সম্পর্কে বলা 
হয়েছে ₹_ 


relation of the central with t 

৯৯৩৫ খৃঃ ভারত শাপন আই 
হস্তান্তরিত বলে কোন ভেদ রইল না। 
দায়িত্ব afers গ্রহণ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিয় বিষয় সমূহের দায়ি 
গ্রহণ করল | 

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরৌ, ইণ্ডিয়ান fas 
এছাড়া ইন্পিরিয়াল ওয়ায় মিউজিয়াম ও এই জাতীয় way cra পরিচালিত 
প্রতিষ্ঠান । সামরিক বিভাগের শিক্ষা, আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববি্ভালয়, প্রাচীন 


সক সৌধ সমূহের সংরক্ষণ, প্রাচীন নথিপত্র, প্রত্বতত্ব বিভাগ ও শাসিত 
অঞ্চলের শিক্ষা! | 


his subject,” 


fana, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, 


Ei 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২২৫ 


কেন্দ্রীয় সরকারে অধীনস্থ বিষয়গুলি ছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত অন্ত সব বিষয়ের ভার 
প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করল। যুরোগীয় ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষা 
সংরক্ষিত বিভাগের অধীন রইল না। ভারত শাসন আইন প্রবতিত হবার পর 
প্রাদেশিক মন্ত্রীরা শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে শিক্ষা প্রসারের aD বিভিন্ন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসী মন্ত্রমগুল শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা, 
নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্কদের শিক্ষা ও হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির (C. A. B.E) সুপারিশে কেন্দ্রে ১৯৪৫ খৃঃ 
৯লা সেপ্টেধর “শিক্ষা” একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয় । দেশের স্বাধীনতালাভের 

পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকে | 
বুনিয়াদী শিক্ষা (ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ) £_ভারত শাসন আইন ( ১৯৩৫ ) প্রবর্তিত 
হবার ফলে ১৯৩৭ খৃঃ ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দেশ শাসনের ভার 
গ্রহণ করে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে কংগ্রেস ক্রমাগত দাখী ক'রে এসেছে দেশে 
সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক। HAY গ্রহণ 
করার ফলে এই দাবীকে বাস্তবে রূপ দেবার দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করতে হ'ল। কিন্ত 
সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে সে পরিমাণ অর্থ ছিল না। কংগ্রেসের আর একটি 
afal ছিল মগ্ধপান নিবারণ করা। মগ্তপান নিরোধ আইন করা হ'লে আবগারী 
বিভাগ থেকে প্রাদেশিক সরকার মে রাজন্ব পেত তা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন | মগ্যপান নিরোধ, 


প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে 
না হয় সারজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, এ ছু'য়ের একটি বেছে নিয়ে অপরটি ত্যাগ 


করতে হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সামনে দেখা দিল বিরাট সমস্তা। আদর্শের দিক 
থেকে কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না, অথচ 1 বাধ্য করছে একটিকে বাদ 
দিতে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন এই জটিল আর্থ নীতিক সমস্তার সমাধান করতে 
পারছিলেন না তখন মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তার নিজস্ব জাতীয় ।শক্ষা পুনর্গঠন 
১৯৩৭ খৃঃ হরিজন পত্রিকায় তিনি শিক্ষা সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক 

পরিকল্পনা নিয়ে। রেন। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষাকে অর্থের 
1 কোন প্রয়োজন নেই, শিক্ষা হবে faafaa ও স্বনির্ভর | 

ম্পর্কে বলেন_- 

গান্ধীজি তার নতুন টি থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী 
বর্তমান শিক্ষা ae শিক্ষার সর্বস্তরের বাহন করবার ফলে স্বল্প সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতের 

x y! কা অলিক্ষিতের চিরদিনের জন্য একটা বিভেদ 2È হয়ে রয়েছে। 


১৫ 


২২৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ার অন্তরায় স্থষ্টি হয়েছে। ইংরেজীর 
উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে 
নিজের দেশের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। বৃত্তি শিক্ষার অভাবে শিক্ষিত 
সম্দায় কোন কিছুই উৎপাদনে অক্ষম, আর এতে শারীরিক দিক থেকে তাদের 
ক্ষতি হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার gy বে অ: 


{Í ব্যয় হচ্ছে তাকে অপব্যর বলা চলে, 
কারণ শিশুরা যা শিখিল তা কিছুদিন বাদেই ভুলে যায় ৷ আর এ শিক্ষা জীবনে তাদের 


,. প্রাথমিক শিক্ষা সাতবছর কালব্যাগ স্থায়ী করতে হবে। এই স্তরে wits 
পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত সাধারণ শি 


Ml ও জীবনের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে। এ শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান থাকবে না। 


জদ্বের পুর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। 
গান্ধীজির পরিকল্পনা পর্যালে n 
শিক্ষা পদ্ধতি থেকে শতুনতর ভাবে 


বাহন হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা হবে বনি 


আয় হবে তাই দিয়ে শিক্ষার বায় নিব শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে 
যুক্ত ক'রে গ্রাম্য জীবনের উপযোগী ক'রে ভুলতে হবে। 


৯৯৩৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধা 


Porting) | শিল্প থেকে যে 
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করা হবে। AIAI বিষয় যথাসম্ভব এই কেন্দ্রীয় শিল্পের সাথে যুক্ত ক'রে পড়ান হবে । 
এই পদ্ধতিতে পড়ানোকে অনুষঙ্গ পদ্ধতি বলা হয়। 

৪। সম্মেলন আশা করে যে, ধীরে ধীরে এ শিক্ষা থেকে শিক্ষার ব্যয় উঠে 
আসবে। 

এই প্রস্তাবগুলিকে সামনে রেখে একটি পাঠক্রম রচনা ক'রে মহাত্মা গান্ধীর নিকট 
পেশ করবার জন্য জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনের 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন দিক বিচার ক'রে তাদের 
রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৩৮ খুঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা 
অধিবেশনে জাকির হোসেন কমিটির পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও গৃহীত 
হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের ay enata 
শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য বিগ্যামন্দির ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ধার সাথে যুক্ত 
ছিল ব'লে এই পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনা কার্যকরী 
করবার জন্য ১৯৩৯ খৃঃ হিন্দুস্থান তালিম সঙ্ঘ গঠিত হয়। mega তত্বাবধানে 
এই নতুন শিক্ষাপদ্ধুতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেবাগ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। নতুন বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তালিমি সজ্বের সম্পাদক 
শ্রীধনায়কম ও তাহার স্ত্রী শ্রীমতী আশা দেবী । এই শিক্ষা সম্পর্কে ওয়ার্ধায় তিন 
সপ্তাহব্যাপী শিক্ষাবিদদের এক আলোচনা বৈঠক হয়। এই বৈঠক শেষ হবার পর 
বিভিন্ন প্রদেশে পরীক্ষামূলক ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ শুরু হয়। 

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা পেশ করেন, 
তার শুরুতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা 
হয়। কমিটি বলেন, এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী ( Basic) বলা হয়েছে, কারণ এই 
শিক্ষাই হবে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গ’ড়ে উঠবে 
পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের সফলতর ইমারত । বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা, 
“কাজের মধ্যদিয়ে জ্ঞান আহরণ । দেশের মাটি আর দেশের জীবন ধারার সঙ্গে 
যে প্রাণের যোগস্থত্র গ’ড়ে উঠবে ভাই হবে তার ভাবী জীবনের মূলধন আর জাতির 
অমূল্য সম্পদ | 

বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা, জীবনে প্রতিঘন্দিতার পরিবর্তে সহযোগিতার 
ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন । গান্ধীজির পরিকল্পিত এই শিক্ষা সংগঠন একদিন 
AAA, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গ’ড়ে তুলতে সক্ষম হবে সেই আশা ও 
আশ্বাসের কথাই রয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার মর্মমূলে। গান্ধীজি তাই বলেছেন, 
“My plan......is thus conceived as the spear head of a social 


২২৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


revolution. It will provide a healthy and normal basis of 
relationship between the city and the village, and lay the 
foundation of a juster social order in which there is no un- 
natural division between the haves and have nots.”. 

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি বলেছেন, “The 


idea of co-operative community, in 


activities of children”, 


গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে, 
গান্ধীজি বলেছেন, “I have therefore made bol 


that education should be self-supporting”, 
গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের 38 গ্রাম্য গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে 


হলে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন | তাই জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের 
মুখবন্ধে গান্ধীজি বলেছেন, “The scheme js a revolution in the 


education of the village childern”, 
জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্টযগুলি হচ্ছে 2 


৯। শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক। একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্তান্ত বিষয় 
পড়ানো হবে । (0. Project Method ) 

২। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্ব-নির্ভর। ছাত্রদের 
আর্থনীতিক স্বাধীনতার ভিত্তি এই শিক্ষার মধ্যে দিয়েই গ'ড়ে ctal হবে। 

৩। দৈহিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে যাতে শিক্ষাশেষে ছাত্ররা নিজেদের 
জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতে পারে। 


«৪ | শিশুর শিক্ষার সাথে তার গ্রাম্য পরিবেশ, এ 


[মের শিল্পও তার ভবিষ্যৎ 
বৃত্তির একটা নট সমন্বয় সাধন করতে হবে | 

el সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক 
ও অবৈতনিক | 


৬। শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে | 
৭1 শিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে £__ 
(ক) মূল শিল্প-_ুতাকাটা, বয়ন, চামড়ার কাজ, কাঠের ক 
Te, কৃষি বা 
স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোন একটি শিল্প। 
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(খ) মাতৃভাষা । 
(গ) গণিত। 
(ঘ) সমাজ বিজ্ঞান__ইতিহাস, ভূগোল, পৌর বি 
ইত্যাদি i ALLS 
© সাধারণ Ratase পাঠ, জীব বিদ্যা, উদ্ভিদ 
ato, রসায়ন, মেয়েদের Go গৃহ বিজ্ঞান, শরীর চর্চা | i বি, লাহীর বিভা) 
i (5) we! 
; (ছ) sefa i 
(জ) হিন্দুস্থানী ভাষা । 
বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজীর পরিবর্তে হিনুস্থানীকে সর্বভারতীয় 
হাত জাতীয় ভাযারূপে 
রিপোর্টে বহিঃ পরীক্ষা বর্জনের সুপারিশ করা 
হয়। পঞ্চ 
শিক্ষার ব্যবস্থাকে কমিটি সমর্থন করেন। মলির 
এই রিপোর্ট বের হবার সাথে সাথে রিপোর্টের 
কয়েকটি 
সমালোচনা হয়। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয় শিক্ষাকে TT 
supporting ) করবার প্রস্তাব সম্পর্কে। একে অনেকেই অবাস্তব বলে T 
করেছেন। শিল্পের উৎপাদন থেকে গুলের ব্যয় বা শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ na 
হ’লে স্কুলকে কারখানায় পরিণত করতে হবে। সাধারণ শিক্ষাকে বাদ ae 
শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই হয়ে উঠবে বিগ্তালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য। একট দি 
ভিত্তিতে সব বিষয় শেখান সম্ভবপর AX! Project Methord এ দেখা fa a 
একটি পরিকল্পনা শেষ ক'রে অন্ত আরকটি পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে একটা হযেছে 
(gap) থেকে যায়। তারপর সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় শিল্পকে রি 
করে শেখান যায় না। alin 
শিল্পের জন্য অত্যন্ত বেশী সময় নির্ধারিত হয়। দিনের সাড়ে 
em. ড় পাচঘণ্টা 
তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট শিক্পশিক্ষার জন্য ব্যয় করতে বলা হয়। এর = a 
gda অন্তান্ত বিষয়গুলি ভালভাবে পড়ানোর কোন সম্ভাবনা থাকবে AL | i 
বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনাকালে শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চলের কথাই চিন্তা 
হয়েছে। শহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্পনির্ধারণের কথা বলা হয় নি। jet 
4 বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হলে যে ধরনের শিক্ষকের প্রয়ে 
সেই ধরনের শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ফলে শিক্ষকের অভাবে ee 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ব'লে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ‘a 


২৩৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সাত বছর ব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীকে সম্পূর্ণ বর্জন করবার প্রস্তাব 
বুদ্ধির পরিচায়ক নয় বলে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। প্রাকৃম্বাধীনতা যুগের ইংরেজীকে 
সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হ’লে তা সকলের পক্ষে গ্রহণ- 
যোগ্য ক'রে তোলাও সম্ভব ছিল না। শিক্ষার্থীর ১৪ বছয় বয়স পর্যন্ত ইংরেজীকে 
বাদ দিয়ে পরে ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা সহজ সাধ্য নয়। 

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির সাথে প্রজেক্ট পদ্ধতির তুলনা করলে দেখতে পাওয়া 
যায় উভয় পদ্ধতিই কর্মকেন্দ্রিক কিন্তু তত্বের দিক থেকে দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। 
প্রজেক্ট পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে কর্ণকেন্দ্রিক আর বুনিয়াদী পদ্ধতি হ’ল শিল্প- 
কেন্দ্রিক (not activity-centred, but craft-centred ). প্রজেক্ট পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও ইচ্ছা অন্থুসারে কাজটি ঠিক ক'রে নেয়, বুনিয়াদী পদ্ধতিতে 
মূল শিট পূর্ব নিদিষ্ট । বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞানের সাথে সমাজগঠনের শিক্ষাও 
দেওয়া হয়--সামাজিক বোধ z করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য এখানেই বুনিয়াদী 
পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। 

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার ক্রুটি সম্পর্কে পরিকল্পনা রচয়িতার| সচেতন ছিলেন, 
তাই এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা৷ হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (C. A. B. E.) পরিকল্পনার মূলনীতি প্রায় পুরোপুরি 
সমর্থন করেন। জাকির হোসেন কমিটি ও উড-এবট কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা 
করবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষ। উপদেষ্টা সমিতি বোঘ্ধে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বিজি 
থেরের সভাপতিত্বে দু'টি কমিটি গঠন করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচন! ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ সহ কমিটি যথাক্রমে ১৯৩৮ 
খৃঃ ও ১৯৪০ খৃঃ PE রিপোর্ট পেশ করেন। (খের কমিটির রিপোর্ট পরে 
আলোচিত হয়েছে )। জাকির হোসেন পরিকল্পনা চালু করবার জন্ত কংগ্রেস থেকে 
নির্দেশ দেওয়া হলে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে ও যুক্ত-প্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষণের IIZ FI হয়। কংগ্রেনী মন্ত্রীদের 


পদত্যাগের পর কোন কোন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারী ভাবে' 


পরিত্যাগ করা হ'লে কংগ্রেদ কমিগণ এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ ক'রে যেতে খাকেন। 
সৌভাগ্যবশতঃ বিহার সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার কাঁজ চালিয়ে যাবার জন্য সব 
রকম সুযোগ দিয়েছিলেন | সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্য সরকারী রিপোর্টে 
পর্যন্ত স্বীকৃত হরেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুনিয়াদী fRatacay ছেলেমেয়েরা 
সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেমন, মাতৃভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি সাধারণ 
Ramma সমান তো শেখেই বরং বেনী শেখে। 


4 


im 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৩১ 


বুনিয়াদী শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন । মধ্য 
প্রদেশ এ সমস্ত! সমাধানের জন্য “বিদ্যামন্দির বা বয়েত-ই-ইলম” পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছিল | যেই গ্রামে চল্লিশজন স্কুলে যাবার বরসী ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানেই 
একটি Rafar প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাধিক ২০* টাকা আয় হ'তে পায়ে 
এমন জমি “বিদ্যামনিরের সাথে যুক্ত থাকবে। জমির আয় থেকে শিক্ষকের বেতন 
ও অন্য খরচ চালানো হবে । একশ বছর আগে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরজ্জীবনেন্ন 
জন্য এডাম যে প্রস্তাব করেছিলেন বিগ্যামন্দির পরিকল্পনায় সেই প্রস্তাবের বাস্তব র্ূপটিকে 
প্রত্যক্ষ করা যায়। . 

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাপরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে যে সব 
সমস্তা দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৩৯ খৃঃ পুণায় ও ৯৯৪৯ খৃঃ 
দিল্লীর জামিয়ানগরে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শিল্পকে শিক্ষার ভিতিম্বূপ গ্রহণ করা হয়েছিল, At সম্মেলনে শিক্ষায় 
সাথে সমগ্র সমাজজীবনের যোগাযোগের কথা আলোচিত হয়। শিক্ষার ভিত্তি 
রূপে শিল্পের সাথে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেও গ্রহণ করা হয়। 

১৯৪৫ খৃঃ জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাকমীদের এক সম্মেলন 
অনুষিত হয়। এই বৈঠকে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কিছু সংস্কার সাধন 
করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্ত। 
তার কম বয়সী বা বেশী বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্পর্কে কোন কথাই 
বলা হয় নি। গান্ধীজী তীর শিক্ষা পরিকল্পনায় এই Gb দূর করবার জন্ত “নয়া 
তালিম’ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা হবে “মানের 
জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা! ৷” নয়া তালিম বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাজ 
এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথ! বলা হয়েছে। 

১। প্রাকৃ-বুনিয়াদী শিক্ষা? বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী 
শিক্ষা ব্যবস্থা 

২। বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা | 

৩ উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা--১৫ বছরের SR বয়স্কদের শিক্ষা । 

৪। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা | 

প্রতি স্তরেই কর্মকেন্্িক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। eig- 
বুনিয়াদী স্তরে খেলাকে কাজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিশুর 
কাছে খেল! আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিনুস্থানী তালিয সঙ্ঘ 
বিভিন্ন স্তরের জন্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা FATI ANAA ACHETER 


২৩২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সভাপতি A মশরুওয়ালা মন্তব্য করেন, এই নয়া তালিমের মধ্য দিয়েই সমাজ- 
বিপ্লব সাধিত হবে। 


১৯৪৬ খৃঃ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেণী মন্ত্র সভা গঠিত হবার পর নতুন উদ্দীপনার সাথে 
বুনিয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয়। দেশীয় রাজ্যে 
বিশেষ ক'রে কাশ্মীরে বুনিয়াদী শিক্ষা উল্লেখযোগাভাবে প্রসার লাভ করে। অন্ঠান্ত 
দেশীয় রাজ্যেও পরাক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। 


খের কমিটির রিপোর্ট 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (C.A. B.E.) উড-এরট রিপোর্ট ও জাকির 
হোসেন কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচন! করবার SD দু'টি কমিটি গঠন করেন। বোষে 
প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি জি খের কমিট দু'টির সভাপতি নির্বাচিত gą | 

১৯৩৮ খৃঃ কমিট প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ 

হয়: 

বুনিয়াদী পরিকল্পন। প্রথমে পল্লা অঞ্চলে কার্যকরী করা হবে | 

বুনিয়াদী শিক্ষার বাধাতামূলক বয়স ছয় থেকে চৌদ্দ হ'লেও পাচ বছরের শিক্ষার্থীকে 
ভতি করা হবে। 


বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে অন্ত কোনরূপ শিক্ষার জন্ত পঞ্চম শ্রেণীর পর অর্থাৎ এগার 
বছর ও তার পরবর্তী বয়স থেকে যাওয়া যাবে। 


নিয়শ্রেণীর কাজ হবে বৈচিত্র্যবহল। 
ব্যবস্থাও তত উন্নততর হবে। উৎপন্ন 

যাবে তা স্কুলের ব্যরনির্বাহের Sy খরচ করা হবে। 
থাঁর মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন | 


বুনিয়াদা শিক্ষায় কোনরূপ বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। শিক্ষা শেষে 


আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি ক'রে স্কুল ত্যাগের সার্টিফিকেট (School 
Leaving Certificate) দেওয়| হবে। 
পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ me ক'রে কোন ছাত্র য 


দি অন্থরূপ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় 
তা হ'লে স্থূল থেকে তাকে বদলীর সার্টিফিকেট দে 


ওয়া হবে। 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৩৩ 


মূল শিল্পের সাথে অনুষঙ্গ প্রণালীতে যে সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি শেখনো সম্ভব 
নয় তা ভিন্ন ভাবে শেখান হবে। 

উপযুক্ত ব্যক্তিদের ও মেয়েদের শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়। হবে। উপযুক্ত 
শিক্ষক পাওয়া গেলেই বুনিয়াদী বিগ্রালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। 

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষকদের শিক্ষার মানের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। 
কোন শিক্ষকেরই বেতন কুড়ি টাকার কম হবে q| | 9 

১৯৪০ খৃঃ খের কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় __ 

বুনিয়াদী শিক্ষা আট বছর কাল স্থায়ী হবে। ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর 
বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাকালকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম ভাগ হবে পাচ 
বছর কাল স্থায়ী faa বুনিয়াদী-শিক্ষ/ (Junior Basic)! পরের তিন বছর হবে 
উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা (Senior Basic) | 

faa বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে ছাত্ররা যে কোন মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করতে 
পারবে | 

নিয় বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে আরো পাচ বছর ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য 
উৎসাহিত করা হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষ! ব্যবস্থায় শিক্ষার বৈচিত্রাপূর্ণ আয়োজন 
রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এর পর কোন উচ্চতর বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে 
পারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন কয়তে পারে | মেয়েদের 
প্রয়োজনীয় বিষয়মমূহ পাঠক্রমে স্থান দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে মেয়েদের উপযোগী 
ক'রে তুলতে হবে | 

শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি কমিটির অধিকাংশ স্থপরিশই গ্রহণ করেন। সমিতির 
যুদ্ধোত্তর কালীন শিক্ষা পরিকল্পনা য! সাজেন্ট রিপোর্ট নামে খ্যাত সেই রিপোর্টে খের 
কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হয়। 


সার্জেন্ট পরিকল্পনা 

ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, দেশের শিক্ষার ক্ষেত্র বড় বড় 
সংস্কারগুলি যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হয়েছে। যুদ্ধের সময় জাতীয় 
চরিত্রের ও জাতীয় সংগঠনের ক্রটগুলি যে ভাবে ধরা পরে অন্ত সময়ে তা হয়না 
বলেই সেখানে যুদ্ধকালে বা যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষা সংস্কার হয়েছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় ইংরেজ যখন জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে সেই সময়ে দেশের শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব 
আলোচনা হ'তে থাকে | ১৯৪৪ খৃঃ বাটলার আইন ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনের সুচনা করে। যুদ্ধকালেই ভারত সরকার যুদ্ধোত্তরকালের aw শিক্ষা পরিকল্পনা 


২৩৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। কেন্দ্রীয় সরকার বড়লাট পরিষদের বিবেচনার জন্য 
শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতিকে একটি পরিকল্পনা রচনার কথ! বলেন। এই সময়ে স্তার 
জন সাজেন্ট ছিলেন ভারতের সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা। বড়লাটের অনুরোধে 
স্তার জন সার্জেন্ট gasa ভারতের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন | 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে এই খসড়া পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেন্ট রিপোর্ট 
নামে খ্যাত। 

সার্জেন্ট রিপোর্ট সার্জেন্ট রচিত নতুন কোন শিক্ষা পরিকল্পনা নয়। কারণ, তিনি 
নিজে কোন নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি। ১৯৩৫ খৃঃ থেকে শিক্ষা উপদেষ্টা 
সমিতি তাঁদের বৈঠকে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা ক'রে দেশের শিক্ষা 
সংস্কারের FD বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া জাকির হোসেন কমিটির বুনিয়াদী 
শিক্ষা পরিকল্পনা, খের কমিটির" শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ, উড-এবট কমিটির রিপোর্ট 
প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়ে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে স্তার জন সার্জেন্ট জাতীয় শিক্ষার 
একটা ব্যাপক পরিকল্পনা করেন। সার্জেন্ট কোন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ 
করেন নি, কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রন্থনের জন্যই তার কৃতিত্ব অপরিশীম। তিনি এই 
শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব না নিলে এ রকম একটা পরিকল্পনা রচিত হ’ত কিনা সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

সার্জেন্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো 
চলা করেছেন। এর আগে এত SAAT ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনায় রচিত 
হয় নি। দেশের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের উপযোগী শিক্ষার কথা এতে বলা হয়েছে। 
নার্সারী শিক্ষা থেকে বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা__কারো! কথাই বাদযায়নি। শিশু 
শিক্ষা, আবগ্ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা, বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, তিন বছরের কলেজের 
শিক্ষা, aafaa, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি নান! বিষয়ক শিক্ষার পরিকল্পনা এতে আছে। 
এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্বাস্থ), অবসর বিনোদন, অল্পবয়স্ক অএমজীবীদের জন্য কাজের সাথে 
শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও তাদের অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বহু বিষর সম্পর্কে 
মূল্যবান সুপারিশ এই পরিকল্পনায় রয়েছে। সার্জেন্ট রিপোর্ট জাতীয় শিক্ষার একটি 
মূল্যবান দলিল | 

পরিকল্পনায় তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য গ্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে বল! হয়েছে । শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য থাকায় 
শিশু বিদ্যালয় (Nursury School) স্থাপিত হবে। 
ব্যবস্থা বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিগ্ালয়ের সাথে যুক্ত থাকবে 


শহরে Jom 
গ্রামাঞ্চলে শিশু শিক্ষার 
৷ এই ব্যবস্থা পূর্ণ হ'লে 
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বছরে দশ লক্ষ শিশুর নার্শারী স্কুলে শিক্ষার জন্ত তিন কোটি আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার 
টাকা ব্যয় হ’বে ব'লে ধর! হয়েছে। 

পরবর্তী স্তরে ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের By বাধ্যতামূলক অবৈতনিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই শিক্ষা হবে অনেকটা বুনিয়াদী শিক্ষার IZAYI এর 
প্রথম ভাগে থাকবে ছয় বছর থেকে এগার বছর fay বুনিয়াদী, এগার থেকে চৌদ্দ 
বছর উচ্চ বুনিয়াদী। খের কমিটির নিধ্ণারিত পাঠক্রমকেই এই স্তরের পাঠক্রমন্রপে 
গ্রহণ করা হয়েছে, কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিকে স্বীকার করা হ’লেও শিক্ষার 
ব্যয় শিশুর শিল্পকর্ম থেকে নির্বাহ হ'তে পারে এ নীতি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত 
হয় নি। স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন বিচার ক'রে শিক্ষার জন্ত শিল্প নির্বাচন করতে 
হবে। 

নিয় বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের পাচ কোটি পনেরো লক্ষ ছাত্রের জন্ত আঠার লক্ষ 
শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। এদের বেতন ধাধ হবে ৩* টাকা থেকে 
eo টাকার মধ্যে । 

এগার থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কোন ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
প্রস্ততি পর্ব বালে মনে করা চলবে না। এই শিক্ষ। হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ । মাধ্যমিক 
শিক্ষা শেষ ক'রে যোগ্যতর শিক্ষার্থীর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
প্রবেশ করবে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে সোজাস্্জিভাবে 
জীবনর্ধারণের উপযুক্ত কোন বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে! এর মধ্যে 
অবশ্য একট! অংশ অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্য দু-তিন বছর বৃত্তিশিক্ষা, বিদ্যালয়ে 
রি ae Aga থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষার্থী উচ্চ বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভ করবে । নিম্ন বুনিয়াদীর শতকর! Re জন ছাত্র এই শিক্ষায় স্থান পাবে। 
যারা নির্বাচিত হ'তে পারবে তাদের নিজ ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দেওয়া 
মনা Rata শিক্ষা গ্রহণের জন্ত বেতন 5 কিন্তু উপযুক্ত দরিদ্র শিক্ষার্থী 
যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য শতকরা ৫: জন ছাত্রের জন্ত বিনা বেতনে 

বে। 

বি টি লী ts fs m t Ran iy 
eis হাইস্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, TS বিষয়ক শিক্ষার জন্ত 
টেকনিক্যাল Bee | 


২৩৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


. মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Domestic Science) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে | 

উচ্চ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। 

পাঠক্রমে যতদূর সম্ভব বৈচিত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশই 
যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ন! দীড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 
শিক্ষণীয় বিযয়সযূহের মধ্যে থাকবে মাতৃভাষ।, ইংরেজী, অন্য একটি আধুনিক ভাষা, 
ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি, চারুশিল্প, সঙ্গীত, 
দেহচর্চা। এ ছাড়া প্রাচীন ভাবা ও পৌর বিজ্ঞান একাডেমিক বিদ্যালয়ের ASFA 
অন্তভূক্ত থাকবে। সব ছাত্রকেই অবশ্য সব বিষয় পড়তে হবে না__বিকল্পের ব্যবস্থা 
থাকবে। 

টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের উপর বেশী জোর দিয়ে পড়াতে 
হবে টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি 
শেখান হবে। বাণিজ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বুক কিপিং, abane, টাইপিং প্রভৃতি 
শেখান হবে। মেয়েদের জন্য MIZ বিজ্ঞান বৈকল্পিক বিষয়রূপে রাখা হবে | 

বিশ্বব্দ্ালয়ের শিক্ষা সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ’ড়ে ওঠে fa | 
বৃহত্তর জীবনের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় সাধন ক'রে এ শিক্ষার সংস্কারও 
হয় নি। যে পরিমাণ ছাত্র বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সাধারণ শিক্ষা পাচ্ছে চাকুরীর ক্ষেত্রে সে 
পরিমাণ লোকের প্রয়োজন আছে কিনা সে কথাও বিবেচনা করা হয়নি | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষা হয়েছে 
পরীক্ষাকেন্দ্রিক। পরীক্ষা পাশের ay সঙ্থীর্ণ Tts Ra অর্জনে সমস্ত শক্তি 
ব্যয়িত হওয়ায় চিন্তা শক্তির বিকাশ a প্ররুত জ্ঞান আহরণ কোনটাই হয় না। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের একমাত্র মাপকাঠি হওয়ায় বহু অবাঞ্চিত ও 
ARTS ছাত্র বিশ্ববিগ্ঠালয়েন শিক্ষা প্রাঙ্গণে ভীড় জমাবার সুযোগ পায়। অথচ 
আধিক অপচ্ছলতার জন্য যে সব দরিদ্র মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে তাদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নেই ।' ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহে যে বিরাট- 
সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় ভার তুলনা দুনিয়ার কোন বিশ্ববিগ্ালয়ে নেই | 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালরসমূহের অনেক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও একে জাতীয় 
শিক্ষা ব্যবস্থা বলা চলে না| ॥ 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্সয়নের জন্য এই ofS ব্যবস্থার পরিবর্তন 


করতে হবে । শুধু মাত্র aes যোগ্য প্রার্থীই যাতে RIRAN শিক্ষা, গ্রহণের 


সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে শতকরা ১০1১৫ জন 
শিক্ষার্থীর বিশ্ববিগ্তাল়ে প্রবেশের সুযোগ থাকবে | উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ : ২৩৭ 


ফলে একাজ সহজতর হবে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য আথিক সাহায্যের ব্যবস্থা 
থাকিবে। ইন্টারমিডিয়েট বলে কিছু থাকবে না। এর এক বছর উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষার সাথে জুড়ে দেওয়া হবে, আরেক বছর বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার সাথে যুক্ত 
হবে। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার নিম্নতম কাল হবে তিন বছর, প্রয়োজনে আরো দীর্ঘতর 
করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠবার জন্য টিউটোরিয়াল 
ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করতে হবে। স্বাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে . 
গবেষণার ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। 

অধ্যাপকদের চাকুরীর অবস্থা উন্নততর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের 
বেতন বুদ্ধির ব্যবস্থা না হ'লে যোগ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কার্ধেও শিক্ষার মধো সমন্বয় সাধনের জন্য ইংলণ্ডের ইউনিভারসিটি 
" গ্রা্টন কমিটির অনুকরণে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে । 

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সম্পর্কে উড-এবউ রিপোর্টের পর্যালোচনা ক'রে বাস্তব 
প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রের ক্রম- 
বর্ধমান প্রয়োজন বিচার ক'রে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে চারটি স্তরে ভাগ করা 
হয়েছে | 
প্রধান কর্মকর্তা ও গবেষণার কা (Chief Executive & Research 
Works) ভবিষ্যতে যারা একাজ করবেন তাদের প্রাথমিক শিক্ষণ শুরু হবে টেকনিক্যাল 
হাইস্কুল থেকে । প্রাথমিক শিক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোন জাতীয় শিল্প শিক্ষালয়ে 
উচ্চতম শিক্ষা লাভ করবে । বাছাই করা সবচেয়ে ভাল ছেলেদেরই একাজের জন 
নেওয়া হবে। 

ফোরম্যান, চার্জহ্যাণ্ড প্রভৃতি কাজ টেকনিক্যাল হাইস্কুলে শেখান হবে । কর্মে 
নিয়োগের পূর্বে শিক্ষাশেষ ক'রে বিশেষ যোগ্যতার ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট নিতে 
হবে। 
টেকনিক্যাল হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্য থেকে বা! উচ্চ বুনিয়াদীর পরবর্তী শিল্প 
বিদ্যালয় থেকে পাদ করা ছাত্রদের মধ্য থেকে নিপুণ শিল্পীদের (Skilled Workers) 
নিয়োগ করা হবে। 

উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে যারা কিছু কারিগরি শিক্ষা, পেয়েছে তাদের মধ্য থেকে অর্ধ- 
নিপুণ (Semi-skilled) কমী নিয়োগ করা হবে। এরা যাতে অবসর সময়ে সাধারণ 
শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারে সে সুযোগ দিতে হবে; যার 
pel (Skilled) কর্মীর স্তরে উন্নীত হবে। BE 


২৩৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


বিভিন্ন শিল্প কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের জন্ত আংশিক সময় শিক্ষার (Part-time 
System) ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে কর্মীরা তাদের দক্ষতা বাড়াবার সুযোগ 
পাবে। 

চার শ্রেণীর শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকাল farre হবে_-(১) নিয়কারিগরি 
বা শিল্পশিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে দু'বছর শিক্ষা নিতে হবে। 
(২) টেকনিক্যাল হাইস্কুলে নিরবুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে g বছর শিক্ষা নিতে হবে | 
(৩) উচ্চ শিল্পশিক্ষালয়ের শিক্ষাকাল স্থির করবে কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। 
(8) বিশ্ববিষ্ভালয়ের উচ্চতম কারিগরি শিক্ষাবিভাগে গবেষণার স্থযোগ-স্থবিধা 
ধাকবে। শিল্প ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ae. অখলম্বন করতে 
আট কোটি টাকা খরচ হবে। এই ব্যবস্থাকে চানু রাখতে বছরে দশ কোটি টাকা 
খরচ হবে। 

দেশের প্রতিটি নর-নারীকে সুনাগরিক হবার সুযোগ দেবার জন্য ১০-৪০ বছর 
বয়স্ক প্রতিটি মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । ১০-১৬ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের জন্য 
বথাসভ্তব দিবাভাগে পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বয়সের মেয়েদের জন্যও 
সম্ভব হ’লে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। কোন শ্রেণীতেই ১৫ জনের বেশী 
শিক্ষার্থী থাকবে না। বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় ও বৈচিত্রাপূর্ণ ক'রে 
তোলার জন্ ছবি, চাট? ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা, লোকসঙ্গীত ও 
লোকনৃত্যের সাহায্য নিতে হবে। 

সারাদেশব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হকে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের 
ব্যবস্থা করলে অল্প খরচে এই বিরাট দেশের চাহিদা কিছুটা পুরণ করা সম্ভব হবে। 
সমাঞ্জসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বয়স্কদের শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে আসে, সে চেষ্টা 
করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে প্রধানতঃ রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা ভুললে 
চলবে না। | 

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ সম্পরকে দৃষ্টি রাখবার জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা 
হবে। কোন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষ। ক'রে কোন ক্রটি বের হ'লে সেদিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। সামান্য অন্গুখের চিকিৎসার জন্ট স্থল ক্লিনিকের geez 
করতে হবে। 

মানসিক ও শারীরিক ক্রটি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে। এ জন্য মুক-বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। 
শালা প্রকার অর্থকরী বিদ্ধ! শিক্ষা দিতে হবে । i 

সামান্য মানসিক দুর্বলতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে পৃথক 


এদের 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ 


করা হবে না। এদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। 
শিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থ। করতে হবে | 
শিক্ষাপরাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্র গঠন করতে হবে। 
অবসর বিনোদন মূলক আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক কাজের ব্যাপক আয়োজন 
করা হরে। দেশে সমস্ত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যুব আন্দোলন গণ্ড়ে তুলতে হবে | 
তরুণ-তরুণীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণে শিক্ষা দিতে হবে | খেলাধুলা, আস্তঃ- 


২৩৯ 


ব্যতিক্রম খুব বেশী হ'লে 


C Ratna প্ৰতিযোগিতা, ASEAS, দলবন্ধ aaa, নাটক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষা 


বহিভূতি বিষয়গুলি (Extra Curricular Activities) যুব আন্দোলনের অঙ্গীভূত 
হবে। 

সর্বভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় সুষ্টু রূপায়ণের জন্ত কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী শিক্ষা 
বিভাগ থাকবে। জাতীয় শিক্ষা সম্পকিত বিষয়সমূহে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকায়- 
সমূহের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার প্রয়োজন হবে । বিশ্ববিগ্ভালয়ী শিক্ষা ও উচ্চতম 
কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষ! প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাবীনে 
থাকবে। যে সব অঞ্চলের আঞ্চলিক স্থায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সুটরভাবে কাজ করতে 
পারছেন না তাদের হাত থেকে শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করবে | 

সমগ্র পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। 
বর্তমানে যে বেতন দেওয়া হয় এই বেতনে উপযুক্ত লোক শিক্ষকতাকে জীবনের 
উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হবে না। শিক্ষকতাকে আকর্ষণযোগ্য 
করতে হ’লে শিক্ষকদের আরো বেশী বেতন দিতে হবে | 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শোচনীয় অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্তন আবশ্যক । 
প্রাথমিক বিগ্ালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা হওয়া 
প্রয়োজন, এর কমে কোন উপযুক্ত লোক একাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। 

সমগ্র ভারতে ৮ বছরের GD শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হ'লে কত টাকা খরচ 
হবে তার একটা হিসেব সার্জেন্ট পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্যই দু'শ কোটি টাকার দরকার হবে। শুধু মাত্র বৃটিশ ভারতেই এজন্য প্রয়োজন 
হবে আঠার লক্ষ শিক্ষক। একদিনে একাজ সম্ভব নয় ব'লে ধারে ধীরে কাজ এগিয়ে 
নিতে হবে। cry সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ৪০ বছর সময় ধরা হয়েছে। এর প্রথম 
পাচ বছর যাবে আয়োজন করতে । তত দিনে একদল শিক্ষক তৈরি ক'রে নেওয়া 
হবে। তারপর প্রতি বছর যখন যেমন শিক্ষক তৈরি হবে কাজ দেভাবে এগিয়ে ষাবে। 
চল্লিশ বছরে শিক্ষা পরিকল্পনা যখন পূর্ণ IRS হবে তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্য বছরে 
তিন শ' কোটি টাকা ব্যয় হবে। 


২৪০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


সাজেণ্টের হিসেবে বাংল! দেশে এই পরিকল্পন। কার্যকরী করতে বছরে প্রায় 
era কোটি টাকা লাগবে । faa বুনিয়াদী স্তরের জন্য ২২ কোটি, উচ্চবুনিয়াদী স্তরের 
জন্য ১৭ কোটি ও হাইস্কুলের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ ৪০ কোটি 
শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। এই ৪০ কোটি, টাকার মধ্যে ২৮ কোটি টাকা শুধু 
ব্যয় হবে শিক্ষকদের বেতন দিতে । পরিকল্পনায় বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান 
না হ'লে আংশিক ভাবে কাজ শুরু করতে হবে। টাকার যোগার হ'লে বাকী অংশের 
কাজ শুরু হবে। 

পরিকল্পনা অনুসারে যখন পুরোপুরি কাজ শুরু হবে তখন শুধু বৃটিশ ভারতেই নিয় 
বুনিয়াদ বিগ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৬* লক্ষ । উচ্চ বুনিয়াদী সুরে 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্য! হবে ১ কোটি ve লক্ষ | এই মোয়া পাচ কোটি ছেলেমেয়ের জন 
৯৮ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে । হাই্কুল স্তরে প্রায় ৭২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ 
করবে, তাদের শিক্ষার জন্ত ৩ লক্ষ ৬* হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে । এর সাথে 
যদি দেশীয় রাজ্য যোগ করা যার তা হ’লে শুধু মাত্র উচ্চ ও নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ ; আর হাইস্থুলে ছাত্রছা রী হবে ৯৩ লক্ষ! 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষক লাগবে ২৩ লক্ষ আর মাধ্যমিক 
BAT জন্য প্রয়োজন হবে সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষকের | 

বাংলা দেশে নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৭০ লক্ষ । তাঁদের 
অন্ত ২ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যা হবে ৩০ লক্ষ ; শিক্ষক দরকার হবে ১ লক্ষ ২১ হাজার । বাংলা দেশের হাই 
RAT ছাত্র হবে মোট ১৭ পক্ষ ১৮ হাজার | এজন্ত শিক্ষক দরকার হবে ৭১ হাজার | 


সমালোচন! 


১৯৪৪ খৃঃ সাজেণ্ট পরিকল্পনা বের হবার সাথে সাথে এর বহু সমালোচনা 
হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয়েছে খরচের বিরাট অঙ্কটি সম্পর্কে । এত 
টাকা আমরা কোথায় পাব? Berg সাজেন্ট বলেছেন, যুদ্ধের সময় দেখ! গিয়েছে 
প্রয়োজন হ’লে অর্থ যোগার করা যায়। যদি দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা মনে 
প্রাণে উপলব্ধি করি তা হ’লে অর্থের অভাবে শিক্ষার অগ্রগতি রোধ হবে না। আর 
একটি বড় আপত্তি এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে ৪০ বছর সময় লাগবে! 
সময়টা অত্যন্ত দীর্ঘ । এতদিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব ? সময়ের ব্যান্তি এত দীর্ঘ যে 
এতে অধৈর্ধ হওয়া স্বাভাবিক | সাজেন্ট বলেছেন, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া 
কেউ শিক্ষকতা গ্রহণ করতে পারবে না, এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যতদিন পর্যন্ত আমরা 


i 
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যোগ্য শিক্ষক z করতে না পারি ততদিন আমাদের আপেক্ষা করতে হবে । 
সার্জেন্ট সাহেবের কথাটা খুব যুক্তিপূৰ্ণ ব'লে মনে করবার কোন কারণ নেই ৷ প্রাথমিক 
শিক্ষকদের শিক্ষা দিয়ে তারপর শিক্ষা ব্যবস্থ। চালু করতে হবে এটা কোন দেশেই হয়নি। 
এমনকি ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক গণশিক্ষা শুরু হবার যুগেও হয়নি। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা 
প্রা ও প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি (১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের অবস্থা বিচার 
কারে) তাদের মধ্য থেকে বাছাই ক'রে ও যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের নিয়েই 
কাজ শুরু ক'রে পরে যোগ্য ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগান সম্ভব 
ছিল । শিক্ষকের ট্রেনিং ব্যবস্থার অজুহাতে কোন রূপেই শিক্ষা পরিকল্পনাকে শিকেয় 
তুলে রাখা যায় না। সাজেন্ট সাহেবের পক্ষে বলার কথ! হচ্ছে, এত বড় একট! কাজ 
রাতারাতি হবার নয়। এজন দু'দশ বছর সময় অবশ্যই লাগবে | স্বাধীনতার পূর্বে 
বিদেশী সরকারের সততায় আমর| সন্দেহ ক'রে এর তীব্র মমালোচনা করেছি, আশা 
কর! গিয়েছিল স্বাধীন ভারতে Por ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের কাজ 
যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে আজ কুড়ি বছর বাদে মনে হয় সাজেন্ট চল্লিশ বছরের 
পরিকল্পন। ক'রে খুব বেশী সময়ের কথ| বলেন নি। যারা সেদিন ছিলেন সবচেয়ে 
সমালোচনামুখর তাদের পরিচালনায়ও প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার 
হয়নি। : 

পূর্বেই বলেছি উডের ডেসপ্যাচের পর এমন একটি পুর্ণাঙ্গ তথাপূৰ্ণ শিক্ষা 
পরিকরনন| আর রচিত হয়নি। এর আগের পরিকল্পনাগুলিতে সামগ্রিক ৃষ্টিভঙ্গীর 
অভাবই ছিল প্রধান ক্রেট শাসক সঙ্গরদায়ের শিক্ষা সম্পর্কে HAL দৃষ্টিভঙ্গী একট 
জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার পক্ষে অন্তরায় ছিল। স্যার জন সার্জেণ্টের পরিকল্পনা 
ARS দোষে দুষ্ট নয়। একটা বিরাট ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ভারতের জাতীয় 
শিক্ষা কাঠামো তৈরি করতে পেরেছেন-_-এইখানেই তার FST) ইংরেজ আমলে 
রচিত একটি শিক্ষ। পরিকল্পন| রচনায় তিনি যে সাহসিকত। ও সম্ধীর্ণতামুক্ত উদার 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন সে যুগে তা দুর্লভ, তার খসড়া পরিকল্পনাকেই অদল- 
বদল ক'রে পরবতী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা সমূহে গৃহীত হয়েছে। , 

Seay অনাথনাথ TX বলেছেন, “এই পরিকল্পনায় আমরা প্রথম শিক্ষা সংস্কারের 
একটা সর্বাদীণ ছক পাইয়াছি। স্বাধীন ও উন্নত ভারতবর্ষে আমাদের শিক্ষব্যবস্থার 
কাঠামোটা যে অনেকাংশে এই ছকের অনুরূপ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই” | 

ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা Shri Saiydain বলেছেন, “It is the 
first comprehensive scheme of national education, it does 
not start with the assumption, implicit in all previous 

১৬ 


২৪২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


Government schemes that India is destined to occupy a 
position of educational inferiority in the comity of nations.” 


শিক্ষার প্রদার ও শিক্ষাসমন্ত। 
(১৯৩৭ খুং_-৪৭ খৃঃ) 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা :ঃ_মালোচ্য সময়ে ভারতের বিশ্ববিদ্ালয়- 
সমূহে RIGA যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রনংখ্যা 
ছিল ১,২৬,২২৮ জন (পাকিস্থান সহ), ১৯৪৬__৪৭ খুঃ ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় 
২৪১,৭৯৪ জন (পাকিস্থান বাদ দিয়ে)। এই সময়ে ভারতে কলেজের সংখ্যা 
ছিল ৯৩৩টি এর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৯৯,২১৩ জন, এই কলেজগুলির মধ্যে 
Rea কলাবিজ্ঞানের কলেজ ছিল ৪১৮টি এবং ছাত্র ছিল ১,৫৮,১০০ জন। 
সারা দেশ ব্যাপী জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির ফলে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য একটা 
বিশেষ আগ্রহই এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। যুদ্ধের সময় শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনে 
সরকার থেকে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উন্নতির জন্য প্রচুর খরচ করা হয়েছে। দেশে 
ব্যবসাবাণিজ্য প্রসার লাভ করায় বিত্তবান শ্রেণী অতিরিক্ত লাভের একটা অংশ 
শিক্ষাপ্রসারে ব্যয় করেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নিত্য নতুন সমৃদ্ধ নগরী গণড়ে উঠেছে | 
এর ফলেও উচ্চ শিক্ষার প্রসার হয়েছে। 
আলোচ্য যুগে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও সে জন্ত বিরাট ব্যয়ের 
পরিমাণ দেখে অনেকে দেশের শিক্ষাকে “মাথা ভারী, (Top heavy) শিক্ষা 
ব্যবন্থ। বলেছেন | উচ্চ শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে সেই টাকায় গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য 
টার দাবী বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্বালয়ে যারা শিক্ষা 
he Bien আপাত দৃষ্টিতে দেখতে বিরাট হ’লেও এই বিশাল দেশের 
ৰে কো =. তুলনায় সংখ্যাটি মোটেই বিরাট নয়। শিক্ষায় অগ্রসর অন্য 
দেশের সাথে তুলনা করলে একে নগন্ত বলেই মনে হবে। সার্জেন্ট 
রিপোর্টে দেখা যায় যুদ্ধ পূর্ব জার্মানীতে প্রতি ৬৯ এত 
শিক্ষা পাচ্ছে। বৃটেনে S * জনে ১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
TA ১ জন, ইউ এস এ প্রতি ২২৫ জনে, রাশিয়ায় 


জনে ১ 

সুযোগ পাচ্ছে। বৃটেনে চার কোটি লোকের ay ah HAO ak 
১৮টি fafaa ছিল। এই যুগে বিশ্ববিষ্যালয়ী 
ঘন দেশ খুব উপকৃত হয়নি। এই স্তরের শিক্ষায় 
) ফলে জাতীয় অর্থ ও শ্রমের বিরাট অপব্যয় 


শিক্ষার প্রসার ঘটলেও এইশিক্ষ 
অত্যধিক অপচয়ের ( wastage 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৪৩ 


হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বাছাই করবার ব্যবস্থা না থাকায় 
অনুপযুক্ত ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য ঘটে ছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্ধালয়সমূহে প্রতি 
বছর যে পরিমাণ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করত তার তুলনা মেলা ভার। এদিকে 
বহু যোগ্য ছাত্র অর্থের অভাবে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। 

যুদ্ধের সময় বৃত্তি শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হ'লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল 
অপ্রতুল । তাই বাধ্যহয়ে অধিকাংশ ছাত্রই যোগ্যতা বা প্রবণতা থাক কি না 
থাক সাধারণ শিক্ষার জন্য ভীড় করত। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বৃত্তি শিক্ষার 
ব্যাপক আয়োজনের জন্য বহু রিপোর্ট ও বহু পরিকল্পনা কর! হয়েছে | কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
বিশেষ কিছুই করা হয় নি। 

আলোচ্য যুগের পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়, faga বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭), উড়িষ্যার উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৩), 
মধ্যভারতে হিন্দী ভাষাভাষীদের জন্য সাগর বিশ্ববিদ্যালয় ( ১৯৪৬), জয়পুরে রাজপুতনা 
বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭) আসামে গৌহাটি বিশ্ববিগ্ঠালয় (১৯৪৭) ও fraa করাচী 
বিশ্ববিদ্ালয় (১৯৪৭ )। 

মাধ্যমিক শিক্ষা £__আলোচ্য যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার যে হারে হয়েছিল 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার সে হারে হয়নি। স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল, কিন্ত 
১৯২১-২২ খৃঃ থেকে ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ ছাত্রসংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১৯৪৬-৪৭ 
খৃঃ বৃদ্ধির হার সে তুলনায় কম হয়েছিল। 

নিচের মাধ্যমিক শিক্ষা! প্রসারের তালিকা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার হার সম্পর্কে 


ধারণ] হবে। 


ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার 
১2২১-২২ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৪৬-৪৭ 
eS 
অনুমোদিত মাধ্যমিক দুল pere 7, | 8০৮ 
অনুমোদিত স্কুলের ছাত্রসংখ্যা | ১৯ »৮০৩ ২২১৮৭১৮৭২ SOLS 
eS EOE 


১৪৪৬-৪৭ খৃঃ পরিসংখ্যায় পাকিস্থানের স্কুল ও ছাত্র, সংখ্যা বাদ দেওয়া 
হয়েছে । ১৪৩৬-৩৭ খৃঃ পরিসংখ্য। থেকে পাকিস্থানের অংশকে বাদ দিলে 
শুধুমাত্র ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৯০৪০০ টি ও ছাত্রস্তখ্যা 


২৪৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্ার ইতিহাস 


ছিল ১৮,৩:,০০০ জন । পরবর্তী দশ বছরে তাহলে দেখ! যাচ্ছে ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রূপ দ্বিগুণ হয়েছে এক্ষেত্রে তা হয় নি। 
মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রপারের অস্তরায়ের কারণ সম্পর্কে বহু মতের zË 
হয়েছিল। কেহ বলেছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিপৃক্ত সীমায় ( Saturation point ) 
পৌছে গিয়েছে, যতটা প্রসার তা হয়ে যাওয়ায় atare প্রসারের প্রশ্ন ওঠে ন'। 
জন সংখ্যার অনুপাতে ay দেশের তুলনায় ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তার ছাত্র 
ংখ্যা অনেক কম, তাই এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। কেহ বলেছেন, মাধ্যমিক 
শিক্ষান্তরে বাছাই ক'রে যোগ্য ছাত্র গ্রহণ করা হ'ত। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার 
আশাঙ্গরপ প্রসার হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্র বাছাইয়ের কোন রীতিই ছিল 
না, তাই এ যুক্তিও অচল | 
প্রাথমিক শিক্ষার যদি দ্রুত প্রসার হয় তা হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রসার ঘটে। 
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিপর্যয় বা প্রগতির প্রতিক্রিয়া মাধ্যমিক শিক্ষায় অবধারিত | 
এই যুগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার -আশান্তরূপ হয় নি ভাই মাধ্যমিক wae তাঁর 
প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। যুদ্ধের সময় মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিভ্রদের আর্থনীতিক জীবনে 
এক বিপর্যয় দেখা দেয়। স্কুলের মাহিন। ও পাঠা বইয়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষাও 


পূর্বের চেয়ে ব্যয়বহুল হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের পক্ষে (Fixed 
‘come group) ব্যয়বহুল শিক্ষার ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে দীড়ায়। 
এইজন্য মাধ্যমিক শি 


“el প্রসারের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। যাঁদের আর্থিক 
চ্ছলতা ছিল তাদের পক্ষেই মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ কর! সম্ভব ছিল। যোগ্যতা 
থাক! সত্তেও দারিদ্রযর জন্ত বহুছেলেমেয়ে এ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল | 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ay প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, মাধ্যমিক 
সংখ্যাবুদ্ধি, যোগ্যছাত্রদের জন্য বৃত্তির বাবস্থাও অবৈভনিকশিক্ষার সুবিধা | 
নাট A Te আশানুরূপ নাহওয়ায় মাধামিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের পথে বাধার 
হয়েছিল। 

78 TH বাহন সম্পর্কিত ভাষার প্রশ্ন হৈত শাসন কালেই নীতিগত 
মাতৃভাষাকে বত কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক ইংরেজী প্রীতির = 
ভারতীয় ভাবে বাহনরপে গ্রহণ করতে দেরি হচ্ছিল। আলোচ্য যুগে A 


মাধ্যমিক মাইভাষাই মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়। 
নকতরে ব্ৃ্তিযূলক শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই । এ অভিযোগ 
বর্তমান শতাব্দীর গু Z ই ই 


কু থেকেই আমরা শুনে আলছি। বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ 


০ ক্রট দূর করবার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৪৪ 


শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনদাধারণের দাবীতে সরকার এ সম্পর্কে মনোষোগী.হন। 
যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কারিগরীশিক্ষার কিছুটা প্রসার -ঘটে।- দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সমর. দেশে শিল্পের প্রসার ঘটার aae কারগরীশিক্ষার প্রসার ঘটে । 
বৃত্তিমুপকশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বমনোভাব পরিবর্তনের ফলে অধিক 
সংখ্যক ছাত্র কারিগরাশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহণীল হয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও 
উপযুক্ত শিক্ষাগ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এই সময়ে প্রয়োজনের অনুরূপ বৃত্তিশিক্ষার 


আয়োজন করা সম্ভব হয়নি | 

শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার মানোন্য়নের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শিক্ষা সংস্কারের 
জন্য গঠিত সমস্ত কমিশনেই এ সম্পর্কে নানা স্থপারিশ করেছেন। কিন্ত কা্যক্ষেত্রে 
শিক্ষকদের ট্রেনিং এর অতি সামান্য ব্যবস্থাই করা হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষার 
ag দেশের বিভিন্নস্থানে যে সকল ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১০৪৬-৪৭ খৃঃ 
২,১১০ জন শিক্ষক ও ১,৩০৭ জন শিক্ষিকা ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এই বিশাল 
দেশের বিরাট প্রয়োজনের তুলনায় যে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল একথা 


অস্বীকার করবার উপায় নেই। i 

শিক্ষকদের জীবনের আর্থনীতিক মানও. এসময়ে অত্যন্ত নিচু ছিল। শিক্ষকদের 
আৰ্থিক অস্বচ্ছলতায় তদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয় ভার প্রতিক্রিয়া! শিক্ষাকেও, 
প্রভাবিত করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বপর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির 
ও জীবনের মান উন্নয়নের GD কার্যকরী ভাবে কিছু করা হয়নি! Bee. 

প্রাথমিক শিক্ষা £_গ্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটন। 
হচ্ছে মহাত্মাগান্ীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা, পন্ধতির প্রবর্তন 1 কংগ্রেসী মন্ত্রী 
শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষাকে 
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। _পুর্ব অধ্যায়ে আমরা! দেখেছি: 
নৈতশাসন কালে- ভারতের সবপ্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা আইন. পাস হয়েছে এবং 
এই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কর! হবে আইনে এরূপ ধারাও বিধিবদ্ধ হয়েছে 
কিন্তু কাথক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষাঞ্চে বাধতামূলক ক্রবার আস্তরিক.কোন 
প্রচেষ্টাই কোন প্রদেশে হয়নি। আলোচ্য সময়েও এক বোনে বাদে প্রাথমিক, 
শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক করবার আন্তরিক কোন co? হয় নি। বোধে প্রদেশের 
১৪৪৭-৪৮ খৃঃ রিপোর্টে দেখ| যায় ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য 
১১০টি শহর ও ৫,১০০ টি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা! বাধ্যতামূলক করা হয়েছে 


এছাড়া নটি শহর ও ১৩৪টি গ্রামে শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা 


২৪৬ 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ খৃঃ পশ্চিম বাংলা শুধুমাত্র কলিকাতা কর্পোরেশনের সামান্ত 
অংশ ব্যতীত অন্য কোথায়ও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যত| মূলক ছিল না। 


বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 


(১৯৪৭-৪৮ খুঃ) 
প্রদেশ বয়স শুধুমাত্র বালকদের বালিক-বালিকাদের রর 
বাধ্যতামূলক শিক্ষ| বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
শহর গ্রাম শহর গ্রাম 
‘ বিহায় ৬--১০ ১৭ o : e 
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কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য স্কুলবিহীন গ্রামে 
প্র 


ব্যবস্থা হয়। যেখানে মেয়েদের স্কুল প্রয়োজন সেখানে মেয়েদের স্কুল 


অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। সুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন না হওয়ায় জন্য প্রাথমিক শিক্ষার 
কম হয়েছিল। 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৪৭ 
ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রলার 


খৃষ্টাব্দ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
১৮৮১-৮২ ৮২,৯১৬ . ২০,৩৬১,৫৪১ 
ee Spins ৩০,৭৬,৬৭১ 
১৯২১-২২ ১,৫৫,০১৭ ১,০৯,৬৭১ 
১৯৩৬-৩৭ ১,৯২,২৪৪ ` ১,০২,২৪১২৮৮ 
১৯৪৫-৪৬ ১,৬৭,৭০০ ১১৩১২৭১৩১৯৩ 
১৪৪৬-৪৭ ১,৩৪,৯৬৬ ১,০৫,২৫/৯৪৩ 


দেশ বিভাগ হয়ে যাবার ফলে ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ পরিসংখ্যার সাথে ১৯৪৬-৪৭ ys 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছিল ত| বোঝা কষ্টসাধ্য। ১৯৪৬-৪৭ খৃঃ অবিভক্ত 
ভারতের পরিসংখ্যার সাথে তুলনা করলে দেখতে পাই এই সময়ে স্কুলের সংখ্যা কমে: 
গিয়েছে, ছাত্রসংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। স্বেচ্ছামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় এর চেয়ে বেশি বাড়বার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। বোষ্ে প্রদেশে একটা! 
বিরাট অংশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় ১০৪৬-৪৭ খৃঃ যেখানে ছাত্রসংখ্যা 
ছিল ১৬,৬৫,০৪২ জন, ১৯৪৭-৪৮ খৃঃ তা বেড়ে হয় ২৪,৬২,৯০৪ জন। প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার না হওয়ার ফলে নিরক্ষরতার সংখ্যাও বিশেষ কমে নি। ১৯৪১ ge 
বুটশ ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল RRA I ১৯৩৯ খৃঃ দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা যে 
পরিমাণ ছিল ১৯৪১ খৃঃ অশিক্ষিতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি ছিল। কারণ দেশের 
লোকসংখ্যার হার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছিল শিক্ষার হার সেভাবে বাড়েনি। 

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরীর AT এত শোচনীয় ছিল যে, কোন 
ব্যক্তিই দেই বেতনে স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা! গ্রহণ করত না। হার্টগ কমিটির রিপোর্টে দেখা 
যায় ১৪২৭ খৃঃ বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেতন পেতেন মাসিক আট টাকা ছয় 
atali বোম্বে প্রদেশের অবস্থা সেই তুলনায় অনেক ভাল ছিল। বোম্বে শহরের 
শিক্ষকেরা বেতন পেতেন মাসিক সাতচল্লিশ টাঁকা। বিশ্বব্যাপী অর্থ নীতিক সংকট 
শুরু হওরাঁয় এই বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ পরবর্তা যুগে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক 
বেড়ে যাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে গভাঁর অসন্তোষ দেখা দেয়। সজ্ঘবদ্ধভাৰে 
তারা বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন শুরু FAT | ১০৪৫ খৃঃ বোধে প্রদেশে ৪৫,০০ * হাজার 
প্রাথমিক শিক্ষক কর্মবিরতির frais গ্রহণ করেন। একাধিক্রমে ৫৪ দিন কর্ম fafaa 
পর কতৃপক্ষের চৈতন্তোদয় হয়। সব প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষকদের বেভন ও 
মহার্ঘ ভাতা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। টাকার অঙ্কের বিচারে ১৯৪৬-৪৭ g 


২৪৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেশি বেতন পেলেও দ্রব/মূল্য যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল তার ফলে 
তাদের অবস্থার সত্যিকারের কোন পরিবর্তন হয় নি। 

নারীশিক্ষা! (১৯২১-৪৭)£-_নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন 
থাকলেও বৈদেশিক সরকার নারাশিক্ষা সম্পর্কে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে 
প্রথম থেকেই দ্বিধা ক'রে আসছে। নারী প্রগতি সনাতন পন্থীরা Basta দেখবে না, 
দেশে অসস্তোষ E হবে এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার প্রাচীন রীতিনীতি রক্ষার 
অজুহাতে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। das শাসন ও 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কালে ভারতীয় মন্ত্রীরা শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার ফলে দেশে 
নারী শিক্ষার So প্রসার গুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী রাজনীতিক ও 
সামাজিক শৃঙ্খলযুক্তির আন্দোলনের ফলে যে গণচেতন। দেখ| দেয় তার প্রতিক্রিয়ায় 
নারীসমাজেও এক অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি za | সামাজিক ও অর্থ নীতিক প্রয়োজনেও 
দেশের লোক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই অর্থসংকট, 


রাজনীতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, ছুরতিক্ষ-_এসব প্রতিবন্ধক সত্বেও দেশে নারীশিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার লাভ হয়। 


নিচের তালিকার নাথে পূর্বেকার পরিসংখ্যার তুলনামূলক বিচার কয়লেই আমরা 
নারীশিক্ষার প্রদার সম্পর্কে Zor? ধারণা করতে পারব £_. 


ভারতে নারী শিক্ষা (১৯৪৬-_৪৭ খুঃ) + 


LE WS SON et A মাতা পিরিত 
প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষা মোট 
à ছাত্রীর সংখ্যা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীসংখ্যা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও 
আর্টস কলেজ ১১,২৬২ ৯,০৪২ ২০,৩*৪ 
ৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান - 
q ৫৯ টি ৫৯ 
চিকিৎসা 2১,১৯০ ৫৩৯ ১,৭২৯ 
শিক্ষা ২৮৯ ৭৩৫ ১,০২৪ 
কৃষি ৮ x ৮ 
afte; ৭৭ ৭৭ 
ইঞ্জিনীয়ারিং ৬ x ৬ 


* Report of the National Committe of-women’s Education, 


at 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৪৯ 
প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষা মোট 
ছাত্রীর সংখ্যা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীসংখযা 
মাধামিক শিক্ষা 
উচ্চ মাধামিক ৫৮,৯৪৪ ২,২২,৫৭৪ ২,৮০,৭৭২ 
মধ্যশিক্ষা ৪৩,০১৬ ১৯১,৪০০ ১,৫৪,৪১৬ 
মিডল ভার্ণীকুলার _ 29,028 ১,৫০,৫৭৮ ১,৬৭,০৯২ 
প্রাথমিক স্কুল ১৯,৮০,৩৪৩ 38,958,992 ৩৪,৭৫,১৬৫ 
বিশেষ বিদ্যালয় 
চারুকলা ১7 x ১৫১ 
চিকিৎসা ৪১৯ ১৫ ৪৩৪ 
শিক্ষা ৩০৫ ১০,৮২০ ১১,১২৫ 
কারিগরী ও শিল্প ৬৫৭ ১০,৩৪৭ ১১,০০৪ 
বয়স্কশিক্ষা ২,০৯০ ৩২ 5328 
বাণিজ্য ৭৯১ ১৪২ ৯৩৩ 
অন্তান্ত ১১,৩১৩ ১১,৪১৬ ২১2৮ 
মোট ২৯,২৭১২৩৮ ২০,২০৪,৫০৪ AON 
SMM উন ee 


এই পরিমংখ্যায় অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের অন্থমো 


১,৪১,০৪৩ জন ছাত্রীকে ধরা হয় নি। 


এই তালিকা থেকে দেখা য 
ছিল ১২ ২৪,৯২৮ জন সেখানে 
সংখ্যা সহ মোট শিক্ষ 
মধ্যে উচ্চশিক্ষার আগ্রহের ফলে ১৯২১-২২- 
ছিল ৮.৫ জন, ১৯৪৬-৪৭ খৃঃ দেখ! যায় CT 


২৩,২০৭ জন। 


amanta ও পা্শীসমা 
দেখা যায় উচ্চশিক্ষ 
হয়েছে । এই যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার প্র 
জন ছাত্রী যেখানে ছিল, ১৯ 
রয়েছে! প্রাথমিক শিক্ষায় ১১২১-২২ স্ব 


BIT সংখ্যা ৩৪,৭1৫,১৬৫ জন হয়। 


য় ১৯২১-২২ খৃঃ 
১৪৪৬-৪৭ খৃঃ অনঙ্গমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 


দিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 


যেখানে শিক্ষারত ছাত্রীর সংখ্যা 


[রত ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৪২,৯৭,৭৮৫ জন | 
qs যেখানে কলেজ শিক্ষারত ছাত্রী 
খানে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা হয়েছে 
এর পুর্ব পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিত্তবান সম্প্রদায়, 
জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচ্য Wa ( ১৯২১-৪৭ ) 
ia জন্য নিয় মধ্যবিত্ত সমাজেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি 
সারও উল্লেখযোগ্য । ২৪২১-২২ খৃঃ ২৬,১৬৩ 
৪৬-৪৭ খৃঃ দেখা যায় সেখানে ৬,০২,২৮০ জন ছাত্রী: 
১১,৮৬,২২৪ জন ছাত্রী থেকে ১৪৪৬-৪৭ খুঃ 


মেয়েদের 


২৫০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


১৯৪৬-৪৭ খৃঃ সমগ্র দেশে শুধুমাত্র মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল 
২৮১৯৬টি_এর মধ্যে ৫৯টি আর্টদ ও বিজ্ঞান কলেজ, ২৩৭০টি মাধ্যমিক Rataa, 
২১,৪৭৯ট প্রাথমিক বিগ্ভালয়। বৃত্তি ও অন্ঠান্ত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ৪,২৮৮টি। 
শুধুমাত্র মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ সময়ে সহশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে । 
কলেজীর শিক্ষা স্তরে শতকরা Co জন ছাত্রী ছেলেদের সাথে এক সাথে কলেজে 
শিক্ষালাভ করত । প্রাথমিক স্তরেও অধিকাংশ মেয়েই ছেলেদের সাথে একসাথে 
শিক্ষা পেত। এর পূর্ব যুগে মোট শিক্ষারত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন সহশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পেত। এই যুগে মোট ছাত্রীর শতকরা ৫০ জনের বেশি সহশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ safer) এই সময়ে বেসরকারী নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা হিল ১৬,৯৭৯টি। 

১৯৪৭ খৃঃ ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হয়। বিগত দেড় শ” বছরের নারী 
শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমান যুগে সংখ্যাগত 
ও গুণগত দু’দিক থেকেই নারী শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। এই যুগের সব চেয়ে বড় 
কথা হচ্ছে নাগীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। উনবিংশ শতকের পূর্বে নারীর 
সাদাজিক মর্যাদা যা ছিল আজকের দিনে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজনীতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে 
এযুগে এগিয়ে এসেছে। যুদ্ধের ফলে বৃত্তিশিক্ষার বহু সুযোগ নারীসমাজের নিকট 
গ্রসারিত হয়। তবুও অন্যান্ প্রগতিণীল জাতির সাথে তুলনা করলে আমাদের 
দেশের নারীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা অস্বীকার করা যায় না। তুলনামূলক 
বিচারে নারীশিক্ষার প্রসার হয়েছে, কিন্তু সমগ্র নারীসমাজের কথা চিন্তা করলে 
উল্লসিত হবার কোন কারণ খুঁজে পাই না। নারীশিক্ষার যেটুকু প্রসার হয়েছিল 
ভা প্রধানতঃ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ ভারতের অগণিত নারী তখনও 
, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। বেসরকারী প্রচেষ্টায় শহর অঞ্চলে ষে ভাবে 
নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণড়ে উঠেছিল গ্রামের দিকে বেসরকারী দিক থেকে সে ভাবে 
চেষ্টা করা হয়নি। সরকারও এ সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিল। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক 
স্তরে ছেলেদের সাথে মেয়েদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় এদিক থেকে শিক্ষার কিছু 
প্রসার ঘটলেও পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই এ যুগে হয় নি। 

ইংরেজ যুগে অর্থের অভাবে সাধারণভাবেই শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়েছে, তারপর 
নারা শিক্ষার জন্য কোনদিনই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। তাই যখন নারী- 
শিক্ষার পথে সামাজিক বাধা অপসারিত হ'ল তখনও কর্তৃপক্ষের উৎসাহের অভাবে 
নারীশিক্ষা অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রইল | 


প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যুগ ২৫১ 


বয়স্কদের শিক্ষা ঃ 
দ্বৈত শাসনকালে বয়ঙ্কশিক্ষার গুরুত্বের দিকে ভারতীয় মন্ত্রী 
আকৃষ্ট হয়।, কিন্ত আধিক অস্থবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য 2 নি 
এই সময়ে দেখ| যায় নি। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই প্রধানতঃ 
বয়স্ক শিক্ষা অভিযান চলেছে। ১৯৩৭ খৃঃ থেকে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে 
বয়স্কশিক্ষার কিছু আয়োজন দেখা যায়। ১৯৩৯ খৃঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি 
_ বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদকে সভাপতি করে কেন্দ্রীয় বরস্কশিক্ষা সমিতি 
ঈগঠন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ বিহার-সরকার এদন্য আশী হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। 
১৯৪৬ খৃঃ বিহারে প্রতি বছর দু'লক্ষ বয়স্ককে শিক্ষা! দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 
catta প্রদেশে ১৯৩৭ খৃঃ বয়স্ক শিক্ষার প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিও 
মমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বোষ্বে শহরে কিছু কাজ হ’লেও অন্ত কোথাও কিছু 
হয়নি। দেশীয় উল্লেখযোগ্য আয়োজন করা হয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে বিচার 
করলে আলোচ্য যুগে বয়স্কশিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। 


সেল 


BSN অধ্যায় 
স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্ত! ও মুদ্রালিয়র 
রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, কমিশনের বিশদ কমিশন | কমিশনের রিপোর্টের বিশদ 
p আলোচনা | 
বিবরণ, গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ভালয়। 
i প্রাথমিক ও নার্শারী শিক্ষা সমস্তা। 
উচ্চ শিক্ষার কয়েকটি সমস্ত । 


ইউনিভারসিটি ats কমিশন (U. G. 0.) 
জাতীয় নারীশিক্ষা সমিতি (National 
Council for Woman Educa- 


tion), প্রভৃতি প্রশীদনিক Aral | 


৯৯৪? খৃঃ ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ ক'রে। পৌনে Gat বছর বাদে 
এদেশকে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান এই দু’ ভাগে ভাগ ক'রে ইংরেজ এদেশ থেকে 
বিদায় নেয়। বিদেশী শাসন ও শোষণে পশ্চাৎপদ একটি জাতি দেশবিভাগের 
নিদারুণ আঘাতকে স্বীকার ক'রে নিয়ে নতুন ভারত গঠনের কঠিন সংকল্প গ্রহণ ক'রে 
ভবিষ্যতের পথে জয়যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের পুনর্গঠনের কাজ 
শুরু হয়। 

দেশের ভবিষ্যতকে বলিষ্ঠ ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করাতে হ’লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ৷ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের প্রয়োজন 
মত শিক্ষার আয়োজন থাকবে। শুধু একটা বয়সের ব| একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা থাকলেই তাকে জাতীয় শিক্ষা বল! যায় না। প্রতি মানুষের রুচি ও প্রয়োজন 
feam সেই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সাধারণ শিক্ষার সাথে aa, কল! ইত্যাদি সবরকম শিক্ষার 
ও বয়স ভেদে শিশুশিক্ষা থেকে বয়স্ক পর্যন্ত মকল স্তরের শিক্ষার আয়োজন করতে 
হবে। 

জাতীয় শিক্ষা জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হবে। জাতীয় শিক্ষা হবে জাতীয় 
Afex ও সংস্কৃতির পরিপোষক, জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি তার প্রধান বাহন, জাতীয় 
আদর তার মুখ্য উপজীব্য | 


A 


El 


war 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৫৩ 


রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি। দেশে বহু দল ও বহু মত রয়েছে। কিন্ত 
আমাদের মধ্যে মতভেদ যতই থাকুক না কেন দলমত নিধিশেষে আমরা সবাই চাই 


আমাদের হী GATT জীবন বাজি (HR. OTE গাড়ে উচুক । ভাতে 


প্রতিটি aie তার জীবনকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে WEY Ta CHALE সুযোগ AIR 
এই _আমাদের কামা। পুর্ণবিকশিত স্বাধীন মানুষ গড়ে তুলতে হ'লে জাতীয় শিক্ষার 
আয়োজন অপরিহার্য । বৈদেশিক শাসনকালে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছিল 
স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে Esi 
জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের নতুন পরিকল্পনায় আমাদের নিজস্ব শিক্ষাবাবস্থা 
গ’ড়ে তোলবার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্ঠন্তাবী রূপে 
দেখা দেয়। 

জাতির অগ্রগতি ও সমাজের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম দরকার সমাজের সবচেয়ে 
নিচুতে যারা রয়েছে তাদের শিক্ষার। সমাজের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে অগণিত 
অশিক্ষিত জনসাধারণকে নিয়ে । স্বাধীন ভারতের শিক্ষার কাঠামো নতুন ক'রে 
গণড়ে তোলবার কাজে ও নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশের নেতৃবৃন্দ সর্বাগ্রে গণশিক্ষা 
চির অবহেলিত প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরেন। বাধ্যতামূলক অট্বতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা জাতীয় সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ব'লে স্বাধীনতার সাথে সাথে সর্বভারতীয় 
ভাবে এই সমস্তাটি সমাধানের চেষ্টা চলছে। এর সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, 
বৃত্তিশিক্ষা, উচ্চতরকারিগরী শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা প্রভৃতি শিক্ষার 
নানাদিকের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও জাতীয় পুনর্গঠনের সাথে শিক্ষার বুনিয়াদকে নতুন 
কঃরে তোলবার আয়োজন শুরু হয়। 4 

শিক্ষার প্রশাসনিক দিক £ etre স্বাধীনতা যুগে কেন্নে শিক্ষাদ্থরের জন্য 
কোন স্বতন্ত্র মন্ত্রী ছিলেন না। অন্তঃবতিকালীন মন্ত্রিসভায় মৌলানা আবুল কাঁলাম 
আজাদ সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খৃঃ থেকে 
স্বত্ত শিক্ষা-মন্্রণালয় ক্যাবিনেট পর্যায়ের একজন কেন্্রীয় মন্ত্রীর অধীনেই ছিল। দশ 
বছর বাদে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগটিকে শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত কর! হয়। 
১৯৫৮ খৃঃ শিক্ষা বিভাগের পুনবিন্ঠাস করা হয় এবং এই বিভাগটিকে ভাগ ক'রে 
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এই দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় 
zR করা হয়। দুইজন রাষ্্রমন্রীর উপর এই বিভাগ দু'টি পরিচালনার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। 

ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার: দায়িত্ব বন্টন ব্যবস্থায় পুর্বঅবস্থার বিশেষ পরিবর্তন 
wal হয়নি। শিক্ষার দায়িত্ব পূর্বের মত প্রধানতঃ প্রাদেশিক সরকারের উপরেই 


২৫৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


IRI কেন্দ্রের হাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনার 
ভার রয়েছে। যেমন-__দিলী, আলীগড়, বেনারস ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সেনাবা- 
হিনীর শিক্ষার দায়িত্ব শনাল লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, জাতীয় গবেষণাগারসমূহ, দির 
FR গবেষণা মন্দির, ধানবাদের খনিজ fate ও এ জাতীয় সর্বভারতীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রদ্ুতত্ব বিভাগ, দলিল সংরক্ষণ বিভাগ, এঁতিহাপিক স্থৃতিসৌধসমূহ 
রক্ষার দায়িত্ব ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্র পরিচালিত নির্দিষ্ট 
কয়েকটি বিষয় ছাড় অন্ত সব বিষয়ের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে TB করা a 
হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরই রয়েছে। 

সর্বভারতীয় শিক্ষ| নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়নে কেন্দ্রের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে | তবু কেন্দ্রীয় শিক্ষা! fast শিক্ষ। ব্যাপারে প্রধানত: 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপদেষ্টার কাজই করে। কেন্দ্রীয় অর্থনাহায্য বণ্টনের 
মাধ্যমে কেন্দ্র নির্ধারিত শিক্ষানীতি গ্রহণের জন্য চাপ দেবার সম্ভাবনা সত্বেও শিক্ষা 
ব্যাপারে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা রয়েছে। 

সর্বভারতীয়শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি নির্ধারণের 
দায়িত্ব কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির (C. A. B. E. ) হাতে I` এই উপদেষ্টা 
সমিতি বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই সমিতির 
সভাপতি। প্রতি বছর এই সমিতির সম্মেলনে সর্বভারতীয় শিক্ষাসমন্তার আলোচনা 
হয় ও বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে নীতি নির্ধারক যে প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হয় প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে তা কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক নয়। তবু দেখা 
গিয়েছে এইসব প্রস্তাব বিভিন্ন সমস্ত সমাধানের সহায়ক ব'লে এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রাদেশিক সরকার দ্বারা গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সাথেই 
কেন্দ্রীয় feal নামে একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের pÈ বিভাগ 
স্বদেশ ও বিদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করে। 
এই বিভাগের অধীনে একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার রয়েছে। বৈদেশিক বিভাগ থেকে 
প্রাদেশিক ছাত্র উপদেষ্টা সমিতি ( Students? Advisory Bureau ) গুলিকে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সর্বশেষ সংবাদ সরবরাহ কর! হয়। বিদেশে শিক্ষা-গ্রহণের কি 
যোগ ও সুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কে খবর দেবার জন্য এখান থেকে মাপিক বুলেটিন 
বের করা হয়। 

কেন্দ্রীয় সরকারকে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করবার 
TI আরো. কতকগুলি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন £__ইউনিভারসিটি গ্রাণ্ট কমিশন | 
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(U. G. C. ); নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি ( All India Council for 
Secondary Education ); নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি ( All India 
Council of Elementary Education) এবং জাতীয় নারী শিক্ষা সমিতি 
( National Council for Womens Education ) গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সমিতি 
( National Council for Rural Higher Education ) | 


ভারতয়ী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ঃ 
( ১৯৪৮-৪৯ qz) 

ইংরেজ শাসনকালে দেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার 
পর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার দাবী মেটাবার জন্ত আরো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা cra বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ের মধ্যে সংগঠন ও প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকার ফলে 
সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার মধ্যে একটা বিরাট বৈষম্য দেখা দিল। স্বাধীনতা 
লাভের পর উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ও প্রয়োজনীয় সংস্কার 
অত্যাবশ্যক হয়ে পরে । বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গ’ড়ে 
উঠেছিল সে শিক্ষা বাবস্থা স্বাধীন দেশের পক্ষে উপযুক্ত কিনা, রাষ্ট্র পরিচালনার wx 
দায়িত্ব ভারযখন দেশবাদীর উপর এসে পড়ল, তখন সেই প্রশ্নটি বিচার বিবেচনা ক’রে 
দেখার প্রয়োজন দেখা দিল। 

সমাজ ও রাষ্ট্রের নতুন পটভূমিকায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারত-সরকাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজীয় শিক্ষার প্রশ্নটিকে পর্যালোচনা করে ওয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ডাঃ সৰ্বপল্লী 
রাধাকষ্ণণের সভাপতিত্বে ১৯৪৮ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ( University 
Education Commission) নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই 
কমিশন সাধারণভাবে aired কমিশন নামেই শিক্ষ' জগতে লমধিক পরিচিত | 
কমিশন দেশের শিক্ষাসমন্তার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ সরকারের নিকট পেশ করেন। 

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য :_এ সম্পর্কে কমিশন বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা 
AR অনিবারধরপেই নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে 
শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশের এই পরিবতিত অবস্থায় উচ্চ শিক্ষার 
কেন্দ্র বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র উভয়ই প্রসারিত হয়েছে। এজন্য উচ্চ- 
শিক্ষার এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ব্যাপারেও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করা প্রয়োজন | 
বিশ্ববিপ্ালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্িক নেতৃত্ব 


২৫৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
গ্রহণ. করবার সাথে সাথে যেন শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরয়েও নেতৃত্ব গ্রহণ করবার 


যোগ্যত! অর্জন করতে পারে। গণতার্িক ভারতের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে 


হ’লে দেশের সাধারণ শিক্ষা, যান্ত্রিকশিক্ষা, বৃত্তিমূলকশিক্ষ' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের 
শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। দেশের সর্বক্ষেত্রে বিগ্ধার প্রসার, নতুন জ্ঞানের 
সন্ধান, জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ, সমাজের নান! বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নততর 
বাবস্থা প্রভৃতি সর্বদিকে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। লক্ষ্য রাখতে হ’বে 
যাতে উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে উচ্চতর ভাবধারা ও সমাজ জীবনের নতুন 
মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের বিশ্বাস ও স্বাধীন মত 
প্রকাশের ক্ষমতায় শ্রদ্ধা, মানব কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা, জাতিধর্ন নিবিশেষে মানুষে 
areca ata ata নিষ্ঠা, এসব মানবিক গুণসমূহ শিক্ষার্থীর জীবনের সকল কাজে 
প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন | বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই ভাবরাজির ধারক ও বাহক হয়ে 
উঠতে হবে | 
শিক্ষক £__শিক্ষকদের উন্নত চরিত্র, শিক্ষাগত গুণ ও দক্ষতার উপরেই বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে। বিশ্ববিগ্া'লয়গুলির কর্তব্য হবে উপযুক্ত 
সংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী অধ্যাপকের সমাবেশ কর! । শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব ও মর্যাদা 
সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে । শিক্ষকগণ প্রফেমর, রীডার, লেকচারার ও 
BaZa এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবেন। 'এ ছাড়া কয়েকজন করে গবেষক 
(Research Fellow) থাঁকবেন। শিক্ষকদের প্রমোশন নির্ভর করবে তাদের 
দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের উপর। প্রত্যেক শিক্ষককে ৬” বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে 
হবে, তবে কার্যকাল ৬৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে । 
শিক্ষার মান £ বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে উচ্চ মাধ্যমিক 
RITA বা কোন মাধ্যমিক কলেজে ১২ বছর শিক্ষা শেষ না হ'লে কোন শিক্ষার্থীকে 
বিশববিগ্তালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়। উচিত হবে না! এজন্য দেশে বহু সংখ্যক উন্নত 
ধরনের ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ বা ৯ম থেকে ৯২শ শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে | 
উচ্চবিগ্ভালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের জন্য মাঝে মাঝে পিক্ষণ-িক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। কোন বিশ্বধিগ্তালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ৩,০০* হাজারের 
বেশী হবে না। কলেজগুলিতে ১৫০০ হাজারের বেশি ছাত্র ভর্তি কর! চলবে al | 
পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়াও সার! বছরে ছুটির দিন ১৮০ বেশি হবে না। কোন নির্দিষ্ট 
পাঠ্যপুস্তক কোন বিভাগের শিক্ষাতেই থাকবে না। শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে পছন্দমত 
পড়বে | - অধ্যাপকগণ সুচিন্তিত ভাবে তাদের বক্তৃতা FAA | ছোট ছোট 
শ্রেণীতে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে । গ্রন্থাগারে পড়ার 
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সুব্যবস্থা থাকবে ও শিক্ষার্থীদের প্রচুর পরিমাণে লেখার অনুশীলন করতে হবে। 
গবেষণার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া হবে | 

দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য RIAI স্থাপন করতে হবে। যাদের 
বৃত্তিমূলক বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে তারা যেন সাধারণ উচ্চশিক্ষার দিকে যেতে বাধ্য 


নাহয়। 


পাঠ্যক্রম ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ¢ 

সাধারণ শিক্ষার নীতি ও"শিক্ষা কি ভাবে পরিচালিত হবে তা অবিলম্বে স্থির করতে 
হবে। সাধারণ শিক্ষার বইগুলি এমনভাবে লেখা হবে যাতে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে 
চিন্তা করবার প্রণালী আয়ত্ত করতে পারে; তার কর্মে ও চিন্তায় সামঞ্জন্ত zË হয়। 
শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব RCT যেমন যোগ থাকবে তেমনি তার বৃত্তিগত 
আগ্রহেরও পরিতৃপ্তি হবে। 

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে কৃষি চর্চার বিশেষ ব্)বন্থা রাখতে 
হবে। গ্রাম্য পরিবেশে Fa কলে ও গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে । 
বিগবিগ্ঠালয়ের সাথে কৃষি গবেষণার কেন্ত স্থাপন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কুষি-গবেষণ! 
কেন্দ্রের কার্য আরও বিস্তারিত করতে হবে। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে একটি 
ইনষ্টিটিউট ভারতের কৃষি সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত থাকবে। 

ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার আরও অধিক ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্ত যথেষ্ট সংখ্যক 
ইঞ্জিনীয়ারিং Prat এতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ALT ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
পূর্বে অব্য দেখতে হবে ভবিষ্যতে তার কোন প্রয়োজন আছে কিনা । বিনা প্রয়োজনে 
শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই । এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশব- 
বিগ্ভালয় ও সরকারী পরিচালনাধীনে থাকা প্রয়োজন | 

আইন শিক্ষার কলেজগুলি পুনর্গঠিত ক'রে আইন বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স 
প্রথা প্রবর্তন করতে হ'বে। আইন শিকঞ্ষাকালীন কোন শিক্ষার্থীকে অন্ত কোন বিষয়ে 
ডিগ্রী কো পড়তে দেওয়া হ'বে না। আইন বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 
চিকিৎসা faata কলেজগুলিতে ১** জনের বেশি ছাত্র গ্রহণ করা হ'বে না। প্রতি 
ছাত্র পিছু কমপক্ষে ১০ জন রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট রাখতে gal ভারতীয় চিকিতসা 
বিদ্যার গবেষণার বাবস্থা করতে হবে। 

বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চনীতি ও আদর্শের প্রেরণা থাকবে । লমাজের প্রতি 
তাদের দায়িত্ব ও মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। লক্ষ্য 


৯৭ 


২৫৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


রাখতে হবে নিজেদের বৃত্তির মধ্যেই যেন শিক্ষার্থীর ধারণা, কল্পনা প্রভৃতি সীমাবদ্ধ 
নাথাকে। 
ধর্ম শিক্ষা! ₹_-কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে ধর্মশিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া 
শিক্ষা সংপূর্ণ হ'তে পারে ay | এজন্য কমিশন সুপারিশ করেন, বিগ্ভালয়ের দৈনন্দিন 
কাজ শুরু হবার আগে ছাত্রদের নীরবে ধ্যান ক'রে চিত্তকে সংযত করে নিতে হবে। 
ডিগ্রা কোসে'র প্রথম বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা 
থাকবে। দ্বিতীয় বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে সার্বজনীন আবেদনপূর্ণ বাণী 
আলোচিত হবে। তৃতীয় বছর ধর্ম তত্বের মূল সমস্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ’বে। 
শিক্ষার মাধ্যম £__সর্বভাবে আঞ্চলিক ভাবাগুলির উন্নতি সাধন করতে হবে। 
চচশিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজীর পরিবর্তে কোন ভারতীয় ভাষাকেই (সংস্কৃত বাদে) 
গ্রহণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিভাবাই ব্যবহার 
করতে হবে। তবে সেগুলিকে ভারতীয় উচ্চারণ ধ্বনির সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। 
শিক্ষার্থীকে আঞ্চলিক ভাষা, asta ও.ইংরেজী এই তিনটি ভাষা শিখতে হবে। 
আঞ্চলিক ভাষা বা দেবনাগরী অক্ষরে রাষ্ট্রভাবাই হবে উচ্চশিক্ষার বাহন । উচ্চ- 
বিদ্যালয়ে ও বিশ্বাবপ্ঠালয়ে ইংরেজী ভাষার ব)বহার অব্যাহত রাখতে হবে | 
পরীক্ষা! £_কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাকালীন কাজের জন্য পুর্ণ সংখার এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট থাকবে। বিশ্ববিষ্ালয়ে 
তিন বছর পড়বার পর প্রথম উপাধি দেওয়া হবে | তবে তার জন্য একটি মাত্র চরম 
ANH না নিয়ে তিন বছরে তিনটি পরীক্ষা হবে। প্রতিটি পরাক্ষায় পাঠ্যবিষয়ের 
এক এক ভাগ নির্দিষ্ট থাকবে । একটি বিষয়ে অন্ততঃ পাঁচ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা 
না নকলে কেহ পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারবেন ন!। সব বিশ্ববিগ্তালয়ে শিক্ষার্থীর 
না সমান হওয়া উচিত | পরীক্ষাকে রচনাধর্মী না ক'রে ( Essay Type.) 
{SBA (objective) করে তুলতে হবে। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 
নম্বর, ২য় শ্রেণীতে ৫৫ নম্বর ও ৩য় শ্রেণীতে ৪০ নম্বর 


রি hes মার্ক প্রথা তুলে দেওয়া উচিত। 
চ্টবেতনের চাকুরীর wy শব উপাধি অত্যাবশ্যক ব’লে 
বিবেচিত হাবে না) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অত্য 


ছাত্ৰমঙ্গল ও শরীর চর্চা + ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য একটি উপদেষ্টা সগিতি গঠন 
করতে হবে। ছাত্রদের নানারূপ সমাজকলযাণমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বছরে TBS: একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে 
ছবে। fadera অল্পযূল্যে আহার্য দেবার ব্যবস্থা করা উচিত | 


A 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৫৯ 


শারীর শিক্ষার ডিরেক্টরের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতি প্রদেশে অন্ততঃ একটি 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে উচ্চতম পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শরীর চর্চা ও এন সি সি-র ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

নারী শিক্ষা sat শিক্ষার অবাধ সুযোগ দিয়ে নারী হিসেবে ও নাগরিক হিসেবে 
তাদের কর্তব্য বোধ জাগ্রত ক'রে সমাজের যোগ্যস্থান গ্রহণ করবার উপযুক্ত ক'রে 
তুলতে হবে। সহশিক্ষার বিদ্যালয়ে মেয়েদের সাধারণ সুযোগ-স্থুবিধার ও স্বাধীনতার 


দা 00750 GTi TT 639: 


: নারী শিক্ষিকাদের পুরুষদের সমান বেতন দেওয়া উচিত | 
সংবিধান ও ব্যবস্থ'পন। £_ বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও 
প্রাদেশিক সরকার উভয়েই গ্রহণ করবে। বিশ্বধিগ্ভালয়সমূহ শুধুমাত্র অনুমোদন ধর্মী 
হবে না। সরকারী কলেজগুলি ধীরে ধীরে বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহকারী কলেজ 
(constituent) কপে রূপান্তরিত হবে। প্রতিটি অন্থমোদিত কলেজ এক্পভাবে 
সংগঠিত করা হবে যাতে সেগুলি এঁকিক ( unitary ) ও পরে সঙ্ঘবদ্ধ ( Federa- 
tive) বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'তে পারে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনার BD কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে 
দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিশববিগ্তালয়ের শিক্ষার মান 
অক্ষুণ থাকে | RARI শুধুমাত্র তন্বাবধায়করূপে কাজ করবে না, এখানে রীতিমত 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিগ্ভালয় পরিচালনার কাজে থাকখেন (৯) পরিদর্শক 
(Visitor ), (>) আচাৰ্য (Chancellor ), (৩) উপাচার্য ( Vice-chance- 
110) (উপাচার্য বেতনভূক ও সর্বদময়ের জন্য নিযুক্ত হবেন।) (8) সেনেট বা কোর্ট 
(₹) সিণ্ডিকেট a এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (৬) একাডেমিক কাউন্সিল (৭) 
ফটাকপ্টিস (৮) বোর্ড অব ষ্টাডিজ (>) ফিনান্স কমিটি (৯০) সিলেকসন্‌ 
কমিটি ৷ 
ব্যয় নির্বাহ £_ উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। সমভিত্তির 
উপর বিভিন্ন বেসরকারী কলেজে অর্থ সাহায্য করা হবে। শিক্ষকদের সমগ্র বেতনের 
এক তৃতীয়াংশ বহন করতে সরকারকে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় 
সাহায্য A সংস্থা ARTI গঠন করতে হবে। এই সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সাহায্য 
বণ্টন করা হবে। 
উচ্চশিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য বিশ্ববিগ্াালয়গুলি কেন্তীর ও প্রাদেশিক তহবিল 
দু'জায়গা থেকেই সাহাযা পায়। কিন্ত কলেজগুল বিশ্ববিগ্ভালয় বা কেন্দ্রীয় সরকার 
থেকে কোন আধিক সাহায্য WIN! সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলি, প্রাদেশিক তহবিল 


২৬০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
থেকেই মাত্র সাহাব্য পায় তবে এ সাহায্যের কোন নির্দ্ারিত হার নেই বা ae at 
প্রদেশ ভেদে এক এক রকম রীতিতে কলেজগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয়। ১৮ 
কমিশন বলেহিলেন বিশববিগ্তালয় ও কলেজগুণির atts স্বচ্ছলতা A] থাকলে উচ্চ- 
শিক্ষার প্রসার বা মানোনয়ন কোনটাই সম্ভব নয়। কমিশন মনে করেন নিয় উদ্দেশ্ে 
সরকার থেকে কলেজ ও বিশ্ববিগ্তালয়গুপিকে সাহায্য করা উচিত। (১) গৃহ নির্মাণের 
জন্ত সাহায্য (Building Grants) (২) সাজসরগ্জাম ও আসবাব পত্র কেনবার জন্য 
সাহায্য (Equipment Grants) (<) গ্রন্থাগারের জন্য সাহায্য (৪) ছাত্রাবাসে 
জন্ত সাহায্য (e) অধ্যাপকদের বেতন, প্রভিডেন্ট po ও পেন্সন প্রভৃতির জন্য 
সাহাব্য। (৬) বৃত্তি ও গবেষণার গণ্য সাহায্য ৭) বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্ত সাহাযা 
(৮) স্নাতকোত্তর গবেষণা বিশেষ করে উচ্চতর কারিগরী RI অর্জনে উৎসাহিত 
করবার জন্য সাহায্য। 

কেন্দ্রীয় সরকার ইউ, জি, সির ( 


U. G. C.) মাধ্যমে বিশ্ববিগ্তাপয় গুলিতে সাহায্য 
বিতরণ করেন। NGA কমিশন 


WAR কোন শিশ্ববিগ্তালয়ে কোনরূপ সাহায্য দেয় 
তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ae থাকে, যে নির্দিষ্ট কাজে অর্থ সাহায্য করা হ'ল তার এক- 
কালীন খরচের এক তৃতীয়াংশ এবং পৌনঃপুনিক খরচের অর্ধাংশ প্রাদেশিক সরকার বা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব 


ইশ কর] হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবারিক পরিকল্পনা শেষে পৌনঃপুনিক 
খরচের সবটাই প্রাদেশিক TFR ব। বিশ্ববিগ্ভালয়কে বহন করতে হচ্ছে | 


ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিশন (U. 9. 0.): 


WES রিপোর্টের সুপারিশ FRNA ভারত সরকার ১৯৪৫ খৃঃ ইউনিভারসিটি 
NS কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। 


চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটি প্রথমতঃ কেন্দ্র 
বধানের জন্য নিয়োজিত za | রাধারুঞ্ণ কমিশনের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ইল গ্রেট বৃটেনের U. G C.-র অন্থকরণে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বিখববি্যালয়গুলিকে TRY সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দেবার oa একটি 
তীয় fobi গঠন করতে হবে । এই কমিশনের সুপারিশ অঙ্গসারে ১৯৫৩ খৃঃ 
is টি গ্রা্টস কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। কমিশন 
faae কাজ করবে বলে স্থির হয়। 

বিভিন্ন বিশ্ববি্যালয়ের মধ্যে শিক্ষ ব্যবস্থার সমন্বয়, শিক্ষার মানোরয়ন, বিশ্ববিপ্যালয় 
পরিচালনার FID সমস্তা সম্পর্কে কেন্দীয় সরকারের উপদেষ্টা রূপে কমিশন কাজ 

করবে। ; 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল : ২৬১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক প্রয়োজন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের স্থপারিশ করবে। 
কমিশনের হাতে প্রদত্ত অর্থের মঞ্জুর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বন্টনের Say 
| বস্থা অবলম্বন করবে। 
| প্রাদেশিক সরকার বা অন্ত কোন কর্তৃপক্ষ নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা 
পুরাতন বিশ্বাবিগ্ালয়ের সম্প্রসারণের জন্য কোন উপদেশ বা পরামর্শ চায় তাহলে পরামর্শ 
দিয়ে সাহায্য করবে | - 
ia কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন বিশ্ববিগ্ালয় যদি কোন প্রশ্ন মীমাংসার জন্য উপস্থাপন 
করে তাহলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে | i 
সরকারী চাকুরী বা অন্ত কোন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয় প্রদত্ত ডিগ্রী 
অনুমোদন করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে উপদেশ দেবে। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য বিশ্ববিগ্তালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিবে। 
এছাড়াও দেশের উচ্চতর শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্ত ও বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত 
সমস্তাদি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দেবে | 
১৯৫৫ খৃঃ পালণামেন্টের এক আইনের বলে কমিশন আইন অঙ্ুলারে গঠিত 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই আইনে স্থির হয় কমিশন নয়জন সদন্ত নিয়ে গঠিত হবে 
এরমধ্যে কমপক্ষে তিন জন বিশ্ববিদ্ছালয়ের উপাচার্য থাকবেন, দু'জন কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতিনিধি, বাকী চারজন হবেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ । এই আইনের বলে কমিশন 
এই প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রদত্ত অর্থের বিলি বণ্টনের oy বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক প্রয়োজন 
সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবে। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও 
গবেষণার কাজে বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের অধিকার কমিশনের 


৮. আঁছে। 
* ইউনিভারসিটি ats কমিশন প্রদত্ত সাহায্য 
gja অর্থের পরিমাণ 
১৯৫৪-৫৫ ১৭,৮৪৬,৫৪৬ 
2৯৫৫-৫৬ ২৬,৬১৫,৩৩০ 
১৪৫৬-৫৭ ৩৪,১৮৯,৬৩৫ 


+ Ten years of Freedom 


২৬২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় :_ 


আমাদের জীবন ক্রমশই নগর কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। শিক্ষা সংস্কৃতি ও জীবিকা- 
অর্জনের সর্বরকম সুবিধা নগরে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে মান্য গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে 


দৃষ্টি দিয়ে গ্রামগুলিকে বিজ্ঞান সন্মতভাবে TABS করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষা 
বিস্তারের প্রশ্নটি বহুদিন অবহেলিত ছিল! 


বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা (২) পরবর্তী তিন চার বছর উত্তর বুনিয়াদী ও মাধামিক শিক্ষা 
শিক্ষা, (৪) তারপর দু'বছর উত্তর কলেজীয় বিশ্ব- 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হবে আবাপিক বিগ্ালয়। প্রতিটি আবাসিক বিগ্ভালয়ের 
জঙ্ ত্রিশ থেকে হাট একর জমি নির্দিষ্ট কিনে! । এব a থেকে সর এক 
জমিতে বিদ্যালয় গৃহ, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের আবাসগৃহ, খেলার মাঠ, শিল্পশিক্ষার 
ঘর ও কারখানা প্রভৃতি থাকবে | বাকী জমিতে SRR, উদ্যান রচনা, পশু চারণ- 
QR ব্যবস্থা হবে। চারদিকের শব গ্রামের ছেলেরা যাতে এই Rataa শিক্ষা পেতে 
পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে গতি বিদ্যালয়ে দেড়শর বেশী 
ছাত্র থাকবে না। অর্ধেক সময় পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ থাকবে, বাকী অৰ্দ্ধেক হাতে- 
এলাকাটিকে একটি সুপরিকল্পিত 
এরূপ গ্রামের পরিকল্পনা ও সংগঠনের 


মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীগণ আধুনিক উন্নত বরণের থাম গঠনের শিক্ষালাভ করবে ও আধুনিক 


গ্রামের আদর্শ জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হবে 
এই স্তরের শিক্ষা শেষ হলে উচ্চ শিক্ষার ব্যব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে | বিষয়বস্তুর বৈচিত্রা ও বৃহত্তর পরিধিই 
শিক্ষার বৈশিষ্ট) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ক 
কলেজগুলিতে Ter শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। 


হা হবে গ্রামীণ কলেজ ও 
হবে কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
য়েকটি গ্রামীণ কলেজ থাকবে। 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার 


A 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৬৩ 


ব্যবস্থা থাকবে বিশ্ববিগ্ভালয়ে। প্রতি কলেজে তিন শ'রের বেশী ছাত্র থাকবে না এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশী থাকবে না। 
এই ভাবে সমগ্র দেশ জুড়ে প্রয়োজন RU কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্যাপ্ত 
সংখ্যক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে কলেজগুলিতে বুদ্ধিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। বৃত্তিগত শিক্ষার সাথে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থাও 
থাকবে।. ব্যবহারিক শিক্ষা ও বুদ্ধিগত শিক্ষার সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। কতকগুলি 
মূল বিষয়কে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বিচার করে গুরুত্ব দেওয়া হলেও কোন প্রকার জ্ঞান- 
বিজ্ঞানই শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে বাদ যাবে না। মুল বিষয়গুলি হবে দর্শন, ভাষা, 
সাহিত্য, পদার্থ বিঘা, জীব Ra রসায়ন, সমাজ বিজ্ঞান ও দেহ বিজ্ঞান। কলেজ 
ও বিশ্ববিগ্ালয়ে নানাবিধ বিষয়ের গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে । এই শিক্ষাকে story 
গতিক পরীক্ষা ভারাক্রান্ত করে তোলা হবে না। গ্রামের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
শিল্প, off, অর্থনীতি, মনস্তত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন ভাবে গবেষণার 
জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে | 

এই সব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্ত যোগ্য পরিচালক সমিতি থাকবে | 
কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করবার সুযোগ 
দিতে হবে। 

aged কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কিভাবে গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসারের 
ব্যবস্থ। করা যায় সেজন্ত ১৯৫৪ খুঃ ভারত সরকার গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সমিতির গঠন 
করেন। গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সম্ভাব্য রূপ, উদ্দে্, সংগঠন, গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার 
আয়োজন, বুনিয়াদী শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে গ্রামীণবিপ্ববিগ্ভালয়ের সম্পর্ক 
প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসার নিদেশ সমিতিকে দেওয়া হয়। 

সমিতি aae? গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা না করে প্রাথমিক প্রচেষ্টা স্বরূপ 
গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন | এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে প্রয়োজন 
হলে বিশ্ববিষ্ভালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। সব প্রতিষ্ঠানে যারা মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ 
বুনিয়াদী শিক্ষা করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ I গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাদেরই নেওয়| হবে। 

এসব প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স“ ও দু'বছরের সার্টিফিকেট কোস” 
পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে৷ তিন বছরের ডিপ্লোমা কো: বিশ্ববিদ্ালয়ের ডিগ্রীকোসেন্ 
মমপর্ধায় ভুক্ত হবে । সহরের কলেজ ও গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান 
পার্থক্য নিহিত থাকবে তার গ্রাম্য রূপটির মধ্যে। পল্লী জীবনের প্রয়োজনীয় দিকটিই 
গ্রামীণ শিক্ষায় পরিস্দুট হয়ে উঠবে। কৃষিবিদ্ভা, সামাজিক শিক্ষা, পারিবারিক, অর্থ- 
নীতি প্রভৃতি শেখার ওপর এখানে জোর দেওয়া হবে। এছাড়া কমিটি পল্লী জীবনের 


২৬৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বিভিন্ন গবেষণা এবং we শিক্ষার জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনার পরামর্শ দিয়াছেন । এই 
কমিটির সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকারকে পল্লীর উচ্চ শিক্ষার জন্ত যাবতীয় পরামর্শ দেবার 
BY ৯৯৫৩ খৃঃ গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার জাতীয় সমিতি ( National Council for 
Higher Education in Rural Area ) প্রতিষ্ঠা করেন | 

এই জাতীয় সমিতির উদ্যোগে ১৯৫৭ খৃঃ মধ্যে ৯টি এবং ১৯৫৮ ও ve 
করে মোট ১৯টি গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ( Rural Institution গড়ে 
শিক্ষালয়ে সমিতির নির্ধারিত গ্রাম- 
বছরের ডিপ্লোমা, 
ইঞ্জিনীয়ারিং 


খৃঃ একটি 
উঠেছে। এসব পল্লী 
বিজ্ঞান ( Rural Science) সম্পকীয় তিন 
কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কে দু'বছরের সাটি'ফিকেট কোর্স, তিন বছরের 
এর সার্টিফিকেট কোর্স, গ্রামবিজ্ঞান কোর্সের প্রস্তুতির ay সুদ ফাইনাল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্ত এক বছরের কোর্স” প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
শিক্ষ। মন্ত্রণালয় থেকে বে কয়টি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে 
তাঁর মধ্যে গ্রামীণ শিক্ষার এই পল্লী শিক্ষালয়গুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 

বর্তমানে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য যে কয়টি স্থানে 
পল্লী শিক্ষালয়ের মধ্য দিয়ে কাজ চলছে নীচে সেই শিক্ষাকেন্দ্গুলির নাম দেওয়া 
হল £__ 

শ্রীনিকেতন, মাছুরাই, জামিয়ানগর (নয়াদিন্ী ), উদয়পুর, সুন্দরনগর, বিরাউল 
(বিহার), আগ্রা, সানোসারা (বোধে ) রাজপুর। (পাঞ্জাব), কোয়েম্বাটোর, 
অমরাবতী, গারগোতি ( বোধে )। 

গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা পরিষদ শিক্ষা কেন্দ্র নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চল 
AR সহরই বেছে নিয়েছেন। যেখানে উদ্দেশ্য গ্রামীণ ভারতের উচ্চ শিক্ষা 
পরিকল্পনার বাস্তব গপায়ণের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ গ্রামীণ ভারতের রূপ বদলে দেওয়া 
ae নে কেন্দ্র নির্বাচনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সহর অঞ্চল বেছে দেওয়া হল 
নিরীক্ষার ah PIR ভারতের ছয় লক্ষ গ্রামের জন্য মাত্র ১১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা 
অতি শীমাবক a রর ধু পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার ক্ষেত্র 
tiame দিকটি RAL সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনার 
আরো ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। 

উচ্চশিক্ষার প্রসার ও কেটি সমস্ত৷: 

দেশ স্বাধীন হবার পর উচ্চ 
বিভাগ হবার আগে সার! ভার 
দশ AAR মধ্যে ১৯৫৬ as 


শিক্ষার প্রসার অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দেশ 
তে বিশ্ববিদ্ছালয়ের সংখ্যাছিল মাত্র ২১টি, দেশবিভাগের 
ভারতে বিবিগ্তালয়ের সংখ্যা হয় ৩২টি, এই সংখ্যা বেড়ে 


পি 


z 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল = 

বর্তমানে হয়েছে ৪৬টি, ৯৯৪৮ খৃঃ দেশে কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৭৮টি, এর মধ্যে বিজ্ঞান 
ও আর্টস কলেজ ৪৪৯টি, ১৯৫৩ খৃঃ কলেজের সংখ্যা হয় ৯২০টি, ১৯৪৪ খৃঃ ৯৭৯টি 
, 


১৯৫৫ খৃঃ ৯,০৮৭টি, ১৯৫৮ খৃঃ ১,৪৪০্টি। 
কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ARTISTI বেড়ে গিয়েছিল | 


খৃষ্টাব্দ ছাত্র সংখ্যা 
১ ২ লক্ষ ২৩ হাজার 
১৯৫১ খৃঃ ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার 
১৯৫৩ Ys ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার 
১255৫ ৫ লক্ষ ১১ হাজার 
১১৫১৫ ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার 
১৯৫৬ খৃঃ ৭ লক্ষ ৯৯ atata 
১৯৬০ খৃঃ আন্গমানিক > লক্ষ 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা বেড়ে ৯৩ লক্ষ হবে বলে ARTIA 


করা ACA | 
প আশাতীত প্রসারের পরেও আমরা! যদি অন্তান্ত 
তা’হলে দেখতে পাই 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার এর 
প্রগতিশীল দেশগুলির সাথে আমাদের অবস্থার তুলনা করি 
আমাদের দেশে যেখানে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র 2,°°° শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার 
সুযোগ পাচ্ছে যেখানে ইউ, এস, এ, প্রতি দশ লক্ষে ২৫,০০০ হাজারঃ সোভিয়েট 

উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিচ্ছে। 


ইউনিয়ানে ২০, ও অস্ট্রেলিয়ায় ৮,০০০ হাজার শিক্ষার্থী 
দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতে এমন একটি প্রধান ভাষাভাষী অঞ্চল নেই যেখানে 


বিশ্ববিগ্ঠাল় স্থাপিত হয়নি | 

ব্যয় £_শিক্ষার প্রপারের সাথে সাথে শিক্ষার জন্য ব্যয় ও অনেক বেড়ে যায়। 

১৯৪৮ খৃঃ প্রধান প্রধান প্রদেশগুপিতে সাধারণ শিক্ষার জন বিশ্ববিগ্ভালয় ও কলেজ 

গুলিতে ব্যয় হত 4 কোটি ৮* লক্ষ টাকা ১৯৫৬ খৃঃ দেখা বায় AAD ব্যয় হচ্ছে ১৭ 

কোটি ৩, লক্ষ টাকা অর্থাৎ বাঃ তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বৃত্তি শিক্ষার কলেজগুলির 
এ চেয়েও বেশী হচ্ছিল। ১৯৮ খৃঃ বৃত্তিশিক্ষার কলেজ 


ay ব্যয় শতকরা একশভাগে 
গুলির জনত ব্যয় হত মাত্র > কোটি ৮২ লক্ষ টাকা এই ব্যয় বেড়ে ১৯৫৬ খৃঃ হয় ৫ কোটি 
লা টাক! 53৬৮ৰ ০? সে মার্চ পর্যন্ত সারা ভারতে উচ্চ শিক্ষার (বৃত্তি ও 
সাধারণ শিক্ষা) SI কলেজ ও বিশ্ববিগালয়ে যে ব্যয় হয় ভার পরিসংখ্যান দেওয়া হল। 


২৬৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


উচ্চ শিক্ষার ব্যয় (কলেজ ও বিশ্ববিষ্ভালয় ) 
১০৫৫-১৯৫৬ খৃঃ 
আয়ের উপায় পরিমাণ (কোটি টাকার fgata ) হার 
সরকারী তহবিল ১৩৫০ ৪৭"৬ 
লোকাল বোর্ড to eo 
বেতন ১১০১৮ Sari 
দান ৮৬ Do 
অন্যান্য ২'৭৬ ৯? 
মোট ২৮৩৮ y ১০৩০ 


Education in India 1955-56 ( Vol I. P 191 ) 
তিন বছরের ডিগ্রী কো: _বিশ্ববিষ্থালয়ের শিক্ষায় তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স” 
প্রবর্তনের প্রশ্নটি আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আলোচিত হচ্ছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
সমুহ অনেক আলোচনা অনেক আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স” 
প্রথাকে মেনে নিয়েছে। তবুও এই প্রথার ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষাবিদের 
মনে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ১৯১৭ খৃঃ স্যাডলার কমিশন সর্বপ্রথম বলেন, 
কলেজে প্রথম দু'বছর যে কাজ হয় তা অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ, তাই 
শিক্ষা ব্যবস্থার এ অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক 
শিক্ষার সাথে জুড়ে দেওয়া হোক! aap কমিটি এ সম্পর্কে আরো পরিষ্কারভাবে 
বললেন, ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষান্তর বিলোপ করে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর এক বছর বাড়িয়ে 
দেওয়া হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে তিন বছরের ডিগ্রী can’ প্রথা প্রবর্তন কর! 
হোক। সার্জেন্ট রিপোর্টে বলা হ’ল, বিশ্ববিদ্বালয়ের প্রথম পরীক্ষার আগে শিক্ষাকাল 
তিন বছরের কর| হবে। ইন্টারমিডিয়েট ব'লে কিছু থাকবে না। বাধাক্ুষ্ণণ কমিশন 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, এর পূর্বে স্তাডলার কমিশনও 
্টারমিডিয়েট ware বিশ্ববিদ্যালয় .থেকে সরিয়ে এনে ভিন্নভাবে গঠন করবার কথা 
বলেছিলেন। সবদিক বিবেচনা ক'রে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তিন বছরের 
Ne প্রবর্তনের পরিকল্পনাই গৃহীত হয়। এ দিক থেকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 
অস্ত লব বিশ্বিগ্ঠালয়ের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। ১৯৪১ খৃঃ এখানে ১১ বছরের 
মাধ্যমিক ও তিন বছরের ডিগ্রী CHIT প্রথা চালু হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
বছদিন পর্যন্ত এই প্রথার কার্যকারিত| সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্রয়োজনীর সংস্কার ay করে তিন বছরের ডিগ্রীকোস” চালু করা হবে না বলেই অনেকে 
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আপত্তি করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই সমস্তাটির fees আলোচনা করেছেন। 
কমিশন তিন বছরের ডিগ্রী কো” পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে কি ক'রে ধীরে ধীরে 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে তিন বছরের ডিগ্রী কোর” শিক্ষার উপযোগী করা যায় 
ও মাধ)মিক বিগ্ভালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত 
হপারিশ করেছেন | 

. ১৯৫৬ খৃঃ প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে তিন বছরের ডিগ্রী কোষ” প্রথা 
গ্রহণের অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইউ, জি, সির সভাপতি শ্রীচিস্তামন দেশযুখকে 
সভাপতি করে কি ভাবে বিশ্ববিগ্ালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলিতে তিন বছরের 
ডিগ্রীকোপ্ চালু কর! যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আনুমানিক ব্যয় ও 
aizas অন্যান্য কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন হ'তে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ ও 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ey একটি কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পয়িকল্পনায় 
qag ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল । ১৮০টি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজকে তিন 
বছরের ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করবার জন্য ও ৩৬০টি ডিগ্রী কলেজের পুনর্গঠনের oy 
এই অর্থ ব)য় করা হয়েছে। 

শিক্ষার ধার! £__তিন বছর ডিগ্রীকোন প্রবর্তনের পথে প্রথম অন্তরায় ছিল, 
মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। আরেকটি অন্তরায় দেখা দিল পাঠক্রম স্থির করা। 
আগের থেকে পূর্ণা্দ পাঠক্রম স্থির না ক'রে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে অচল অবস্থার 
সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই সমস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রহণযোগ্য ক'রে একটি পাঠক্রম রচনার 
চেষ্টা সুরু হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সহীরণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গঠিত। পাঠক্রম 
রচনাকালে বিজ্ঞানের ছাত্রের তার নিজের বিশেষ বিষয় ছাড়াও দুনিয়ায় অনেক কিছু 
জানবার আছে সে কথা চিন্তা করা হয়নি। আবার সাহিত্য ও কলা বিষয়ক ছাত্রদের 
পাঠক্রম থেকে সাধারণ বিজ্ঞানকে এমন ভাবে নির্বাসিত করা হয়েছে যে সাধারণ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত মানুষ পযন্ত বিজ্ঞানের সামান্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে বায়। 
অতিরিক্ত বিশেবীকরণের ( Over specialisation ) কুফণের হাত থেকে মুক্তি 
পাবার জন্য রাধারুষ্ণণ কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রীকোস” শিক্ষাকালে সব শ্রেণীর 
(liberal or occupational ) ছাত্রদের GB কয়েকটি মূল বিষয় ( core sbjects ) 
গ্রহণ করবার পরামর্শ দেন। 

তিন বছরের ডিগ্রী কোপেরি পাঠা ক্রম নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিগ্কালয়ের উপাচার্ধদের 
নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে ১৯৫৬ খৃঃ ইউ, এল, 
এ এবং Rarer শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ শিক্ষাধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচিত হবার জন্য সেখানে পাঠানো হয়। অনেক বিবেচনার পর কমিটি gE বিকল্প 


২৬৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


প্রস্তাব করেন। প্রধান প্রস্তাবে বলা হয় বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্র ব্যতীত ডিগ্রীকোসের 
প্রত্যেক ছাত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ 
করতে হবে। অপর প্রস্তাবে বল৷ হয় ডিঞীকোসে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে প্রতি সপ্তাহে 
ছয় 4b) (Six Periods) ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষার জন্ত নিদিষ্ট থাকবে । দু'টি 
প্রস্তাবই অতি সাধারণ ধরণের । এর ফলে বিশ্ববিদ্ালয়গুলি নিজ নিজ পাঠ্যক্রম রচনা 
করেছে। F: 
তিন বছরের ডিগ্রীকোস” অতি অল্পদিন হয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত 
হয়েছে। সর্বত্র পুরাতন ব্যবস্থার সাথে নতুনের সামগ্রস্ত এখনও হয়ে ওঠেনি । নতুন 
শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসবার পূর্বে তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে 
দেখা দরকার। পরিবতিত অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন 
সর্বত্রই প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল 
সেই প্রয়োজনেই তিন বছরের EAFA চালু করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজন 
মেটাতে সমর্থ VA একেই আমরা গ্রহণ করব। গতিশীল সমাজের প্রয়োজনে যাকে 
আমরা গ্রহণ করলাম তাকেই আকড়ে থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, 
আবার সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে নতুন ব'লে তাকে দূরে সরিয়ে রাখব এটাও 
ঠিক নয়। 
উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর স্থান £__উচ্চশিক্ষার বাহন কি হবে এই প্রশ্নটি নিয়ে 
ভারতীয় শিক্ষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে । এই প্রশ্ন নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি 
হয়েছিল আজে৷ তার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি । ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত . 
ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর তাদের SII ও আমাদের বর্জন করতে হবে। 
শিঞ্ষাবিদদের মধ্যে অনেকেই এই মত সমথন করেছেন। ভারতের শাসনতন্ত্র 
দেরনাগরী লিপিতে হিন্দী আমাদের জাতীর ভাষা হবে বলে স্থির হয়েছে । ইংরেজীকে 
বাতিল করে দেবার প্রশ্নট যত সহঞ্জ হবে ব'লে আশা কর! গিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে আজও 
দেখা যাচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ভাষা রূপে ইংরেজীই প্রচলিত আছে। শাসন- 
তান্ত্রিক কাজকর্মে, বিচার বাবস্থার, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, আমাদের আধিমানদিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বাদকেই ইংরেজী তার প্রাধান্ত বিস্তার ক'রে আছে। ইংরেজ 
শালনকালে ইংরেজী সম্পর্কে একট! বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির পিছনে যে কারণ ছিল 
ইংরেজ চলে যাবার পর সেই কারণ আজ আর নেই উচ্চশিক্ষায় ইংরেজী থাকা উচিত 
কিন! সেই প্রশ্নটি আজ বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করতে হবে। 
কোন Ra শিক্ষা দেবার পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াই যে APN Az এ 
বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম, ইংরেজীর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীর! জ্ঞান-বিজ্ঞান 


a? 
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যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদেশী ভাষার gea বাধা 
অতিক্রম করতে না হলে তারা আরো! POY অর্জন করতে পারত | তারপর অধিকাংশ 
সাধারণ ছাত্রের পক্ষে ভাষার বাধাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । মাধ্যমিক স্তরে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যমে কোন 
বিষয়কে আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে । ইংরেজী ভাষা শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা 
গ্রহণের দাবীকে বিচার করে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। 

atga কমিশন সুপারিশ করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরে আঞ্চলিক 
ভাবাই হবে শিক্ষার বাহন। শিক্ষার্থীর দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় 
মাতৃভাঘায় কোন বিষয় আয়ত্ত করা ও নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করা যত লহজ 
অন্ত কোন ভাষার মাধমে তত সহজ নয়। এর একটা ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। 
আঞ্চলিক ভাবার মাধ্যমে শিক্ষাদান করবার ফলে আমাদের মধ্যে একটা AT 
দৃষ্টিভঙ্গী eB হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ববিগ্তালয়গুলিও এক একটি ভাষাভাষী 
অঞ্চলের মধ্যে ASG হয়ে পড়বে। GD একটি সর্বভারতীয় ভাষার প্রয়োজন 
বয়েছে। আমাদের শাসনতন্তরে হিন্দীকে জাতীয় ভাবার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে | 

উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজী স্থানচ্যুত হলে, কেবল ভারতীয় ভাষার মধ্যে 
গণ্ডীবন্ধ হয়ে থাকার ফলে ছাত্রের! পৃথিবীর অগ্রগামী চিন্তাধারা থেকে ক্রমে দুরে সরে 
যাবে। শুধু তাই নয় নিজের দেশের ADD অংশের শ্রেষ্ঠ ভাবধারার সাথেও তার! 
ATA হারিয়ে ফেলবে। ASI অনেকে বলেছেন ভারত যদি তার সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় এক্য অক্ষুন্ন রাখতে চায়, তাহলে উচ্চশিক্ষা ব্যাপারে ইংরেজীকে 
রাখা অত্যাবশ্যক | 

এই বিতকিত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গ্রাণ্টস কমিশন (U. 3. 0) ৯৯৫৫ খৃঃ 
অক্টোবর মাসে পণ্ডিত কুঞ্জরুকে সভাপতি করে চারজন সদস্ত নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
করেন। কমিটিকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার বাহন সম্পকিত প্রশ্নের মীমাংসা, ইংরেজী 
শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের পন্থা নির্ধারণ করতে বল৷ হয়। প্রশ্নটিকে বিশদভাবে 
আলোচনা করে কমিটি হুপারিশ করেন যে উপযুক্ত প্রস্তুতির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাক্ষেত্রে ইরেজীর পরিবর্তে ভারতীয় ভাষার প্রচলন করা.হবে। ভারতীয় ভাষা 
শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার পরেও সমস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার্থীদের ইংরেজী 
শিখতে হবে। ভারতের শিক্ষা ব/বস্থায় ইংরেজীর গুরুত্ব সম্পর্কে কমিটি বলেছেন, 

“Tt is in our educational interest to retain English as a 
properly studied second language in our Universities even, 


i> আধুনিক ভারতের শ্িক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


when an Indian language is used asthe ordinary medium of 
teaching” 

gas কমিটির রিপোর্ট, ৯৯৫৯ খৃঃ রাজ্যসভায় আলোচিত হয়, এবং আঞ্চলিক 
ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে ভারত সরকার গ্রহণ করে। তবুও 
এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা আছে । কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিগ্ঠালয়- 
গুলিকে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাবার 
উচ্চ শিক্ষাদানের উপযোগী গ্রন্থ রচিত না হলে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের 
অন্গুবিধা থেকেই যাবে । তারপর সর্বভারতীয় কোন ভাষাকে গ্রহণ না করে ইংরেজীকে 
বিদায় দিলে যথেষ্ট জটিলতা স্থষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে অধিকাংশ বিশ্ববিগ্ালয়েই 
ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে রয়েছে | 

উচ্চ শিক্ষার মান ৪ বিশ্ববিগ্থাণয়ের শিক্ষার প্রধান সমস্তা ছিল শিক্ষার 
মানোন্নয়ন ॥ স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে । ১৯৮৭- 
৪৮ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ € হাজার । ১৯৫৮ খৃঃ এই 
সংখ্যা বেড়ে ৮ লক্ষ হয় দ্বিতীর পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা প্রায় ১* লক্ষে পরিণত 
হয়েছে। আমাদের কলেজগুণিতে সকাল, দুপুর, রাতে কারখানার মত কাজ চালিয়ে 
যচ্ছে। সহরের কলেজগুলিতে বহু ছাত্র স্থানাভাবে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে । এর 
অনিবার্য ফল স্বরূপ প্রতি বছর সহস্র সহস্র শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অরুতকার্ধ হচ্ছে। 
অকৃতকার্য পরীক্ষাথীর সংখ্য! বেড়ে যাওয়ায় জাতীয় অর্থ ও শ্রমের যে বিপুল অপচয় 
হচ্ছে তা নিয় তালিকা থেকেই আমরা ধারণ! করতে পারব । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল (১৯৫৫-৫৬ q: ) 


পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাশের সংখ্যা পাশের শতকরা হার 
আই, এ ২, ৭১৯১৮ ৯০,১৮২ ৪৩৫ 

আই, এস, সি, ৯৩,৪০৫ ৪১,৫৫৭ ৪৪৫ 

বি, এ, (পাস ও SATA) ৩২,৬৬৭ ৩৭,৯৯২ sge 

এম, এ ১৩,২১৫ ৯১৩১৩ ৭০২. 

এম, এস, সি ৩, ৯৪২ ২১৪৫৬ ৭৮২ পৃ 
বৃত্তি মূলক বিষয় ৪৮,৪৫০ ৩৫,৭৭২ 


৭৩'৮ 
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এই অপচয় সম্পর্কে রাধাকষ্ণন কমিশন বলেছেন, “A deplorable wastage of 


Public funds goes on year after year but what is worse, there is 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৭১ 


an unconcerned complacency about this serious loss of public 
funds on the one hand, and waste of time, energy and funds of 
students and their parents, besides terrible frustration of their 
hopes and aspirations on the other.” 

এই অপচয় নিবারণের জন্য অনেকেই উচ্চশিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন | 
শ্রীচিন্তামন দেশমুখ asa কমিশনর সভাপতি থাকাকালীন বলেন আমাদের 
প্রয়োজন অনুসারে আমরা উচ্চ শিক্ষাকে যোগ্য প্রাথীদের মধ্যে সীমাবন্ধ রাখব | 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ (C.A B.E.) প্রায় অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেন। প্রায় 
৩৫ কোটি যে দেশের জনসংখ্যা সে দেশে ৪০/৪৫ হাজার গ্রাজুয়েট যদি বছরে 
বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে বের হয় তাকে বেশী বলা চলে না। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করবার 
চেষ্টা না৷ করে শিক্ষার সংহার নীতিকে কোনদিক থেকেই সমর্থন করা যায় না। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার প্রাঙ্গনে ভীড় জমায় এটা বাঞ্ছনীয় নয় 
সে জন্ বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে সাধারণ শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের 
চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন | 

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হলে কলেজের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার কর! 
প্রয়োজন। আমাদের কলেজের শিক্ষা প্রধানত: বন্তৃভাধমী। কলেজগুলির ছাত্রা- 
ধিক্যের জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব । ছাত্র Pine ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
Ta কথা, অধ্যাপকগণ ছাত্রদের মুখ চিনে ও রাখতে পারেন না। ছাত্ররা বক্তৃতা 
টুকে নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস FANA চেষ্টাকে শিক্ষার্থীর চরম কর্তব্য বলে মনে 
করে। 

শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হ'লে কলেজের ছাত্র সংখ্য! কমিয়ে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, টিউটোরিয়াল ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হবে একটি 
মাত্র চরম পরীক্ষায় ছাত্রের ভাগ্য নির্ধারণ না ক'রে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন কাজের 
পরিমাপ করতে হবে। বাধ্যতাধর্মী শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। ছোট ছোট 
শ্রেণীতে ভাগ করে অধ্যাপ কগণ ছাত্রদের ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষ! দেবেন | 

উপযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে অধ্যাপক বৃত্তি গ্রহণ করেন সে চেষ্ঠা করতে হবে। পূর্বের 
ঘায় দেশের শ্রেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ 
করেন। 

অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করবার পরেও দেখা যার বহু অধ্যাপকই সরকারী 
উচ্চ চাকুরী ও অন্য কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর BI সচেষ্ট থাকেন। কোন 
GF অধ্যাপক অধ্যাপনাকে পাবলিক সাভিস পরীক্ষার প্রস্ততি ক্ষেত্রদূপেই গ্রহণ 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


saai যদি যোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধ্যাপনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ না 
করেন তাহলে শিক্ষার মান উন্নয়নের আশ! ছুরাঁশাই থেকে যাবে ৷ অধ্যাপকদের 
চাকুরীর অবস্থার পরিবর্তন, বেতন বুদ্ধি, পেন্সন, প্রভিডেন্ট we সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা 
প্রভৃতির ব্যবস্থা ন! থাকলে যোগ্য ব্যক্তিদের অধ্যাপনার কাজে পাওয়া দুদ্ধর হবে। 
অধ্যাপকদের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে যাতে 
শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য তার! তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন | 


মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্ত ও মুদালিয়র কমিশন £__ 


ইংরেজ শাসনকালে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষা Vesta সংস্কার করবার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা সমন্তার কথা 
বিশেবভাবে আলোচনা করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা সমস্যার 
আলোচনাই সম্ভব নয়। শিক্ষা সংস্কারের জন্য নিয়োজিত কমিশন ও কমিটিগুলির 
সুচিন্তিত মতামত যথেষ্ট মূল্যবান হলেও এদেশের GD এদেশের প্রয়োজন মত, এদেশের 
উপযোগী করে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা বলে গ্রহণ করবার মত তেমন কিছুই করা 
হয়নি। রাজনৈতিক ও অথথনৈতিক অন্থুবিধার সাথে শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর 
পার্থক্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের পরিপন্থী ছিল । একমাত্র সার্জেণ্ট রিপোর্টকে 
আমর! এর ব্যতিক্রম বলতে পারি । যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য 
রচিত এই রিপোর্টের মধ্যেই যুগোপযোগী এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাবন! স্থচিত 
হয়েছে। আমাদের জাতীয় শিক্ষা সমস্তাকে সামনে রেখেই এই পরিকল্পনাটি রচিত 
হয়েছিল। আমাদের জাতীয় শিক্ষা সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে এর আগে দেখবার চেষ্টা 
হয়নি। এই Sy শ্রদ্ধেয় অনাথ নাথ az মহাশয় বলেছেন)” স্বাধীন ও উন্নত ভারতবর্ষে 
আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোট! যে অনেকাংশে এই ছকের অনুরূপ হইবে 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই |” 

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিগ্ভালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার 
পুনর্গঠনের জন্য গঠিত হলেও উচ্চশিক্ষার ক্রি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচন! কালে স্বাভাবিক 
_ ভাবেই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা, করেন। রাধারুঞ্ণণ কমিশন মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। 

“Our Secondary Education remains the weakest link in our 
educational machinery and needs urgent reform.” 

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক শিক্ষা- 
War সমন্তাণ্ডলি এতই বিরাট ও ব্যাপক যে সঠিক পথ নির্দেশ করা যেমন ছুঃসাধা 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৭৩ 


AAA) সমাধান কর! তার চেয়ে অনেক বেলী কঠিন। প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার সাথে যোগন্থত্র বজায় রেখে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে 

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষা। এই শিক্ষা শেষ করেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী জীবন 
সংগ্রামের সন্মুখীন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীকে 
সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলবার ও জীবনে উপযুক্ত জীবিকা 
গ্রহণের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এই স্তরে । আবার যারা উচ্চতর শিক্ষায় 


এগিয়ে বেতে চাইবে তাদের ও সেই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য করে তুলতে হবে। মাধ্যমিক 


P- 


শিক্ষার মধ্য দিয়েই ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষাকে সৰ্বাঙ্গীন ও ariel করে 
তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে । 


প্রয়োজন সুযোগ্য শিক্ষকের । শিক্ষকের জীবনের মান উন্নয়নের সমস্যা আর 
শিক্ষকতার মান উন্নয়নের প্রশ্ন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঙ্কটপূর্ণ করে তুলেছে। জাতিকে 
গড়ে তোলবার মহান দায়িত্ব ধারা বহন করবেন তাদের জীবনের সমস্যাকে বাদ দিয়ে 
শিক্ষার কোন সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব নয় । 

এছাঁড়া আরে। বছ সমস্যা জড়িয়ে আছে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার সাথে । পরাধীন 
জাতির জন্য বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যে পাঠক্রম রচন! করেছিল দেশের পরিবন্তিত 
অবস্থার সাণে খাপ খাইয়ে সে পাঠক্রম আমরা কতটা রাখব কতটা বর্জন করে নতুন 
করে পাঠক্রম রচনা কোরৰ সে প্রশ্নেরও বিচার করে দেখতে হবে। জাতীয় সংস্কৃতি ও 
জাতীয় Afsa সাথে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষাকে ANT অনুসারী ও বিশ্বের SET 
করে তুলতে হবে। গভান্থগতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে পু'থিগত যান্ত্রিক শিক্ষার 
স্থানে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ গড়ে 
তুলতে হবে। 

স্বাধীন ভারতের শিল্পোর্য়নের সাথে সাথে প্রয়োজন হবে বহ দক্ষ কুশলী বত 
শিল্পীর । মাধ্যমিক frm ব্যবস্থার মধ্যে কি করে ব্যাপকভাবে বৃত্তি ও কারিগরী 
শিক্ষার ব্যবস্থ। কর! যায় সে সমন্তার আশু সমাধানের জন্যও শিক্ষার পুনর্গঠন করা 
প্রয়োজন হয়ে ওঠে | 


তারাটাদ কমিটি (১৯৪৮_-৪৯) 
ভা এই সমস্ত সমন্তার কথা বিবেচনা করে ভীরতসরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা 
£ তারাটাদের অধিনায়কত্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি 
১৮ 


২৭৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 
দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় স্থপারিশ সহ তাদের রিপোর্ট ভারত 


সরকারের নিকট পেশ কারন। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আলোচনা করে . 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ( C. A. B. E নিয়রপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন | 
শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী cara’ ভতি হবার যোগ্যতা অর্জন করবার পূর্বে প্রাইমারী ও 
সাধামিকম্তরে একাধিক্রমে ১২ বছর পড়তে হবে। এর মধ্যে পাচ বছর হবে নিয়ন 


বুনিয়াদী স্তর এবং তিন বছর হবে উচ্ছ বুনিয়াদী বা ate মাধ্যমিক স্তর । পরবর্তী 
মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে ৪ বছর পড়তে হবে L 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বহুমুখী বিদ্যালয় হবে| একমুখী (unilateral) মাধ্যমিক 
বিদযালয়ও থাকবে'। 

শিক্ষার মাধ্যম হবে 
রাষ্ট্র ভাষা পড়তে হবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সর্তাদি আরোপ করতে পারবে | 


শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও চাকুরীর সর্তাদি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ মত 
স্থির হবে। 


মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাবা । নিয় বুনিয়াদী স্তরের শেষে 


যুদালিয়র কমিশনের পটভুমি £_ 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশে ভারতের মাধামিক শিক্ষার সংস্কার 
তারাটাদ কমিটির নির্দেশিত পথে সুরু হল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মাধ্যমিক 


শিক্ষার সংস্কার করতে হলে সমস্তাটিকে আরো তলিয়ে দেখতে হবে। সর্বভারতীয় 


ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক ভাবে পর্যালোচন! 


করে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের অভিমত গ্রহণ করে সংস্কার না করলে, শুধুমাত্র সামান্য 
আদল বদল করে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার AÈ সমাধান হবে না। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা বোর্ড ৯৯৫১ খৃঃ জাঙ়্ারী মাসে বোর্ডের অধিবেশনে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখবার 
জন্য একটি কমিশন গঠন করবার প্রস্তাব করেন। ১৯৫২ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর 
এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন | প্রস্তাবে বলা হয়_- 

“There has been no comprehensive or thorough examination, 
ofthe problems pertaining to Secondary Education. ‘This is 
however the stage which marks completion of education for the 
large Majority of pupils.” সরকারী প্রস্তাবে আরো বলা হয়-- 
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“It is the Secondary schools that supply teachers to the 
primary schools and students to Universities. An inefficient 
system af secondary education is therefore bound to be 
affected adversely the quality of education of all stages. 

মুদীলিয়র কমিশন £__ভারত সরকারের এই প্রস্তাব অস্থসারে মাধ্যমিক শিক্ষা 
সংস্কারের জন্ত মাদ্রাজ বিশ্বরিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ এ, লক্ষ্ণস্বামী মুদীলিয়রকে 
সভাপতি fare করে একটি কমিশন (The Secondary Commission 

P1952) গঠিত হয়। নয়জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের 
দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে গ্রহণ করা হয়েছিল । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অনাথনাথ বন্থু কমিশনের সদস্য-সম্পাদকের 
কাজ করেল। ডাঃ মুদালিয়রেয় নামে এই কমিশন মুদ্বালিয়র কমিশন নামেই সমধিক 
পরিচিত | 

১৯৫২ Ae অক্টোবর থেকে ১৯৫৩ খৃঃ জুনের মধ্যে অক্লান্ত ARAT করে কমিশন 
তাদের কাজ শেষ করে ভারত সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন । ৩১১ পৃষ্টা 
ব্যাপা এই সুদীর্ঘ রিপোর্টে দেশের শিক্ষা সমস্যার বহু প্রশ্নই আলোচিত হয়েছে। 
ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষণ ব্যবস্থার সবদিক বিচার বিবেচনা করে এই শিক্ষা ব্যবস্থার 
পরিবর্তনের SD কমিশন সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূণ সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করেন। 

সর্বভারতীয় সমস্য ৪ মাধ্যমিক শিক্ষা একটি সর্বভারতীয় সমস্ত! তাই কমিশন 
রিপোর্টের মুখবন্ধে সর্বভারতীয় শিক্ষার মূল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন 
শিক্ষা আমাদের জীবনের মৌলিক অধিকার । আমাদের শাসনতন্ত্র প্রতিটি 
নাগরিকের শিক্ষা পাবার অধিকার স্বীকৃত ,হয়েছে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ও 
সুনাগরিক গড়ে তোলবার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন শিক্ষার । এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞানই অর্জন করবে না সামাজিক শিক্ষার সাথে সে জীবনের সক 
আদর্শের সন্ধান পাবে। বুদ্ধির বিকাশ ও সামাজিক মনোবুত্তি সমুহের মধ্যদিয়ে 

* সমন্বয় সাধন করে ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

(“One of the fundamental rights guranteed by the cons- 
titution is the right of every citizen of the union to free and 
compulsory education upto the age of 14, For the Proper 
function of democracy, the centre must see that every 
individual is equipped with the necessary knowledge, skil] 


২৭৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


and aptitude to discharge 
co-operative citizen 
balanced education 


his duties as a responsible and 


in which social virtues, intellectual 


ve due consideration 


বিরাট সমস্যারপে দেখা দিয়েছে। 


আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিক Resta G 
হয় তাহলে আমাদের জাতীয় সংহতি, ভবিষৎ 


পন্ন হতে পারে। (“If education fails to 
play its part efficiently in checking these tendencies, if it 


does not Strengthen the forces of national cohesion and 
solidarity. We are afraid that ofr freedom, our national 
unity as well as our future progress 
imperiled.”—Report of the Mudali 

সমগ্রদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা রূ 
সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের 
ব্রতী হবেন। শিক্ষক-শিক্ষণ, বৃত্তি শিক্ষা স্থনির্বাচিত গ্রন্থ প্রণয়ন, শিল্প ও কারিগরী 
শিক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অ 


will be seriously 
ar Commission ). 


পায়ণে যে আধিক সমস্যা দেখা! দেবে প্রাদেশিক 
মধ্যে 


ধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। TTA 
ক্যাডেট কোর গঠনে এবং শরীর চর্চায়ও কেন্দ্রের দায়িত্ব রয়েছে। দেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাং 


স্কতিক সমস্ত প্রশ্নই জড়িয়ে রয়েছে শিক্ষার 
দখে জাতীয় সমস্যা রূপে দেখতে হবে । এ 
কারকে এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করতে 


সাথে। ভাই শিক্ষাকে সংকীর্ণভাবে না 0 


বিরাট জাতীয় সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সর 
হবে| 


| এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম 


™ শেষ করবার পরেও তাই আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! বাস্তবের সন্মুখীন হবার 
সামাজিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনা। 


জীবনে বিভেদ aa ABT রয়েছে। জাতীয় , 


সহযোগিতার মাধ্যমে লে AMAT সমাধানে - 


LPN 


k- 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৭৭ 


বিগ্ভালয়ী শিক্ষার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা পদ্ধতির ব্যর্থতার জন্ত শিক্ষার্থীর চরিত্র 
ঠিকভাবে বিকশিত হয় না ও বক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক 
শিক্ষাদান পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না। খেলাধুলা, হাতের কাজ, সামাজিক কাজ 
প্রভৃতির যে একটা স্থান শিক্ষায় রয়েছে সেটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পু'থিগত বিদ্যার দিকেই 
ঝোক বেশী। 

ইংরেজী ভাষা ছিল এতদিন শিক্ষার বাহন, আবশ্তিক ভাষা এই ভাষায় যাদের 

7 দখল নেই তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, পরবর্তী জীবনে সরকারী চাকুরী পাবার 

সুযোগ স্থবিধাও এই ইংরেজী ভাষা ভাল করে আয়ত্ব করবার উপয় নির্ভর করে। 
বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার দিকে যত মনোযোগ দেওয়া হয় অন্ত ভাষা শিক্ষা 
সম্পর্কে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 

নিশ্রাণ শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । ছাত্রদের স্বাধীন 
চিন্তাশক্তির বিকাশ, কর্মে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি কোনটাই তারা অর্জন করতে 
পারে না। যান্ত্রিক প্রাণহীন শিক্ষার ফলে শুধুমাত্র মুখস্ত বিদ্যায় তারা তৈরী হয় এক- 
একটি “তোতাপাখী”। 

_ একই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্য। অত্যধিক হবার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ব্যক্তিগত 
সংস্পর্শে আসবার স্বযোগ পায় না। শিক্ষক-শিক্ষার্ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ay | 
ছেলেদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবে, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার অভাব, আথিক দুৰ্গতি 
সব মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ? 

অবাঞ্ছিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষাকে করেছে অনুচ, শিক্ষার্থীকে করেছে 
অসহায় ! Ge SY ব্যবস্থার ফলে গতান্থগতিক পাঠক্রম, wes শিক্ষাদান পদ্ধতি : 

এতদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। -i 

এই SP fapifer মধ্যেই আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে| বলিষ্ঠ দুরদৃষ্টি সম্পন্ন 
সুদুর প্রপারী নীতির সাহায্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে 


EARS | 
মাগ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য £_ আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান oP 


হচ্ছে লক্ষাহীনতা (77115551695) | যদি লক্ষ্য বলে কিছু থাকে তা! হচ্ছে এ পর্বের 
পাঠ শেষ করে কোন রকমে একটা চাকুরী সংগ্রহ বা বিশ্ববিগ্ঞালয় শিক্ষার প্রাঙ্গনে 
ভীড় বাড়ান। শিক্ষার প্রসার যেভাবে হচ্ছে, চাকুরীর সথযোগ সুবিধা সে ভাবে 
বাড়তে পারে না, তাই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর 
বিশ্ববিগ্।লয়ের শিক্ষায় অবাঞ্চিত শিক্ষার্থীর ভীড়ে উচ্চ শিক্ষা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে | 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধুমাত্র বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষার প্রস্ততি ক্ষেত্র করে রাখবার ফলে 


asr আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্যার ইতিহাস 


এই স্তরের শিক্ষা, শেষ করে যারা! বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয় শিক্ষার ব্যর্থতা তাদের 
জীবনে শোচনীয়রপে ATS হয়ে ওঠে । মাধ্যমিক শিক্ষার Bea শুধু মাত্র 
শিক্ষার্থীকে বিশবিগ্লয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা নয়। জীবন সংগ্রামে প্রস্তুতির 
শিক্ষাই তাকে এই স্তরে দিতে হবে তাই মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ । 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রচলিত শিক্ষণ ব্যবস্থার ক্রটি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন 
ছিলেন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেশের নতুন পরিস্থিতির কথাই তারা 


চিন্তা করেছেন। পরাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা ডেদপটাচে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা এ 
হয়েছিল, শিক্ষার মধ্য দিয়ে 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধি সন, 
নির্ভর যোগ্য সরকারী কর্মচারী স্থষ্ট করা । বৃটিশ শাসিত ভারতে শিক্ষা সংস্কারের বহু 
আয়োজন হয়েছে কিন্তু শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 
হয়নি । দেশ স্বাধীন হবার পর মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, 
Asas ভারতের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য নাগরিকের দায়িত্বও কর্তব্য 
RANA পালন করতে পারে। উদার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মনোভাব স্থষ্টির পথে 
যা কিছু অন্তরায় তাকে যেন অতিক্রম করতে পারে “Which will enable its 
citizens to bear worthily the responsibilities of democratic 
citizenship and counteract all those fissiparous tendencies which 
national and secular out look” 
—Report of the Mudaliar commission ) 
দ্বিতীয়ত £ এই বিরাট দারিদ্র্য BAGS দেশের সমৃদ্ধির জন্ত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও 
জীবনের মান উন্নয়নেয় গুরু দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে হবে। 
তৃতীয়ত £ দারিদ্রের জন্য দেশের অধিকাংশ নরনারী শিক্ষার স্থুযোগ থেকে 
feo! জীবিকা অর্জনের জন্য শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবার পর জীবনের , 
শাংস্কৃতিক দিকের কথ। ভাববার সময় আর তাদের থাকে না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন 
করে গড়ে তোলবার সময় গণসংস্কৃতির পুনকুজ্জীবনের দিকে ও লক্ষ্য রাখতে হবে। 
শিক্ষার লক্ষ) স্থির করতে হবে গণতান্ত্রিক ভারতের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। 
এজন্ত প্রয়োজন শিক্ষার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা wa কাজে যাতে শিক্ষার 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেভাবে ভার চরিত্র গড়ে তুলতে হবে_“]'॥ 
training of character t ; 


5s ০ fit the students to participate creatively 
as Citizencs in the emerging democratic social order”. (Ibid) 


দেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির জন বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের জন্ত 


i 


Q 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল তি 


শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তুলতে হবে যাতে তারা দেশ গঠনের কাজে যোগ) অংশ গ্রহণ 
করতে পারে | জাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক দিকে তাদের উৎসাহ zÈ করে তাদের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে তা না হলে জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে 
উঠবে At | 

এশিক্ষার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। দেশ 
স্বাধীন হবার aca’ শিক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে অমর। সচেতন ছিলাম না। মাধ্যমিক 
শিক্ষ। কমিশন এই নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষার কথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন | 
আমাদের দেশে সব ভারতী নেতা অনেক আছেন। কিন্তু মধ্যবতী স্তরে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করবার উপযুক্ত লোকের অভাব । পরিশ্রমী ও সৎ আঞ্চলিক নেতারাই জনসাধারণের 
মনে নতুন করে দেখ গঠন সম্পর্কে আগ্রহের ZË করবে, উৎসাহের RÈ করবে | তাদের 
অনুপ্রাণিত করবে AVAF দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে দেশ গঠনের কাজে 
এগিয়ে আনতে ৷ জনসাধারণ যদি শৃঙ্খলা, দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা না 
পায় তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হতে পারে না_-%4১ democracy can not 
function successfully unless all the people not merely particular 
section—are trained for discharge of their responsibilities and 
this involve training in discipline as well as leadership” 


(Ibid) 


মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন রূপ s— 

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয় 
বা কোন বৃত্তি শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে . 
ag সম্পূর্ণ । তাই জীবনের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার এই স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
সুপরিকল্পিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সাত বছরের aof কাল 
fafao হবে। এই স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে সব শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ 
কর, দেখা গিয়েছে তাদের শিক্ষার মান উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত নয়। ফলে উচ্চ 
শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে i অনেকে 'এজন্য Sig খিশ্ববিগ্ভালয়ী শিক্ষার সময়কে 
দীর্ঘতর (১২ বছর) করতে বলেছেন কিন্ত কমিশন বলেছেন, কতৃপক্ষ ও অভিভাবক- 
দের আধিক অন্তবিধার কথা বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষার কালকে দীর্ঘতর করা 
উচিত হবে all বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স বিলোপ করে মাধ্যমিক শিক্ষা কাল 
এক বছর বাড়িয়ে দিয়ে তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তন করতে হবে। মাধ্যমিক 
শিক্ষা ১১ saa বয়স থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার্গ 


২৮০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ছু'টি স্তর থাকবে প্রথম ভাগে ৪:৫ বছর স্থায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বা 
কোর্স” শেষ করে তিন বছরের জন্য মিডল বা জুনি 
শিক্ষা স্তর | 


(২). চার বছর কাল 


জুনিয়ার বেসিক 


স্থায়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্ালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে 
উন্নীত করবার বাস্তব অসুবিধা সমূহ বিচার করে কমিশন বলেন বর্তমান প্রচলিত 
দশম শ্রেণী যুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ও একাদশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুপি একই সাথে বহাল থাকতে পারবে । দশম শ্রেনী যুক্ত বিদ্যালয় থেকে 
ছাত্রদের জন্য এক বছরের arg রিশ্ববিদ্তালয় ( Pre-University ) শিক্ষাক্রমের 
আয়োজন থাকবে | 4 
বর্তমানে প্রচলিত ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার লোপ পাবে। 
যুক্ত হবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে এবং 
কোসের .সাথে। 


এই স্তরের প্রথম বছরটি 
শেষের বছরটি যুক্ত হবে তিন বহরের 
যে সব ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পরিচালনাধীনে উচ্চ 
কে একটি বছর বাদ (দিয়ে উচ্চতর 

আধিক সঙ্গভি, উপযুক্ত অধ্যাপক, 
স্থান সংস্থান সুতি করতে পারলে কোন কোন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ তিন বছরের 
ডিগ্রী কোন“কলেজে রিরতিত হবে। 


চার বছরের কো সমন্বিত কলেজের প্রথম 
বছরটঢিতে Pre-Uni i 


Wersity কো শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত 
দশম শ্রেণী যুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


থাকবে ততদিন প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাক্রমের 
ব্যবস্থা রাখতে হবে। 
পূর্বেই বল! হয়েছে উচ্চ মাধ্যমি 
করা সাপেক্ষ সে ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্য 
মনের ব্যবস্থা করতে হবে। 
সুসংগঠিত সহপাঠক্রমের ( Co 
কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়কে 
হবে। উচ্চতর বিদ্যালয়ের ARORA করবার আগে 
স্থান সংস্কান accommodation ) ব্যবস্থ', উন্নত ধর 
ment) সুযোগ্য শিক্ষক mea € Quali 


দেবার ব্যবস্থা ও বেতন পায় (Salaries ang grades) এবং উপযুক্ত আধিক 
সংগতি ( Adequate finance ) আছে কিনা) উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
দুল পরিচালক মণ্ডলীর দারিত্ব গ্রহণ করবার ক্ষমতা বিচার করেই বিদ্যালয়কে উচ্চতর 
বিদ্যালয়ে উন্নীত eq হবে। 


ক বিদ্যালয়গুলিকে উ 
মিক বিদ্যালয়গুলির 

এজন্য উপযুক্ত শিক্ষক, 
curricular activitie. 
অবিলম্বে উচ্চতর মাধা 


তর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত 
বর্তমান কাঠামোর মধ্যে মান- 
গবেষণাগার, গ্রন্থাগার এবং 
S ) ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

fie বিদ্যালয়ে atene করা 
দেখতে হবে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত 
শের সাজ সরঞ্জাম ( Equip- 
fied staff) শিক্ষকদের সঠিক বেতন 


an মাধ্যমিক বা সিনিয়ার বেসিক | 


. 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৮১ 


শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্পকাঁয় অধিক্ততর সুযোগ স্বিধা দেবার জন্য বহুমুখী 
( Multipurpose ) বিদালয় স্থাপন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিজ fae 
যেগাতা ও রুচি অস্থায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় 
সুযোগের অভাবে শিক্ষী্ধারা বাধ্য হয়ে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে । বহুমুখী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে ভীড় কমবে ও যাঁর CHV যোগ্যত| cae 
শিক্ষা গ্রহণ করবে। একই শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হওয়ায় বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে 
যে অবজ্ঞার মনোভাব আছে তা দূর হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর হীনমন্যতার ভাব 
থাকবে না। স্বতন্্রভাবে বা বহুমুখী বিগ্যালয়গুলির সাথে বহু সংখ্যক কারিগরী 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য একটি সর্ব-ভারতীয় কারিগরী শিক্ষা পরিষদ 
গঠন করতে হবে! অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা ও তত্বাবধানের জন্য বিশেষ শিক্ষার 
ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

বর্তমান সামাজিক অবস্থায় নারী শিক্ষার জন্য পৃথক আয়োজনের প্রয়োজন নেই । 
ছেলেদের শিক্ষার সাথে সমভাবে মেয়েদের সুবিধা দিতে হবে। কমিশন বলেছেন, 
শিক্ষার এমন একটি ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা প্রবেশ করেনি । এক যুগ আগে 
যে সব শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে গ্রহণ অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হ'ত আজ সে 
ক্ষেত্রেও মেয়ের! ছেলেদের সাথে সমভাবে কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। আমাদের শাসনতন্ত্র 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । তবুও মেয়েদের সমাজে 
একটা বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলে সাধারণ শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে মেয়েদের 
শিক্ষার উপযোগী বিশেষ শিক্ষার আয়োজন করতে হবে! যেয়েদের জীবনে কতকগুলি 
পারিবারিক কর্তব) রয়েছে তাই মেয়েদের জীবনে শিক্ষা বাবস্থার এমন সুযোগ রাখতে 
হবে যাতে সে তার পারিবারিক কর্তবা নষ্ট ভাবে পালন করতে পারে। গার্হস্থ্য 
বিজ্ঞানের শিক্ষা পেলে মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও মমস্যাকে সহজ ভাবে 
মেটাতে পারবে । শিক্ষিতা নারী যদি পারিবারিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতি করতে না! 
পারে, পারিবারিক জীবনকে সুখ সযদ্ধিতে ভরে তুলতে না পাবে তাহলে তার শিক্ষা 
ব্যর্থ হয়েছে। 

সহশিক্ষ। ৫__-সহশিক্ষার প্রপ্নট মেয়েদের শিক্ষ| সমস্যায় আলোচনার প্রয়োজন। 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সহশিক্ষা প্রথা এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে | 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও সহশিক্ষায় কৌন আপত্তি ওঠে নি। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সহশিক্ষার মতভেদ আছে। অনেকে বলেন বরঃস্ধিক্ষণে ছেলে মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। অন্যদলের অভিমত হচ্ছে আঁথিক অনটনের জন্য 
যদি সর্বত্র মেয়েদের জন্য পৃথক্‌ স্কল প্রতিষ্ঠা না করা যায় তাহলে কি মেয়েরা শিক্ষার 


২৮২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে । এসব ক্ষেত্রে সহশিক্ষার ব্যবস্থ। থাকলে মেয়েরা শিক্ষার 

সুযোগ পাবে। যেখানে সামাজিক গৌড়ামি রয়েছে সেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা সার্থক 

হবে না। কমিশনের অভিমত হচ্ছে যেখানে সম্ভব প্রাদেশিক সরকার চাহিদা 

অনুযায়ী পৃথক্‌ মেয়ে zA প্রতিষ্ঠার বাবস্থা করবে । তাহলে মেয়েদের স্বতন্ত্র পরিবেশে 

দৈহিক, মানসিক ও সর্বপ্রকার সামাজিক শি 

প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় সেখানে অভিভাবকদের © 

যেতে পারে । সহশিক্ষামূলক মিশ্র প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা 

থাকবে । শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের বিশে সমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে পৃথক 

ব্যবস্থা করতে হবে। মিশ্র প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য ভিন্নভাবে সহ পাঠক্রমের ব্যবস্থা 
স্থটীশিল্প, wang প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের স্বভাব BAT 


লয়ে এই বিষয় সমূহ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মিশ্র 
ক্ষিক! থাকবে। 


আগ্রহ আছে বলে মিশ্র বিদ্যা 
প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সংখ্যক f~ 


SRI কেন্ীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের নির্দেশ 
মত ভাষাগত সংখ্যা লথিষ্ঠদের বিশেষ স্থবিধা 


(২) জুনিয়ার মাধ্যমিক তরে অন্ততঃ 
নিয় বুনিয়াদি স্তরের শেষে ই 
দেওয়া চলবে না। 
(৩) উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ 
তাদের মধ্যে একট মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা | 
কমিশনের, ta স 


“AST সুপারিশ সহ ' ক শিক্ষা কাউন্সিল 
আলোচনা করে ( টা TR সর্বভারতীয় মাধ্যমি 


Rara TRIA sete: ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, উচ্চতর মাধ্যমিক 


BH প্রতি? ছাত্রকে তিনটি ভাবা পড়তে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড 
কাউশ্সিলের fratara গ্রহণ বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ yË 


করে প্রাদেশিক সরকারের 
সত্ৰ পাঠান | 


দু'টি ভাষা শিখতে zra | প্রাথমিক বা 
ংরেজী অথব| হিন্দী পাঠ্য হবে। একই বছর দু'টি ভাষা 


পক্ষে ছুট ভাষা পাঠ্য হবে। 


(খ) আঞ্চলিক ভাষা অথবা (গ) 

ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্র PTT Cy) মাতৃভাষা ও প্রাচীন মিশ্র 
৬) আঞ্চলিক ভাষা ও প্রাচীন ভাষার মিশ্র শিক্ষাক্রম। (২) 

অথবা ইংরেজী (৩) আধুনিক ভারতীয় বা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা সমূহের 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৮৩ 


একটি ভাষা, (১) ও (২) ভাষার মধ্যে যে ভাষা গ্রহণ করা হয়েছে তা নেওয়া 
চলবে al | 

fasta সুত্র (>) পূর্বের স্যার (১) ইংরেজী অথবা আধুনিক ইউরোপীয় 
ভাষা (৩) হিন্দী ( অহিন্দী ভাষা অঞ্চলের জন্য) অথবা অন্ত একটি ভারতীয় ভাষা 
( হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্য ) 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে দু'টি ভাষা শিক্ষার 
কথ। বলেছিলেন । এই স্থত্রে তিনটি ota শিক্ষার কথা বলা হয়। এই AG প্রাচীন 
tal শিক্ষা সম্পর্কে অবহেলা করা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ হয়েছে | 

ভাষার At শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই জটিলতার xe করেনি, রাষ্্রনৈতিক ক্ষেত্রেও 
sacra স্থষ্টি করেছে। জাতীয় সংহতি যে কয়টি প্রশ্নে বিপন্ন হবার সম্ভবনা দেখা 
দিতে পারে ভাষার প্রশ্ন তার মধ্যে অন্যতম | দেশ স্বাধীন হবার পর একটি ভারতীয় 
ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় হিন্দীকে 
আমরা জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেছি, কয়েকটি প্রদেশে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে 
গ্রহণ করে হিন্দীতে সরকারী কাজকর্ম চালান হচ্ছে। হিন্দী শিক্ষার সুযোগ দেবার 
জন্য কমিশন মিডল স্ব,ল বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর থেকে হিন্দী শিক্ষা দেবার সুপারিশ 
করেছেন। হিন্দী ভাষাভাষী এলাকার শিক্ষার্থীদের Go হিন্দী শিক্ষার মান অহিন্দী 
ভাষী এলাকার মান থেকে উচ্চ হবে। 

দেশ স্বাধীন হবার পর হঠাৎ একদল লোক ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ হয়ে 
উঠেছেন । তার! চান ইংরেজীকে বর্তমান স্থান থেকে RYS করতে। অপর দল 
বলেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র যতদিন ইংরেজী রয়েছে ততদিন মাধ্যমিক শিক্ষায় 
ইংরেজীকে অবহেলা করলে চলবে all তাই মিডল স্কুলের শুর থেকে সুরু করে 
মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে । কারো মতে সবাই যখন 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে না৷ তখন সবাই কেন ইংরেজী শিক্ষার Go পণ্ডশ্রম করবে । 
কিন্ত afer হচ্ছে, উচ্চশিক্ষ1 কে গ্রহণ করবে কে করবে না সে সম্পর্কে আগের থেকে 
জোর করে কিছু বলা যায় না। তাই ভাষাগত অন্ুবিধাধ Gy যাতে কেউ উচ্চ শিক্ষার 
থেকে বঞ্চিত না হয় সেকথাও মনে রাখতে হবে। সব কিছু বিচার করে কমিশন 
বললেন, “That a study of English should be given due position 
in Secondary school and facilities should be made available 
at the Middle school stage for its study on an optional 
basis 

হিন্দী কেন্দ্রের ভাঁষারপে গৃহীত হয়েছে, তাই ভারতের প্রাঘিটি বিদ্যালয়ে হিন্দী 


২৮৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


শিক্ষার আয়োজন থাকা উচিত। কিন্ত অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী শিক্ষা সম্পর্কে 
শুধু একটা আগ্রহের অভাবই নয় একটা বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছে। কোন কোন 
অতি উৎসাহী হিন্দী প্রেমিক যে ভাবে অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দীকে চাপিয়ে 
দেবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন তার ফলেই মে সব অঞ্চল হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ভীতিতে 
আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দী সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারপে গৃহীত হওয়ায় হিন্দী 
ভাষাভাষীদের বিছু সুবিধা হবে সন্দেহ নেই তবু একটি ভারতীয় ভাষাকে সর্বভারতীয় 
ভাষারপে আমাদের যখন গ্রহণ কঃতেই হবে তখন সর্বদিক থেকে আপত্তি নিরস্ত করবার 
চেষ্টা করেই হিন্দীকে চালু করবার চেষ্টা করা হবে। ইংরেজীকে যারা রাতারাতি দেশ- 
ছাড়া করতে চেয়েছিলেন কালের গতিতে তারা বুঝতে 
আমাদের শাননতন্তরে ১৯৬৫ খৃঃ মধ্যে ইংরজীর পরি 
করবার নির্দেশ ছিল । কিন্ত ১৯৬৫ খৃঃ মধ্যে হিন্দী ইং 
না বলে ইংরেজীকে হিন্দীর সহযোগী ভাষাহপে রাখবার সিদ্ধান্ত কর। হয়েছে | 


ate 


ভাবে কাজ এগিয়ে যায় সে 
চেষ্টাই করতে হবে mafas শিক্ষায় ভাবার চাপ অত্যধিক হচ্ছে বলে চারদিক 


থেকে একটা অভিযোগ উঠেছিল । স্থলে ছেলেদের পক্ষে চারটি ভাষাকে আয়ত্ত করা 
যে অসম্ভব সে কথা মেনে নিয়ে বর্তমানে তিনটি ভাবা শিক্ষার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও ছয়টি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের এক বৈঠকে (এপ্রিল, 
৯৯৬৩ খৃঃ ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর তিনটি ভাষা অবশ্যই শিখতে 
করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, হিন্দী অথবা যে 
ভাষা ও ইংরেজী, হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী মাতৃভাষ| ac 
হিন্দী ব্যতীত অপর একটি ভারতীয় ভাষা ART সুপারিশ করা হয়েছে, তবে সে 
ভাষা যেন সংস্কৃত বা এরূপ কোন প্রাচীন ভাষা ( ক্লাসিকাল ) না হয়। 

ইংরেজী ভাষা আরো কয়েক বছর হিন্দীর সাথে সহকারী রূপে থাকবে, কিন্ত অদূর 
ভবিষ্যতে হিন্দীই সর্বভারভীর ভাষা রূপে ইংরেজী স্থলাভিষিক্ত হবে। ভাষাবিল 
আলোচনা কালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ১৯৬৫ খৃঃ পর ইংরেজীকে স্বীকৃতিদানের সাথে সাথে 
বলেছেন ইংরেজী ভারতের জাতীয় ভাষা হতে পারে না-হিন্দী আমাদের গ্রহণ করতেই 
হবে ভবে সে কাজ ধাপে ধাপে হবে । কেন্দ্রীয় সকার হিন্দীর প্রচারের জন্য অহিন্দী 
অঞ্চলে অথ সাহায্যের জন্তও প্রস্তত আছেন | এক্ষেত্রে পঃ বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের যত 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ২৮৫ 


আপত্তিই থাকুক ধীরে ধীরে হিন্দী শিক্ষার আয়োজনই বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক হব বলে 
মনে হয়। 

পাঠক্রম £_যে কোন শিক্ষা! বাবস্থায় পাঠক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠাক্রমের 
মধ্যদিয়েই শিক্ষান্রমকে বোঝা যায়। শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার কথাই হল পাঠক্রম 
রচনা । আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাঠক্রম অনুস্থত হয় তার বহু 
বিরূপ সমালোচনা হয়েছে । এই পাঠক্রমের যে সব ক্রটি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে তা 
হচ্ছে এ পাঠক্রম অত্যন্ত AAT দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত। শিক্ষা প্রধানতঃ পুথিগত। 
বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই পাঠক্রম রচিত হয়নি । এই পাঠক্রমের 
অন্ুদরণ করলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বে সুষ্ঠু বিকাশ হয় না। এই শিক্ষা কিশোর শিক্ষার্থীর 
বাস্তব জীবনের চাহিদা মেটাতে পারে না। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রিক ও 
পুথি নির্ভর হয়ে দীড়িয়েছে। দেশের অথ নৈতিক উন্নতি ও শিল্পের অগ্রগতিতে অংশ 
গ্রহণ করবার মত বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই | 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেল, প্রচলিত পাঠক্রমের কোন লক্ষ্য নেই একথা 
ঠিক নয়, ভবে দৃষ্টিভঙ্গী অতি AAT; কলেজে ভি হবার যোগ্যতা অর্জনের দিকে দৃষ্টি 
রেখেই উহা রচিত হয়েছে | 

কলেজীয় শিক্ষার পাঠক্রমের প্রভাবের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম অত্যন্ত 
পুথিগত ও তত্ব নির্ভর unduly bookish and theoretical ) হয়ে উঠেছে। 
মাধ্যমিক শিক্ষ' শেষ করে অধিকাংশ ছাত্রই যখন বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হবে তখন 
পু'থিগত বিদ্যার পরিবর্তে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাঠক্রম রচিত হওয়া প্রয়োজন | শুধুমাত্র 
পুঁথিগত Rata উপর নির্ভর করে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য সঠিক প্রস্তুতি হয় ai) 
বিগত অন্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন প্রগতিশীল দেশ সমূহের মাধ্যমিক শিক্ষায় - 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে৷ সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব।ক্তিত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশের সহায়তার জন্য ব্যাপক পাঠক্রম রচনা করতে হবে। শিক্ষা হবে বাস্তব ও 
জীবন ধর্মী, পাঠক্রম সেইভাবেই রচিত হবে। ব্যাপক পাঠক্রম ও শিক্ষার্থীর 
* ব্যক্তিত্বের ata বিকাশ বলতে এই বুঝায় না শিক্ষার্থীকে দুনিয়ার সব বিষয় জানতে 
হবে। প্রচলিত পাঠক্রমের বিরুদ্ধে অতি wifes অভিযোগটি মিথ্যা নয়। বিষয়া- 
বিকোর দায় থেকে ছাত্রদের যথাসম্ভব মুক্তি দিতে হবে । সমধমী কয়েকটি বিষয়কে 
মিলিয়ে একটি বিষয়ে দীড় করান যায় কিনা পাঠক্রম রচনায় সে চেষ্টা কর! দরকার | 

পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন হতে পারে এমন সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা কর! 
বাতুলতা | পাঠিক্রমে বহু বিষয়ের সমাবেশ না করে শিক্ষাকে যথা সম্ভব সহজসাধ্য 
করে তোলাই বাঞ্চনীয় ।১ জীবনের প্রয়োজনীয় সামান্য জ্ঞান ও যদি আনন্দের মধ্য দিয়ে ` 


` 


২৮৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


পরিপূর্ণরূপে আয়ন্ব করা যায় ভার মূল্য বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত বহু বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ অপেক্ষা অনেক বেশী। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষায় ভবিষ্যৎ শিক্ষার দ্বার 
হয় উন্মুক্ত, আর চাপিয়ে দেওয়া বিদ্যার শিক্ষা সম্পর্কে জাগে ভীতি ও বিদ্বে। 
বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি ও আগ্রহ অল্পসারে বিভিন্ন বিষয়ের 
- প্রতি আগ্রহ জন্মে। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও এ সময়ে ভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে। প্রচলিত 
পাঠক্রমে ব্যক্তিগত রুচি আগ্রহ ও যোগ্যতার কথা বিচার করা হয় না। ব্যাপক 
পাঠক্রম রচন! করলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রবণতা, ক্ষমতা ও প্রয়োজন অন্ুদারে 
বিষয় নির্বাচনের জুবিধা লাভ করবে । যোগ্য কাজে যোগ্য ব্যক্তি নিবাচন করলেই 
যেমন কাজটি সফল হয় তেমনি ষেন যে বিষয়ের অধিকারী তাকে সে বিষয়ে গ্রহণের 
সুযোগ দিলে সে জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারবে | 
বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় পরীক্ষার প্রভাবে যে কতখানি তা শিক্ষক, শিক্ষাথী ও 
অভিভাবক সবাই জানেন । বর্তমান শিক্ষা বাবস্থায় পরীক্ষাই শিক্ষার শেষ FN 
পরীক্ষার অশুভ প্রভাব থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করবার কথা চিত্ত৷ করে পাঠক্রম রচনা! 
করতে হবে । k 
মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে, একটা বড় অভিযোগ যে পাঁঠক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও 
কারিগরী শিক্ষার কোন ব্যাবস্থা নেই বহুদিন থেকে এই GH দূর করবার চেষ্টা 
চলছে কিন্তু এ AA খুব সার্থক হয় নি। দেশের শিল্পের প্রসারের অভাবে কারিগরী 
শিক্ষার বিশেষ aaa এতদিন হয়নি । এ ছাড়া কলেজীয় শিক্ষার মোহ ও বৃত্তি 
সম্পর্কে একট! হীনমন্যতাবোধ থাকার জন্য জনসাধারণ কারিগরী শিক্ষা! সম্পর্কে বিশেষ 
আগ্রহ দেখারনি | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে দেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে। স্বাধীনতা লাভের 
পর দেশকে শিল্প-সমৃদ্ধ করবার যে বিরাট অয়োজন গুরু হয়েছে তার ফলে শিল্প ও 
কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের Peda আমূল্‌ পরিবর্তন হয়েছে। দেশের শিল্পের 
উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজন হবে বহু শিক্ষিত সুদক্ষ কর্মীর | দেশ গঠনের কাজে 
যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে পারে সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় 
বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার 
উপযুক্ত করে শিক্ষার্থী গড়ে তোলাই মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ। বর্তমান একমুখী 
পাঠক্রমে সে সুযোগ নেই বলেই বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 
পাঠক্রম নির্ধারণের মূল নাতি £__ 
পাঠক্রমে বলতে চিরচরিত ভাবে যে পুথিগভ শিক্ষা দেওয়া হয় তাই বুঝায় না। 
শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যালয়ের শ্রেণীগৃহ, গ্রন্থাগার গবেষণাগার, কর্মশালা, খেলার মাঠ 


স্বাধীনত। থেকে বর্তমান কাল ২৮৭ 


ও শিক্ষক এবং -শিক্ষার্থীর পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করে 
সামগ্রিক ভাবে তাই হচ্ছে পাঠক্রম | বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থী যা কিছুর সংস্পর্শে 
আসে যার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের নুসামঞ্জন্য পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় তাই 
পাঠক্রমের মন্তভৃক্ত। শিক্ষাথী ব্যক্তিগত রুচি, যোগ্যতা অনুসারে পাঠক্রম হবে 
বৈচিত্ৰপূৰ্ণ ও সম্প্রসারণশীল। যে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় ছেলেদের উপর চাপিয়ে দিলে 
স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য । কতকগুলি সাধারণ বিষয় অবশ্য সকল শিক্ষার্থীকে 
জানতে হবে এবং সেগুলিকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে । সমাজ জীবনের প্রয়োজনের 
সাথে সমন্বয় করে পাঠক্রম রচন| করতে হবে । পাঠক্রম রচনার স্থানীয় পরিবেশ ও 
প্রয়োজনের কথা বিচার করতে হবে | 

পাঠক্রমে শুধু সাধারণ শিক্ষার কথাই থাকবে না অবসর বিনোদনের শিক্ষার 
ব্যবস্থাও থাকবে। এর ফলে ছাত্র জীবনই আনন্দময় হয়ে উঠবে না পরবর্তী কালে 
ব্যক্তির জীবনের অবসর মূহুর্তগুলি পর্যন্ত আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে | 

পাঠক্রমের বিষয়গুলি হবে পরস্পর সুসংবদ্ধ ও জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত । 

এই মৃলনীতিকে সামনে রেখে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার Ga পাঠক্রম রচন! 
করেছেন। 

মধ্যবিদ্ভালয় স্তর বা জুনিয়ার মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে থাকবে :_ (>) ভাষা 
(২) সামাজিক শিক্ষা (৩) সাধারণ বিজ্ঞান 1৪) গণিত (৫) কলা ও 
সঙ্গীত (৬) হস্তশিল্প (৭) শরীর বিদ্যা । i 

উচ্চ অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা AFTI উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে আবগ্তিক বিষয় s— 

(>) ভাবা - (ক) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা ও 
প্রাচীন ভাষার মিশ্র cata’) (খ) নিয় তালিকার মধ্য হতে যে কোন একটি ভাষ! 
গ্রহণ-করতে হবে_ 

(অ) হিন্দী (যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়) 
(আ) প্রাথমিক ইংরেজী ( মধ্য বিদ্যালয়ে যারা ইংরেজী পড়েনি ) 
(ই) ইংরেজী (AASI স্তরে যাদের ইংরেজী পাঠ্য ছিল ) 
(ই) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দী নয়) 
(©) একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষ! | ইংরেজী নয় ) 
(উ) একটি প্রাচীন ভাষা ৷ j 

(২) সামাজিক বিজ্ঞান__সাধারণক্রম প্রথম দু'বছরের জন্য | 

(৬) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত-__পাধারণক্রম প্রথম দু'বছরের জন্য । 


te আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্ার ইতিহাস 


৪। হস্ত শিল্প (নিয়ক্রমের যে কোন একটি ) 
(ক) বয়ন ও বুনন 
(খ) কাঠের কাজ 
(গ) ধাতুর কাজ 
(ঘ) উদ্যান রচনা 
(6) দজির কাজ 
(চ) টাইপো গ্রাফী 
(ছ) কারখানার কাজের প্রয়োগ বিদ্যা 
(জ) সেলাই, স্থচীশিল্প (Sewing, Needle work and Embroi- 
. dery ) 
(ঝ) মৃতি শিল্প 
বহু মুখী পাঠক্রমে AA যে কোন একটি বিভাগ থেকে তিনটি বিষয় — 
বিভাগ ১। মাণবতামূলক বিষয় (Humanities, 
(ক) একটি প্রাচীনভাষা অথবা (১) ( খ) থেকে একটি ভাবা a শিক্ষার্থী 
গ্রহণ করেনি | 
(খ) ইতিহাস (গ) INA: (ঘ) প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞান 
(8) প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও যুক্তি বিজ্ঞান (চ) গনিত (ছ) সঙ্গীত 
(জ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান র 
২। বিজ্ঞান বিষয় (Sciences) - 
(ক) পদার্থ বিজ্ঞান (খ) রসায়ন Ct) জীব বিজ্ঞান (q) ভূগোল 
(৬) গণিত (5) প্রাথমিক শরীর তত্ব ও স্বাস্থ্য | 
৩। qafa (Technical) 
(ক) ফলিত গণিত ও জ্যামিতি অঙ্কন 
(খ) ফলিত বিজ্ঞান (গ) প্রাথমিক ন্্প্রধুক্তি faa 
(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদ্যা 
৪। ব্যবসা বাণিজ্য (Commercial) 
(ক) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিগ্ঠা (খ) হিসাবনিকাশ (গ) বাণিজ্যিক 
ভূগোল AIT প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞান (ঘ) শর্হ্যা ও টাইপ রাইটিং 
tl কৃষি (Agriculture) 


(ক) সাধারণ shy fay (খ) পশুপালন (4) উদ্যান রচনা F কাজ 


(3) কুষি রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা 


‘i 
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vı চারু কলা ( Fine Arts ~ 
Læ) চারুকলার ইতিহাস (4) অঙ্কন ও নমুনা (গ) চিত্রাঙ্কন 
(ঘ) ভাস্কর্য (উ) সঙ্গীত কলা (5) নৃত্য কলা 

৭। Néz বিজ্ঞান (Home Science) 

(ক) méz অর্থনীতি (খ) খাদ্য প্রস্ততি ও রন্ধন প্রণালী (A) মাতৃমঙগল ও 
শিশুপালন (ঘ) গৃহ পরিচালনা ও সেবা xia সম্পর্কে শিক্ষা (উ) উপরোক্ত 
বিষয় ছাড়া শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে একটি অতিরিক্ত বিষয় উপরের যে কোন বিভাগ 
থেকে গ্রহণ করতে পারবে | 

পাঠক্রম সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে কমিশন বলেছেন পাঠক্রম যত ভালই হোক, 
যত হ্থপরিকল্পিতই হোক শুধুমাত্র পাঠক্রম বদলালেই শিক্ষা ব্যবস্থা বদলে যাবে না। এর 
ey প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি ভঙ্গীর। যাদের উপর পাঠক্রম কার্যকরী করবার : 
দাখিত্ব crea) হবে তাদের প্রয়োগ পদ্ধতির উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে । আর 
পাঠক্রমকে যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মনে না করা হয়। সময়ের পরিবর্তনে বাস্তব 
প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম পরিবর্তন করতে হবে। কমিশনের ভাষায়. 

“a new curriculum by itself however good and carefully 
planned cannot transform the educational system. Much will 
depend on the details of the curriculum and on the methods of 
handling it. What it really needs is a new orientation and 
a new approach, Again, a curriculum cannot be regarded as 
fixed for all times it should be a matter of coustant ex- 
perimentation with a view to revising it from time to time 
according to changing needs”. 

পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ :__বর্তমান বাজারে প্রচলি পাঠাপুস্তক বহু SPAT বই 
যদি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত করা হয় তাহলে তাদের শিক্ষায় আগ্রহ জন্মান কঠিন 
হবে। কমিশন সুপারিশ করেছেন উন্নত মানের বইয়ের GD উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি 
পাঠ্যপুস্তক কমিটি গঠন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক বই থাকবে স্কুলগুলি 
তাদের প্রয়োজন ARAM বই বেছে নেবে। তবে ভাষার ক্ষেত্রে প্রতি স্তরের FT 
একটি নির্দিষ্ট বই থাকবে । এমন কোন বই অনুমোদন করা হবে Al যাতে কোন 
সম্প্রদায়ের ধর্মীয় খা সামাজিক সংস্কারের সম্পর্কে ইংগিত আছে ঝা শিক্ষার্থীর মনে কোন 
ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদের স্থষ্টি হয়। বইয়ের কাগজ, ছবি এসবের উপরও | 
রাখতে হবে। পাঠ্য পুস্তক ঘন ঘন পরিবর্তন করা চলবে না | 


>? 


২৯, আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


এ শিক্ষাদান পদ্ধতি :_ পাঠক্রম ও পুস্তক নির্বাচন anaa পর কমিশন বলেছেন, 
অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মাত্রই জানেন সবোত্তম পাঠক্রম আর MRT? পাঠ. 
199 নির্বাচন করবার পরও শিক্ষার আয়োজন মৃতই থাকবে যতক্ষণ না জুষোগ্য 
শিক্ষকও সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার প্রাণ সঞ্চার না করে। সুযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষার 
উপ আনেক সম অতি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক অসাধারণ হয়ে ওঠে । শিক্ষার্থীর রুটি, 
প্রবণতা, আগ্রহ, পাঠসম্পর্কে তার মনের প্রতিক্রিয়া সব বিচার করে শিক্ষক এমনভাবে 
পাঠ উপস্থাপন করবেন বে অতি নীরস বস্তু ও সরস হয়ে ওঠে। তিনি কতটা পড়ালেন 
সেটাই তার কাছে বড় কথ। ag | শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করতে পারল তা দিয়েই হবে 
শিক্ষার বিচার। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গতান্ুগতিকতাকে বর্জন ক'রে আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রচলন ক'রে শিক্ষাদান পদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যাবস্থা 
করতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে গতিনল, সজীব ও জীবনের উপযোগী | 
শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র তত্ের আলোচনা আর মুখগ্থের মধ্যেই যেন শিক্ষাপর্ব সমাধা না 
হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বাস্তবের ভিত্তি ga প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার্থীর কর্মে আগ্রহ, চিন্তাশক্তির বিকাশ ও নিজেকে প্রকাশ করবার প্রেরণা 
যোগাতে হবে। 
নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের আগ্রহে, নিজের চেষ্টায় নতুন জ্ঞান আহরণ 
করবে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অর্জন করবার সাথে সাথে দলগতভাবে কাজের মধ্য দিয়ে 


যাতে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে সমাজ জীবনের উপযোগী সে ব্যবস্থা 
করতে হবে। 


চারিত্রিক শিক্ষা! £_শিক্ষার্থীদের ACS শৃঙ্খলাবোধ স্থষ্টির জন্য স্কুল স্থায়ত্ত শাসন 


( School Self Government ) ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের 
শৃঙ্খলার SD দলবদ্ধভাবে খেলাধূলা ও অন্তান্ত সহপাঠ বিষয়ের ( Co-curricular 
Activities ) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা হবে ওচ্ছিক ও অভিরুচি অঙ্গযারী | 

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য Wess বিষয়ের সুষ্ঠু আয়োজন করতে হবে। 
চরিত্রগঠনে ও শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলবার জন্য সহপাঠ্য বিষয় বা পাঠ্যবহিভূর্তি 
কাধক্রমের উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সহপাঠ্য বিষয়গুলি 
শিক্ষার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ তাই এগুলির জন্য $ ও সুপরিকল্পিত আয়োজন রাখতে 
হবে। সর্বত্র একই রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় । সুযোগ, আধিক সঙ্গতি, ছাত্র ও 
শিক্ষকের রুচি ও ক্ষমতা সব বিচার করেই এর ব্যবস্থা ক'রতে হবে | Sls Raters 
একটা নিদিষ্ট সময় এ কাজের জন্য ব্যয় করা হবে। স্কাউট আন্দোলন যাতে ছাত্রদের 


BS 
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মধ্যে গড়ে ওঠে সেজন্য সরকার থেকে সাহাবা করতে হবে। বছরের কয়েকটি দিন 
যাতে প্রতি স্কুলের কিছু ছাত্র স্কাউট ক্যাম্পে কাটিয়ে আসতে পারে সে সুযোগ রাখতে 
হবে। এন, পি, সি প্রতি স্কুলে গড়ে তুলতে হবে । (বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে N. C. C. 
CHAS বাধ্যতামূলক হওয়ায় মাধ্যমিক স্তরে এই সংগঠন গড়ে ভোলা অত্যাবন্তক হয়ে 
পড়েছে । দেশের সামরিক প্রয়োজনে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহে উচ্চ 
শ্রেণীতে N. C. C. ট্রেনিং বাধ্যতামূলক হওয়। প্রয়োজন ) 

ফার্টএইড শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে | 

স্কুল স্বায়ত্ত শাসন ব)বস্থার প্রবর্তন, স্কুল ম্যাগাজিন, বিতর্কসভা, 'অভিনয়ের ব্যবস্থা, 
থেলাধুলা, বহিঃন্রমণ ব্যবস্থা প্রভৃতি যদি ছাত্রদের জন্য করা হয় তাহলে কাজের মধ্য 
দিয়ে তারা যে বিচিত্র অভিজ্ঞত| লাভ করবে তারফলে ছাত্রদের মধ্যে দলগত মনোভাব, 
সামাজিক বোধ শৃঙ্খলা রক্ষার মনোভাব ইত্যাদি গড়ে উঠবার পক্ষে সহায়ক হবে। পাঠ্য 
fees ক্রিয়া কলাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা পাবে। নিজ 
নিজ দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পেলে আত্ম বিশ্বাস বাড়বে, এবং WEBS শৃঙ্খলারক্ষার 
শিক্ষা লাভ করবে। 

পরামর্ণ ও নিদে শ দানের ব্যবস্থ। s—( Guidance and Counselling ) 
বহুমুখী বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের বৈচিত্র্য সাধন হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রবণতা, দক্ষতা 
ও স্বাভাবিক নৈপুণ্য অঙ্যায়ী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করবার সুযোগ পাবে। কিন্ত 
অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয় নির্বাচন করা৷ অত্যন্ত কঠিন। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের 
বিচার বিবেচন| শক্তি সবসময় নির্ভরযোগ্য হয় না। তারা নিজেরাই সব সময় বুঝে 
উঠতে পারে না কোন বিষয়ের চর্চায় বা কোন বৃত্তির অনুসরণে তাদের স্বাভাবিক 
নৈপুণ্য ও প্রবণতার সদ্ব্যবহার হবে! শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত্‌ শিক্ষণীয় বিষয় ও বৃত্তি 
নির্বাচনের ও নানা ব্যক্তিগত aya) সমাধানের So স্ুপরিকল্লিতভাবে পরিচালনার 
(Guidence) ব্যবস্থ। করবার প্রয়োজন রয়েছে | 

“The secret of good education consists in enabling the 
students to realise what are their talents and apptitudes and in 
what manner and to what extent they can best develop them so 
as to achieve proper social adjustment and seek right types of 
employment.” - 

অনেক দেশেই বৃত্তি নির্বাচনের ও জীবনের অন্যান্য AND] সম্পর্কে পরামর্শ দেবার 
স্থপরিকল্পিত ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্বন্ত এদিকে সামান্য চেষ্টাই 
হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশে উপযুক্ত বিষয় নিবাচনের at পদ্ধতির জন্ত 


২৯২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
শিক্ষার্থীদের সময়, উদ্যম ও শক্তির অপচয় হচ্ছে। বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের না, 
পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা হ'লে তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা ও প্রবণতার পূর্ণ বিকার্শ সম্ভব 
হ'ত ও জীবন যুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের জীবনকে সুখময় ও সমাজকে 
সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারত। y 

এই পরিচালন! বা পরামর্শদেবার ব্যবস্থা শুধু বিষয় নির্বাচন ও বৃত্তি নির্বাচনেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষার্থীর জীবনের নানাবিধ সমন্তা সমাধানে তাদের সাহায্য 


করতে হবে। এই জন্য বিশেষ sta শিক্ষা প্রাপ্ত পরিচালক ও বৃত্তি উপদেষ্টার 
(Guidance officer and c 

ও উপদেশ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজটি খুব সহজ নয়, এজন্য উপদেষ্টার 
FIT গুণগত ও শিক্ষাগত যোগাতা & 
থাকা চাই। তীর মন zz 
দৃষ্টি ভঙ্গী তার থাকা চাই। পরাম, 
হবে। বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা, 
পেশা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা থাকা দরকার | 


সুতরাং পরিচালনা ব্যবস্থা এমন হওয়া 
চনের সুযোগ পায়।  ছায়াচিত্রের প্রদর্শনীর 


দেখেশুনে তাদের ইচ্ছা ও আগ্রছের 
বিচার করে সেই অন্নযায়ী বৃত্তি faatea করতে 
পারে। 


ছাত্ৰ কল্যাণ := 


প্রত্যেক রাজ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত | 
প্রতি-বিস্তালয়ে শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত | এই উদ্দেশ্যে 


CRN ও রাজ্য সরকার সমূহ কর্তৃক সর্বভারতীয় শারাঁরিক শিক্ষা-শিক্ষণ সংস্থা 
গঠিত হওয়া উচিত | 


/ 


areer master) সাহাষ্যে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ 2 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমাম কাল এ 


পরীক্ষা ও শিক্ষার পরিমাপ — 
পরীক্ষা শিক্ষা ব)বন্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। wa, 
শিক্ষক, অভিভাবক সবাই জানতে চায় শিক্ষা কতটা অগ্রসর হল। শিক্ষার্থী কতটা 
গ্রহণ করতে পারল, কোথায় ত্রুটি রয়ে গেল, এই পরিমাপ পরীক্ষার মধ্য দিয়েই 
সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা SE ATI অনেকে মনে করেন 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার প্রধান কারণ ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। মাধ্যমিক 
= শিক্ষাকমিশন পরীক্ষ! ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কতগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। 
কমিশন বার বার বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন, এবং 
যতদুর সম্তব বহিঃ পরীক্ষা কমিয়ে দেবার সুপারিশ করেছেন । কমিশন বলেছেন, 
In “the final ‘assessment of the pupils due credit should be given 
to the internal tests and internal records of the pupils...... Even 
the public examination need not be compulsory for all that is, 
if pupils desire they need not be taken.” 
শিক্ষার্থী বিগ্তালয়ের শিক্ষাক্রম শেষ করবে, তাদের কুল রেকর্ড এবং GDI অবস্থা 
বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সমাপনের অভিজ্ঞান (School leaving 
Certificate) দেওয়া হবে | 
bo কমিশন বলেছেন, বহিঃ পরীক্ষা বাবস্থা কমিয়ে দিয়ে রচন] মূলক (Essay Type) 
পরীক্ষার বদলে যতদূর সম্ভব বন্তধর্মী (Objective Type) পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন 
করতে হবে। প্রশ্ন পত্রের ধরণও নতুন করতে হবে। 
শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ণয় কল্পে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্তু পৃথক স্কুল রেকর্ড” 
রাখবার ব্যবস্থা করতে VWI! এই স্কুল রেকর্ড এবং অস্তঃ পরীক্ষাভে শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিমাপ নিরপিত হবে। চুড়ান্ত ফলাফল এর উপর নির্ভর করে স্থির 
করা হবে। 
yo বহিঃ পরীক্ষা ও অস্তঃ পরীক্ষা সম্পর্কে স্কুল রেকর্ড” সংখ্যার পরিবর্তে প্রতীক 
মূলক মার্কের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় । যেমন A-_খুব ভাল, 7--ভাল, ০- মন্দ নয়, 
ইত্যাদি। 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের পরিলমাপ্থিতে একটি মাত্র পরীক্ষা গ্রহণের (Public 
Examination) ব্যবস্থা থাকবে। কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
থাকা উচিত | 
আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় মার্কবণ্টন যে অত্যন্ত ত্রুটি পূর্ণ ও অনিশ্চিত 
সে কথা বিবেচনা করে কমিশন বলেছেন দু'টি ছাত্রের গুণাগুণ বিচারে যদি দেখা যায 


২৯৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 

একজন ৪৬ নম্বর পেয়েছে আরেকজন ৪৭ নম্বর পেয়েছে তাহলে এদের মধ্যে ey. 
fata করা দুরহ, “It is indeed difficult to distinguish between t 
Pupuils one of whom obtains say 46 marks another 46 or 47.” 


এ সম্পর্কে হাটগ কমিটিও বর্তমান মার্কবপ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে বলেছো 
ভাই কমিশন সুপারিশ করেছেন *—*A simpler and better system is 


the use of the five point scale to which ‘A’ stands for excellent, 
‘B for good, ‘C for fair, and average ‘D’ for poor, ‘Æ for 
Very poor.” লিখিত পরীক্ষায় এই মাননির্ধারক স্কেল অনুযায়ী ছাত্রদের গুণাগুণ 
বিচার করে D ও E শ্রেণী ফেলের পর্যায়ে ধরতে হবে | 

এই প্রতীক ব্যবস্থায় দলগতভাবে গুণাগুণ fale হবে। মাত্র এক বা ছুই 


নম্বরের পার্থক্যের জন্য কে প্রথম কে দ্িতীয়ের প্রশ্নটি থাকবেনা | কমিশনের মতে 
দু'এক মার্কের পার্থক্য অনেকটা দৈবের সংঘটন, « 


chance than of exact determination,” 


শুধুআত্র বহিঃ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত নির্দারণ করবার 
ক্রট সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন বলেই কমিশন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর জোর দিতে 
বলেছেন। এ পরীক্ষায়ও গলদ আছে তাই কেবল মাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের 
উপর নির্ভর করলে শিক্ষার্থীর উপর RRB কর! হয় না। প্রতি বিদ্যালয়ে IIIF 
পরিচয় সম্বলিত Cumlative Record card রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা কমিশন 
বলেছেন। জীবনের সব্বাঙ্গীণ বিকাশ বলতে শুধুমাত্র পু থিগত বিদ্যা আর মুখস্থ করে 


পাস করাই বোঝায় না। am রেকর্ড Fee’ শিক্ষার্থীর সব দিকের উন্নতির বিচার 
কর! সম্ভব। 


পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন কর 
শুধুমাত্র প্রশ্ন বেছে নিয়ে উত্তর 
সময় করা সম্ভব। রচনা মূল 
উপর বেশী জোর দিতে হবে। 
কমে যাবে। x 
(RPL পদ্ধতি পরিবন্তিত করে শিক্ষার ম 
শিক্ষকের উন্নতি £-শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা যত নিখুঁত করেই গ্রহণ করা 


হো'কনা কেন তার সার্থক রূপায়শের Wie শিক্ষকের। শিক্ষানীতি নিদ্ধীরণ করে 
দিলেই দেশে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থ। গড়ে ওঠে না। শিক্ষা নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবেন 


একদল যোগ্য শিক্ষক। শিক্ষকের শিক্ষার মান ও জীবনের মান ছু'ই শিক্ষা 


- of 
—more often a matter ০ 


[ও প্রয়োজনূ, কারণ, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় 
মুখস্থ করে পাম করাই সম্ভব নর, ভাল ফলও অনেক 


Tce উন্নত করতে হবে । 


~~ 


ক পরীক্ষা যতটা সম্ভব পরিহার ক'রে বস্তুনিষ্ঠ রা J 
তাহলে মুখস্থ করে পাস করবার উৎসাহ অনেকট! ' 
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সংস্কারের সাথে জড়িত | কমিশন শিক্ষকদের বিভিন্ন AAs) নিয়ে আলোচনা করে 
কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন | 

শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ ব্যাপারে সব স্কুলেই যথাসম্ভব একই নীতি অঙ্গুসয়ণ 
করা উচিত। 

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের পরীক্ষাধীন কাল (Probation Period) হবে এক বছর.। 

শিক্ষকের গুণানুসারে বেতনের হার নির্ণয়ের oo বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে 
হবে। শিক্ষকের বেতন জীবনের মান উন্নয়নের উপযোগী হবে। 

শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য পেন্সন, প্রভিডেণ্টফাণ্ড ও জীবনবীম| এই 
ত্ৰিবিধ কল্যাণকর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে। 

শিক্ষকের কার্যকাল vo বৎসর পর্যন্ত বন্ধিত কর! যাবে | 

শিক্ষকের যন্তানসন্ততি বিন! বেতনে বিগ্ভালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে | 

শিক্ষকের জন্য বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে । 

কোন শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন all শিক্ষক শিক্ষণের দু'রকম 
ব্যবস্থা থাকবে_-(১) যাঁরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের 
জন্য দু'বছরের শিক্ষাকীল। (২) যাঁরা স্নাতক তীদের জন্য এক বছরের শিক্ষাকাল। 
ভবিষ্যতে এই শিক্ষা গ্রহণকাঁল দু'বছর বাড়ানো যেতে পারবে। শিক্ষা গ্রহণ কালে 
শিক্ষক পূর্ণ বেতন পাবেন। 

প্রত্যেক শিক্ষকই পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত কার্ষপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ 
করবেন। ভিন বছরের শিক্ষার অভিজ্ঞতা থাকলে শিক্ষার সাতকোওর শ্রেণীতে 
(M. Ed.) ভতি হতে পারবে । সাময়িকভাবে শিক্ষিকার্দের শিক্ষণকাল কমিয়ে 
শিক্ষিকাঁদের সংখ্য! বৃদ্ধি করা হবে। 

শিক্ষাশিবির ও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষণের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রমের (Short 
Intensive Course) ব্যবস্থাও করা হবে। 

[ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রসঙ্গ পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । | 

পরিচালনার সমস্ত! :_স্থপরিকল্লিতভাবে শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ 
পরিচালানা ব্যবস্থার । সরকারী শিক্ষানীতিকে কার্যকরী করতে হবে। রাজ্য সরকার, 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিষদ ও স্কুল পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে কাজের সমন্বয় করে 
এগিয়ে যাওয়া দরকার ৷ পরিচালন! ব্যবস্থার উন্নতি ও শিক্ষার মান উন্নত করতে 
হলে পরিদর্শক বিভাগের পুনর্গঠন করতে হবে। বিদ্যালয়ের স্থানাভাব, ছাত্রসংখ্যা 
বছরের মোট ছুটি, স্থানীয় পরিচালক মগ্ডলীগঠন সমস্ত বিষয়েই একটি সুনিদিষ্ট নীতি 
থাকা বাঞ্চনীয় 


২৯৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিটি সুপারিশ করেছেনঃ 


q 
মথেষ্ট সংখ্যক লোকের বাস এরূপ পল্লীতে স্থূল একটি মধ্যবতি স্থানে ৪ 
যার ফলে চারদিক থেকে শিক্ষার্থীদের আসবার সুবিধা হবে। AJAI স্কুল 
কলকোলাহলের বাইরে + 


TOR সম্ভব নির্জন স্থানে স্থাপন করতে হবে। স্কুলে খেলার 


Raa গৃহের শ্রেণীকক্ষের আমতন অস্ত: পক্ষে প্রতি 
ছাত্রের ay ১০ বর্কুট Rata নির্ধারণ করা উচিত) 


সনের বেশী হবে না। বিগ্ঠালয়ের ছাত্র সংখ্যা 


বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বই, খাতা, পেন্সিল 
তি স্থাপন করতে হবে। 
গ্রামে ও সহরে যথা সম্ভব শিক্ষকদের জন্ত WAL ব্যবস্থা কয়তে হবে। 


দিন স্থুলের কাজ হবে এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৫ মিনিটের ৩৫টি 
Jasta দু’ এছাড়া বছরে ১০।৯৫ দিন ছুটির 


পরিচালক সমিতি থাকবে। পদাধিকার বলে 
বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক এই 


মিতি থাকবেন। সমিতির কোন 
I প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ 


Raman পরিদর্শনের জন্তু উচ্চশিক্ষিত সুযোগ্য পরিদর্শক থাকবে। পরিদর্শকগণ 
প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন aaa নিয়ে আলোচন! করবেন ও উন্নতি সম্পর্কে পরামশ ও 
প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন i 

মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনা ও নীতি নির্ধারণে 


থাকবে যার agy সংখ্য| ২৫ জনে 


তৎসন্নিহিত জমির উপর কোন কর ধার্য হবে ay | 


মাধ্যমিক শিক্ষা সরে কারিগরী এবং বৃত্তি শিক্ষার জন শিল্প শিক্ষাকর নামে 
জাতীয় শি 


t> 
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perfe £ 
আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার একট! বিরাট রূপান্তর হ'তে চলেছে । মাধ্যমিক 


শিক্ষা কমিশন সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার যে ভবিষ্যত রূপ কল্পনা করেছেন তাঁকে 
মোটামুটিভাবে গ্রহণ করে সারা ভারতে নতুন ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোটি গ’ড়ে 
তোলবার বিরাট আয়োজন সুরু হয়েছে । কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই 
বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ নিজ নিজ রাজ্যের উপযোগী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা 
করেছেন। সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন সে 
অর্থের প্রশ্নই আজ বহু সাধক বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে 
দাড়িয়েছে | YI 

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে জড়িয়ে আছে শিক্ষকের উন্নতির প্রশ্ন। শিক্ষকের 
জীবনের মান উন্নতির সাথে জড়িয়ে আছে তার শিক্ষার মান উন্নতির সমস্তা, সেই 
সাথে গেখে রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নতি সমস্তা। আমাদের দেশে শিক্ষা ও 
শিক্ষক সমভাবে উপেক্ষিত। সরকার যদি শিক্ষক সম্পকাঁ সমস্ত) সমাধানে তৎপর 
না হ'ন তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার সুষ্ঠভাবে সমাধান সম্ভব হবে না। 

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার AISA SH । রাধাকষ্ণন 
কমিশন বলেছেন, এই দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে পরীক্ষা ক'রে দেখাই সবচেয়ে আগে 
গ্রয়োজন | artia কমিশন ও পরীক্ষা ও পরিমাপ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের 
কথা বলেছেন। বর্তমান ব্যবস্থার স্থানে কমিশনের সুপারিশ ধীরে ধীরে কার্যকরী 
করলে বিশেষ ক'রে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা! ও স্কুল রেকর্ড কার্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করলে শিক্ষার মান উন্নত হবে বলেই আশা করা যায়। ) 

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই জড়িত | এই 
স্তরের শিক্ষার মান উন্নত ন! হ’লে প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চতর শিক্ষা কোন স্তরের 
শিক্ষার মানই উন্নত করা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই প্রাথমিক 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে আবার এই স্তর উত্তীর্ণ হলেই বিশ্ববি্যালয়ের 
শিক্ষা ও অপরাপর উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হবে। আবার অধিকাংশ শিক্ষার্থীই 
এই স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করেই জীবন সংগ্রামের সন্মুখীন হবে। 

আমাদের দেশ আজ একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই 
ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই তৈরী হবে এক নতুন শিক্ষা VIA! TOMA যে ব্যবস্থা 
আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সেই শেষ কথা নয়। মুদালিয়র 


কমিশন বলেছেন, 
“In changing world, the problem of education are also likely 


২৯৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্যার ইতিহাস 


to change. The emphasis placed on one aspect of it to-day 
may not be nacessary at a future date. It must therefore be 
clearly understood that this recommendatious are not for all 
time but they must necessarily be looked upon as recommenda- 
tion for a fair period. They may have to be reviewed from 
time to time in the light of experience.” 

প্রগতিশীল জগতে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকতে 
পারে না। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্তার উদ্ভব হবে নতুন 
অভিজ্ঞতার আলোকে সেই -সমগ্তার সমাধান করতে হবে। বতমান পরিস্থিতিতে 
আমরা যা গ্রহণ করেছি, যে ভাবে সমস্যা সমাধানের ইংগিত করা হয়েছে নিরীক্ষার 
মধ্য দিয়ে প্রয়োজন হলে তার পরিবর্তন করা হবে। প্রগতিণীল জাতির জীবনে 
পরিবত'ন ISA জেনেই বর্ত“মান যুগের উপযোগী ক'রে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা 


. সংস্কারে ব্রতী হয়েছি। প্রয়োজন হ’লে বাস্তবের সাথে সামঞুদ্য বিধান ক'রে আবার 
নতুন ক'রে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন হ'তে পারে | 


মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা £_ 


যুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ সমূহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বিচার বিবেচনা 
ক'রে কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করেছেন | কমিশনের সুপারিশক্রমে স্থির 
হয় কেন্দ্রীয় বিষয় (core-subjects) ছাড়া শিক্ষার্থীকে সাতট শাখা (stream) থেকে 
নিজের রুচিও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন একটি শাখা বেছে নিতে হবে। প্রচলিত 
মাধ্যমিক বিস্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীযুক্ত বহুসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে 
বহ অর্থের প্রয়োজন । তাই স্থির হয় ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে স্ুলগুলিকে উচ্চতর 
Rata উন্নীত করা হবে। 

WAS লাভের পর মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়েছে । ১৯৪৮খৃঃ প্রধান 
প্রধান প্রদেশ গুলিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের aa ছিল ১২,৬৯৩ট আট বছর বাদে 
৯৯৫৬খুঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ২৫,৬২৭টি, অর্থাৎ প্রায় ১০২% হারে বেড়ে 
যায়। এই বিশাল সংখ্যক বি্যালয়কে বহু সাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা সময় সাপেক্ষ | 
১৯৫৬ খৃঃ ৫০০টি বহু সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
আচ্মানিক ৯৫০টি বহু সাধক বিগ্ধালয় প্রতিঠিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চ qifa 
পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ২৪৭৮৯ কোট টাকা বরাদ্দ কর! হয়েছে | ১৯৫৯ুঃ 


হিসাবে দেখা যার ২৫:৩২ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ ক'রছে। আশা কর! 


যায় ৯৯৬৬ খৃঃ তৃতীয় পরিফল্পনা শেষে ১৪-১৭ ব 
মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে | 


পশ্চিম বঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিস্থিতি 3= 


বাংল! দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন । অবিভক্ত বাংলায় 
লীগ মন্ত্রীত্বের যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড গঠনের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু জন- 
সাধারণের তীব্র বিরোধিতার ফলে তখন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন কর! সম্ভব হয়নি | 

রাধারুঞ্চণ কমিশন বিশ্ববিগ্ভালয় সংস্কারের সাথে সাথে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার 
সংস্কারের জন বিগ্ালয়গুলির আঁধিক অবস্থার উন্নতি সাধন বিদ্যালয়ের উন্নত সাজ- 
সরঞ্জাম ও শিক্ষার উপকরণ শিক্ষকদের যোগ্যতা ও আধিক অবস্থার উন্নতি সাধন 
ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা যুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্য বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি ae 
কতক অত্যন্ত মূল্যবান LAÍ FTAA | 

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই Poe মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
fade ক'রে যাতে একটি wes বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব 
দেওয়া যায় সে চেষ্টা চলছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ং সম্পর্ণ হওয়া উচিত এবং সেই 
উদ্দেশ্যেই এ শিক্ষার জন্য ভিন্নভাবে বোর্ডগঠন করবার যুক্তি সবাই মেনে নিয়েছিলেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮ খৃঃ ২*শে এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২৪ জন aa নিয়ে স্কুল শিক্ষ! কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন 
করেন। কমিটকে বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে এই 
শিক্ষার সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবার ভার দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
স্কুল শিক্ষা কমিটি নামে পরিচিত এই কমিটি ১৯৪৯ খৃঃ ১৯শে মে একটি রিপোর্টে 
তাদের সুপারিশ সমূহ সরকারের নিকট পেশ করেন। ; + 

কমিটি বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা বাবস্থায় পরিণত করতে হবে। 
শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণতা, সামর্থ ও প্রয়োজন RATA বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে | 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হবে Al | 

কমিটি বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ৯৯থেকে ৯৭4বছর বয়স পর্যন্ত ছয় বছর 
কাল স্থায়ী হবে। দশ বছর বয়সের শিক্ষার্থীকে বাদ দেওয়া হবে না। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলি হবে ছুই প্রকারের (ক) সিনিয়ার বুনিয়াদী বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়ার 
হাইস্কুল, (খ) একমুখী বা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় | 

শিক্ষাকে যতদুর সম্ভব কার্যকরী ও বাস্তবমুখী করতে হবে। সুকুমার শিল্প ও সৃষ্টি 
ধৰ্মী ক্রিয়া কলাপের দিকে আরোবেশী দৃষ্টি দিতে হবে। পিনিয়ায় বুনিয়াদী বা 


see _ আধুনিক ভারতের শিশ্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ছুনিয়ার হাইস্কুল স্তরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে কোন সাধারণ বাইরের পরীক্ষা হবে 
না। আত্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। 
উচ্চবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরে একটি সাধারণ পরীক্ষার (Public Examination) 
ব্যবস্থা থাকবে। যারা এই পরীক্ষা দেবে না তাদেরও বিদ্যালয় ত্যাগের সার্টিফিকেট 
(School leaving Certificate) দেওয়া হবে। 

আগামী দশ বছরের মধ্যে সকল শিক্ষককেই শিক্ষা প্রাপ্ত হ'তে হবে : গ্রাজুয়েট 
শিক্ষকদের শিক্ষণ শিক্ষাকাল এক বছর, আগার, গ্াজুয়েটদের দু'বছর কাল স্থায়ী হবে। 


দশবছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য ছয়মাস স্থায়ী সংক্ষিপ্ত কোসেরর ব্যবস্থা 
করতে হবে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের 
RIF বলে কমিটি সুপারিশ করেন। 
৯৯৫৭ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন পাস "হয় ও সেই আইন অনুসারে 
পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। সারা ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের 
T Cate সরকার ডাঃ লক্মণস্বামী মুরালিয়রকে সভাপতি করে একটি কমিটি 
নিয়োগ করেন। অধ্যাপক Saas নাথ ay এই কমিশনের সদস্ত সম্পাদক ছিলেন | 
মূদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পঃ বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে 
AVA করে রিপোর্ট পেস করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডাঃ বিমানবিহারীদের 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। শ্রী 
RTD) এই কমিটি ‘দে কমিটি’ নামেই পরিচিভ। 
“দে কমিটি সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। 
ভিত্তি করে প:বঙ্গ সরকার এই প্রদেশের 


৯৯৫৪ Ys ১৩ই নভেম্বর 


এই কমিটির রিপোর্টের উপর 


| প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিভাগ সহ একাদশ শ্রেণীর 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 


২। যষ্ঠ শ্ৰেণী থেকে একাদশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় । 

"1 প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী TS জুনিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 

£1 নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেনী যুক্ত বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ।- ইন্টার- 
কুলের সাথে যোগ করে একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক 

কলেজের সাথে যোগ করে ভিন বছরের ভিপ্রীকোর্স” প্রবর্তন 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩৯১ 


করা হয়। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু আছে। 
(১) পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়ার হাইস্কুল, (২) পঞ্চম থেকে দশম 
শ্ৰেণী যুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৩) একাদশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 

পশ্চিম বাংলায় প্রথম পাচ বছরের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় । আশাকরা গিয়েছিল আর পাচ বছরের মধ্যে অবশিষ্ট স্কুল 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হবে। দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের রূপান্তরের ব্যবস্থা কিছুটা স্তিমিত হয়েছে | বর্তমান অবস্থায় দশম শ্রেণী যুক্ত 
বিদ্যালয়গুলি আরো কিছুদিন একাদশ শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালগুলির সাথে পাশাপাশি 
থাকিবে | এই দুই শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য দশম শ্রেণী 
যুক্ত বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অঙ্ণুকরণে নতুন ভাবে 
রচিত হয়েছে। 

নতুন মাধামিক শিক্ষা! ব্যবস্থা সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারণের সময় এখনও আসেনি | 
পশ্চিম বাংলায় নতুন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চালু হওয়া সময় সাপেক্ষা কারণ বহু বাধা 
বিপত্তি ও বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। 
দেশের নতুন পরিস্থিতিতে এই স্বয়ং সপ্পূর্ন শিক্ষ! ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষার রূপকে 
স্পূর্ণ বদলে দেবে আশা! করা যায়। 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার 


দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা প্রসার চেষ্টার আলোচনা! আমরা 
করেছি। দুইটি পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা শেষ হয়ে তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
দ্বিতীয় বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসারের যে চিত্রটি পাই তাতে দেখা বায়-পঃ বঙ্গের 
শিক্ষিতের হার যে ভাবে বেড়ে চলেছে তা মোটেই আশাপ্রদ বা উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। 
১৯৫১ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২৩ জন ১৯৬৯ খৃঃ তা৷ হয়েছে 
শতকরা ২৯ জনের কিছু বেশী। দশ বছরে ৭% শিক্ষিতের হার বাড়েনি এ সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে Weal নিপ্রয়োজন | ‘ 
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ত্রিশ হাজার পাচশো । এতে 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১,৩৬,২০০ জন প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় 
৮,৫০০ এর মধ্যে প্রায় ৩৩,৫০০ শিক্ষক শিক্ষিকা শ্িক্ষণ-শিক্ষা পেয়েছেন । প্রাথমিক 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার ও ভাগ ছাত্রী প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৬৩টি স্কুল আছে । এর মধ্যে ২৫টি বেসিক, ৩৮টি 
১ননবেসিক। এই দ্কুপগুলিতে প্রতি বছর প্রায় ৭০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা ট্রেনিং পায়। 


৩5২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


১৪৬১-৬২ খৃঃ পরিসংখ্যানে দেখা যায় সমগ্র পশ্চিমবন্ে ম্যধ্যমিক পর্যায়ের 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সাড়ে চার হাজারের কিছু বেশী। এর মধ্যে হাইস্কুল ১১২১টি, 
হায়ার সেকেপ্ারী স্থূল ৯৩৮টি, সিনিয়র বেসিক স্থুল ২৯২টি, জুনিয়ার হাইস্কুল ২১৯৮ট | 
বর্তমানে ১৭৫টি হাইস্কুলকে হায়ার দেকেণারী স্কুলের পর্যায়ে উন্নতি করা হয়েছে। তৃতীয় 
পাচসালা পরিকল্পনার শেষে আরো! ৫** শত নতুন মাধ্যমিক স্কুল খোলা হবে। এবং 
শতকরা ৬০ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিশ্বালয়ে পরিণত করা হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলিতে সাড়ে দশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করে | 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা সাড়ে পয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশী। 
এর মধ্যে হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে ৩২৯৮৮ জন, সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে 


৯২৯৭ জন, এবং জুনিয়র বিদ্যালয়ে ৯১৪৪৭ জন | শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার 
সংখ্যা ১৩৫৭৮ জন | 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ১২টি পোষ্ট 
গ্রাজুয়েট কলেজ আছে। এই কলেজগুলির মধ্যে ছুটি হলো বেসিক কলেজ। ১৯৬*- 
৬১ খু; এই কলেজ থেকে ১৪০২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা পেয়েছেন | 
ছিলেন শিক্ষিকা। ateta গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্তু মোট কলেজ আছে afb, ৪টি 
বেসিক, ৩টি ননবেসিক। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের জন্য উপযুক্ত 


শিক্ষকের অভাব দূর করবার জন্য পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জীববিদ্ধা প্রভৃতির জন্য 
শিক্ষকদের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে । বর্তমানে ৫টি কলেজে মোট ১৭৫ জনের শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয়েছে। 


এদের, মধ্যে ৫৯৪ জন 


মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে কলিকাতা ও হাওড়া শহরে শতকরা ১, জন ও অন্তান্ত শহর 
অঞ্চলে শতকরা ৯৫ জন ও গ্রামাঞ্চলে ছেলেদের শতকরা ২০ জন ছাত্র বিনা বেতনে 
পড়বার সুযোগ পায়। পল্লী অঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের বেতন সরকার 
থেকে বহন করা হয়। 


৯৯৬৯-৬২ খৃঃ পঃ বঙ্গের সাধারণ কলেজের সং 


খ্যা ছিল ১৩৩টি এর মধ্যে ৩৩টি শুধু 
মেয়েদের SI শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১২,৪৫৯ জন, মেয়েদের সংখ্যা ২৬৪৩৭ Ga | 
অধ্যাপক অধ্যাপিকার সংখ্যা ৪৭৪৮ জন, এর মধ্যে অধ্যাপিকা ৭১১ জন। ১৯৬০- 


৬৯ খৃঃ ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯টি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৪১৩ জন এবং 
শিক্ষকের সংখ্যা ৬৫১ জন। পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সংখ্যা ৫টি । বর্তমান 
পরিকল্পনার শেষে স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হবে। 


পশ্চিমবঙ্গে বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞানের জন বিদ্যালয় আছে ৪৫২৩টি, এতে শিক্ষার্থীর 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩০৩ 


সংখ্যা ২১৮৯৪৮ জন এর মধ্যে মহিলা ৩৩১২১ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা 
৫৪০৪ জন, এর মধ্যে ৯৮৬ জন শিক্ষিকা ( ১৯৬০-৬১ খুঃ)। 

পশ্চিমবঙ্গে মোট ত্রিশ হাজারের বেশী প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের মধ্যে সম্প্রতি বিশ 
হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপায়ণের এক ব্যাপক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ত্রিশ হাজার শিক্ষককে নিয়ে সাতশ 


. পঞ্চাশটি শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি শিবিরে ৪০ জন করে শিক্ষক যোগ 


দেবেন এবং পনের দিন ব্যাপী এক একটি শিবির চলবে । বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে 
এখনও যে পর্ব তাকে প্রস্ততি পর্ব বল! চলে পরিকল্পন। বাস্তবে কতটা রূপ নেবে সে 
সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা কঠিন | 

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা প্রসারের যে খতিয়ান এখানে দেওয়া হল তা ১৯৬১-৬২ খুঃ উপর 
নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে । বর্ষচক্রের আবর্তনে এই সংখযা বেড়ে গিয়েছে । দেশের 
জরুরী অবস্থায় AID খাতে ব্যয় সংকোচ করা হলেও শিক্ষা খাতে যথা সম্ভব পূর্ব নিদিষ্ট 
বরাদকে অটুট রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। আশা! করা যায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার প্রসার পু 
পরিকল্পনা মত এগিয়ে যাবার পথে কোন অন্তরায়ের সৃষ্টি হবে না। 


নারীশিক্ষা 


ভারতে নারী জাগরেণের ইতিহাস অতি আধুনিক কালের ঘটনা । জাতীয় 
জাগরণের সাথে সাথে আমাদের দেশের নারী সমাজে যে অভূতপূর্ব চেতনার সঞ্চার 
হয়েছিল তারই ফলে নারী সমাজ আজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। এডামের রিপোর্টে দেখা যায় তার সময়ে ( ১৮৩৫ খৃঃ) নারী শিক্ষার কোন 
ব্যবস্থাই ছিল না। যেটুকু শিক্ষা মেয়েরা সেত ত! নিজগৃহে অভিভাবকদের কাছ 
থেকে বা নিজেদের চেষ্টাই লাভ করত । উডের ডেসপ্যাচে নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য 
বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। সমাজের অর্ধাংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে 
কোন রূপ শিক্ষার আয়োজন সার্থক হতে পারে না এই ছিল উডের ডেসপ্যাচের মন্তব্য | 
কিন্তু কোম্পানীর যুগের অবসানেও সরকারী শিক্ষাবিভাগ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত নারাশিক্ষ। সম্পর্কে পূর্ব উদাসীনতা ত্যাগ করতে পারেনি । এদেশের নারীশিক্ষা 
প্রসারে প্রথম এগিয়ে আসেন মিশনারী সম্প্রদায়। তারপর বেনরকারী প্রচেষ্টায় ও 
কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ সরকারী কর্মচারীর চেষ্টায় এদেশে ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার 
প্রসার লাভ হতে থাকে | তবু ১৯০১-০২ খৃঃ পরিসূংখ্যানে দেখা যায় সার! ভারতে 
মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১২টি কলেজ ৪৬৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫,৬৯৮টি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ৪,৪৭,৪৭০ জন মেয়ে শিক্ষা পাচ্ছে | 


৩০৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার দ্রুত daa লাভ ঘটে । পূর্ব যুগে নারা শিক্ষা 
সম্পর্কে যে সামাঞ্জিক বাধা ছিল, বিংশ শতাব্দীতে সনাভনপন্থী গোড়া হিন্দু সমাজের 
নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সরকারের পক্ষ থেকে 
বেনরকারী প্রচেষ্টার আধিক সাহায্য দিয়ে নারীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেওয়া সুরু BA! 
এবং AND সরকারী তহবিল থেকে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা! হয়। অর্দশতাব্দী বাদে 
১৯৪৬--৪৭ খৃঃ দেখ! যায় বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২,১৪,৮৬০ জন 
নারী শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করছে। 

দেশ স্বাধীন হবার পর নারীশিক্ষ1 বিস্তারের ব্যাপক আয়োজন সুরু হয়। ভারতের 
শাসন Sta পুরুবের সাথে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হবার ফলে কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র 
নারীর অবাধ অধিকার বিস্তার লাভের পথে আর বাঁধ রইল না । নারীশিক্ষার 
চিত্রাটকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৯৯৪৭_-৪৮থুঃ গুধুমাত্র মেয়েদের 
aa নির্দিষ্ট ৯৬১৯৫১টি প্রতিষ্ঠানে ৩৫,৫-,৫০৩ জন ছাত্রী বিভিন্ন রূপ শিক্ষাগ্রহণ করছে। 
১৯৫৬-৫৭থুঃ দেখা যায় ২৬,৪৫২টি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯৯৯৭, ৩৩৯ জন ছাত্রী 
শিক্ষা লাভ করছে। 

১৯৫৫-৫৬ খৃঃ ভারতের প্রাথমিক বিগ্ভালয় সমূহে অনুমানিক ৭৫ লক্ষ মেয়ে শিক্ষা 
গ্রহণ করত। স্কুলে যাবার উপযুক্ত ILAI মেয়েদের মধ্যে প্রতি ৪জনে > জন 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অধিকাংশ 
রাজ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে । ১৯৫৫-৫৬থৃঃ দেখা যায় 
৫,২৩,৭১৯ অর্থাৎ ৭৯-২% মেয়ে ছেলেদের সাথে একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
গ্রহণ করছে | মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শোচনীয় 
FASII মেয়েদের মধ্যে শতকরা] ৬০ জন মেয়ে তাদের প্রাথমিক [শক্ষা শেষ করে 
না অর্থাৎ যারা প্রথম শ্রেণীতে sis হয় তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪০ জন ৪র্থ শ্রেণী 
পর্যন্ত পড় চাপিয়ে যায় । এর ফলে বাকী ৬০ জনের জন্য যে সমর, অথ ও শ্রম নিয়োগ 
করা হয় তার সবটাই ব্যর্থ হয়। 

পল্লী অঞ্চলের অভিভাবকগণ এখনও মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে ততটা সজাগ নয়। 
শিক্ষার জন্য মেয়েদের স্কুলে পাঠান অপেক্ষা ঘরের কাজে সাহায্যের জন্য মেয়েদের 
প্রয়োজন যেন বেশী করে দেখ। যায়। মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করণে এব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। বাধ্যতামূলক শিক্ষ! ব্যবস্থা! মোটেই 
আশাপ্রদ নয় । ৯৯:$-৫৬ as ২৮৪টি শহরে শুধু মাত্র ছেলেদের জন্য ও ৭৯৯টি সহরে 
ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধাভামূলক করা হয়। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমাম কাল ৩০৫ 


৮৯৫৯ টি গ্রামে শুধুমাত্র: ছেলেদের জন্য এবং ৩,,৩১৭টি গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য 
প্রাথমিক শিক্ষ। বাধ্যতামূলক কর! হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন না হলে মেয়েদের 
শিক্ষায় যে বিরাট অপচয় ভা রোধ করা সম্ভব হবে না। এই অপচয় রোধ করতে না 
পারলে নারী শিক্ষাপ্রসারে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ৬-_-১০ বছর বয়সের 
মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে এ অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। 
তবে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেই সমস্তার সমাধান হবে না। মেয়েদের শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পল্লীর অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। তাহলে শিক্ষা 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা মেয়েদের স্থূল ছাড়িয়ে আনবে না। এর সাথে শিক্ষার 
পাঠক্রমেরও কিছুটা পরিবর্তন করে বৈচিত্র্য সাধন করতে হবে। সাংসারিক 
প্রয়োজনের সাথে শিক্ষার একটা নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে অভিভাবকগণ 
শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বিলাগ বলে মনে করবেন ন1। বাস্তব জীবনে শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উপযাচক হয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন | 

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। নিয় 
পরিসংখ্যান থেকে এ সম্পর্কে একটা ধারণা হবে — 


মধ্যশিক্ষায় নারী 
aera প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা মিশরবিগ্তালয়ে প্রবেশিকা 
ছাত্রীর হার পরীক্ষা উত্তীণের 
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Mukherjee. 
মেয়েদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রসারের অন্তরায়ের অন্যতম কারণ পল্লী অঞ্চলে 
বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব | বিদ্যালয় না থাকায় মেয়েদের ইচ্ছ' থাকা সত্বেও বহু 
ক্ষেত্রে মেয়েরা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এ অস্গৃবিধা 
দুর করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন পল্লী অঞ্চলে প্রয়োজন হলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
Re 


৩০৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


National Committee on Women’s Education মেয়েদের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের প্র়াসকে দ্রুততর করবার জন্য প্রস্তাবে বলেছেন যে মেয়েদের ক্ষেত্রে 
মাধ্যমিক Rataa sfe নিয়ম শিথিল করতে হবে । অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা 
সম্প্রসারিত করতে হবে। ছাত্রীনিববানের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছা'ত্রীনিবাস 
তৈরীর জন্য বিগ্ভালরগুলিকে আঘিক সাহায্য fects হবে । যাতায়াতের স্থবিধা ও 
বিনামূল্যে বিদ্যালয় টিফিন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে | 

মেয়েদের পাঠক্রম সম্পর্কে একটা দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগ রয়েছে । মাধ্যমিক স্তরে 
ছেলেমেয়েদের একই পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয়। মেয়েদের জন্য may কয়েকটি 
এীচ্ছিক (optional) বিষয়ের ব্যবস্থা আছে যেমন ২__স্থীশিল্প, গার্থস্থবিজ্ঞান, সঙ্গীত, 
নৃত্য ইত্যাদি । মেয়েদের পাঠক্রম রচনার আরো বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন | ছেলেদের 
সাথে একই পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষায় পাস করা আর অধীত Katee পরবর্তী জীবনে 
কাজে লাগান এক কথা নয়। সাংসারের যে ক্ষেত্রটিতে মেয়েরা অবাধ আধিপত্য 
করবে সেই দিকের কথা ভুলে গিয়ে শুধু মাত্র পুঁথিগত faata Siea কোন উপকার 
হবে না। সাধারণ শিক্ষার সাথে সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের প্রয়োজন বিচার 
করে মেয়েদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম রচনা করতে হবে৷ সম্প্রতি শ্রীমতী হংসরাজমেটার 
সভপতিত্বে মেয়েদের জন্য পাঠক্রম রচনা সম্পর্কে জাতীর নারী শিক্ষা সমিতি সুপারিশ 
করেছেন যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বালক বালিকাদের শিক্ষাক্রম ও 
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ সম্পূর্ণ এক করতে হবে। রান্না সেলাইয়ের কাজ ও অন্যান NET 
Ra al পুরুষের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় । মেয়ে পুরুষের দৈহিক গঠন ও কর্তব্য 
সম্পর্কে ABS নির্ধারিত যে পার্থক্য রয়েছে তা শ্রীমতী মেটার দল অস্বীকাঁর,করলেও 
শত চেষ্টায় তা কোন দিন দূর হবে ন!। শ্রীমতী মেটার সভাপতিত্বে কমিটি যে সুপারিশ 
করেছেন তা ভারতের অগণিত নারী সম্পর্কে নিশ্চয়ই প্রয়োজ্য aa) সোসাইটি গার্লদ্‌ 
বলে যে নারী সমাজ আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে ভার! ভারতের নারী সমাজের 
প্রতিনিধি নয়! যে সমাজ নারীর সন্তান পালনের দায়িত্ব ata গভর্ণেসের উপর 
We, পারিবারিক দায় সামলাবার জন্য বর বাবুচি, বেয়ার রয়েছে তাদের দিয়ে 
পল্লীময় ভারতের নারী সমাজের প্রয়োজনের কথ] বিচার করলে বিরাট ভুল হবে । 
পাশ্চাত্য মনোভাব সম্পন্ন নারীদের প্রয়োজন আর ভারতের নারী সমাজের প্রয়োজন 
এক নয়। নারীর সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা বিচার করে 
বাস্তব qer নিয়ে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতের 
নিজস্ব সভ্যতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কনভেণ্টে শিক্ষিত যে সমাজের সাথে ভারতের 
নারী সমাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগে নেই তারাই ভারতীয় নারী সমাজের 
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প্রতিনিধি রূপে আমাদের দেশের নারী শিক্ষার পাঠক্রম রচনার ভার গ্রহণ 
করেছেন। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সাথে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষারও প্রসার হয়েছে | 
১০৫৫-৫৬ খৃঃ মেয়েদের জন্য কলা বিজ্ঞানের কলেজের সংখ্যা ছিল ১০৪টি বৃত্তি ও 
কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮টি ও ayia বিষয়ের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা ছিল ১৪টি। কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষারত শিক্ষার্থী ৮৩,৪৯৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 
৪8,২৮৫ জন ছাত্রী অর্থাৎ ৫৩*৯% ছেলেদের কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করত। বৃত্তি 
M শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষারত ছাত্রীদের মধ্যে ৬৪:৩% ছাত্রী ছেলেদের কলেজে শিক্ষালাভ 
করত। 
| উচ্চ শিক্ষার জন্য সর্বত্র মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ না থাকায় দেশে সহশিক্ষাই 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীর নংখযা কিরূপ বেড়ে যায় নিম্ন তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নারীর সংখ্যা 


পরীক্ষা ১৯৪৯-৫০ খৃঃ "১৪৫৫-৫৬ খৃঃ 
আই. এ. ৮,২1২ ১৯ ৯২১ 
বি. এ., বি. এস-সি. ৪,৬৯৪ ৯,৯৪৮ 
এম. এ., এম. এস-সি. ৬৪০ ২,১৬৬ 
বৃত্তিমূলক বিষয় ( ডিগ্রী ) ১,১৬৮ ৩১৮২১ 
Ibid. 


- উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠক্রমের বাবস্থা নেই। মেয়েদের প্রয়োজন 
মিটাবার জন্য অবশ্য কয়েকেটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্ত তা অতি 
সীমাবদ্ধ ভাবে মেয়েদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ! ভারতে শুধুমাত্র S. N. D. T. 
নারী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নারী জীবনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯২২ খৃঃ 
এলাহাবাদের নারীদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়াগ মহিল! 
বিগ্তাপীঠ স্থাপিত হয়। RAAS পরিচালিত প্রবেশিকা, বিদ্াবিনোদিনী, সুগৃহিণী, 
Rad, সরস্বতী ও ভারতী পরীক্ষা বিশেষ জনপ্রিতা অর্জন করেছে। ভারতের 
অধিকাংশ বিশ্ববিগ্তালয়েই গার্হস্থা বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষার আয়োজন করা হরেছে। 

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষায় ও মেয়েরা আজ পিছিয়ে নেই । জীবিকা অর্জনের জন্তু 
সে আজ সর্বক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিষোগী। বুত্তিশিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা 
ছেলেদের সাথে একই সাথে শিক্ষা গ্রহণ করছে। কোন কোন বৃত্তি শিক্ষার ey 
পৃথক কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষিকা বৃত্তি মেয়ের! সর্বাধিক গ্রহণ করেছে | 


৩৬৮ 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


Catara নারীদের অধিকার প্রায় একচেটিয়া । সম্প্রতি সরকার থেকে পল্লী উন্নয়নের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করায় বহু মেয়েকে গ্রাম সেবিকার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয় 
পরিসংখ্যান থেকে বৃত্তি শিক্ষাকে নারীর কি ভাবে গ্রহণ করেছে ভা বোঝা যাবে £_ 


* বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষায় নারী 


( ১৯৫৫-__-১৯?৬ as ) 


বস্তি ছেলেদের কলেজে মেয়েদের কলেজে ছেলেদের স্থলে মেয়েদের স্কুলে 
ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা 
FA ৩৩ x x ১৪ 
ব্যবহারিক শিল্পকলা ২২৩ x x x 
বাণিজ্য ৩১০ 3 x x x 
শিক্ষা - ১৬৯৭ ১৬৫৩ ৪২১২ ১৪,১১২ 
ইঞ্জিনীয়ারিং ৪০ x ৫১ x 
আইন - ৩৭৩ x x x 
চিকিৎসা ৩৩৭৪ 839 ২৫৪ ২০২৭ 
CHEB] ১০৮ x ২৯৩ x 
কারিগরী শিক্ষা ৫৮ I x ১৬৩ x 
tte চিকিৎসা ১৩ x x x 
সঙ্গীত ১২২০ ১০৭৭ ২১৬৩ ৩০৪০ 
নৃত্য ৪১ ১৫ ৯৪ ১৮৬ 
অন্যান্য চারুকলা ১৮১ ৭৯১ ৪০৩ ৯৮ 
হস্তশিল্প x x ১৯৮৪ ১২,৯৯৬ 
অন্যান্য শিল্প . x x ৯৯৩ ৯৭৭৬ 
জাতীয় নারী শিক্ষা কমিটি 


(N ational Committee on Women's Education) :— 
দেশ স্বাধীন হবার পর স্ত্রীশিক্ষার জন্য আগ্রহ বেড়ে যাবার ফ 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩০৯ 


যায় এই পরমার সহর ও সহরের পার্বতী অঞ্চলেই প্রধানতঃ সীমাবন্ধ। Ast 
বিভিন্ন সমস্তা, নারীদের বৃত্তি শিক্ষা ও বঃস্কানারীদের শিক্ষা, নারী শিক্ষায় অপচয় 
নিবারণ avis বিষয় সম্পর্কে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবার জন্য ভারত 
সরকার ৯৯৫৮থুঃ ১৯শে মে শ্রীমতী হর্গাবাইঈ দেশমুখকে সভানেত্রী করে একটি কমিটি 
গঠন করেন। কমিটির ama মধে। বিখ্যাত শিক্ষ্যাবিদ Ace, পি, নায়েক ও 
ছিলেন. এই কমিটি জাতীয় নারী শিক্ষা কমিটি (National Committee on 


. Women’s Education) নামে পরিচিত | 


কমিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বল! হয় __ 

(i) “To suggest special measures to make up the leeway 
in women’s education at the primary and secondary levels. 

(ii) “To examine the problem of wastage in girls’ educa- 
tion at these levels. 

(iii) “To examine the problem of adult-women who have 
relapsed into illiteracy or have received inadequate education 
and who need continuation education so as to enable them to 
earn a living and participate in projects of national _ recons- 
truction. 

(iv) “To survey the nature and extent of material and 
other facilities offered by voluntary welfare organisations for 
the education of such women and to recommend steps necessary 
to enable them to offer larger educational facilities to them. 

(v) “To examine the possibility and methods of encou- 
raging a larger number of women to go into vocational trades 
by providing suitable vocational training as a part of formal 
‘education or through special course designed for adult women.” 

নারীশিক্ষার অতীত ইতিহাস পধালোচনা করে নারীশিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
বহু সুপারিশ করে কমিটি ১৯৫৯ খৃঃ জানুয়ারী ator রিপোর্ট পেশ করেন। বিভিন্ন 
সুপারিশের মধ্যে প্রধান কয়েকটি সুপারিশ এখানে উল্লেখ কর! হল। 

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীশিক্ষাকে একটি প্রধান সমস্তা বলে গণ্য করতে হবে 
এবং এই সমন্তা সমাধানের জন্য দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ করতে RF | 

qaqta সম্ভব কেন্দ্রে National Council for the Education of girls 
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and women গঠন করতে হবে। প্রতি রাজ্যেও নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্ত 
State Councils গঠন করতে হবে। 


নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্তু একজন Joint 
~ Educational Adviser নিযুক্ত করতে arg | 

নারীশিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত! সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত-কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে 
একটি ভিন্ন বিভাগ (unit) সৃষ্ট করতে হবে। 

প্রতি রাজ্যে নারী শিক্ষার দায়িত্ব একজন মহিলার উপর ae হবে এবং Ged 
একটি Joint Directorgy পদ 


IÈ saw হবে। ও 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত দশ কোটি টাকা 
তৃতীয় পরিকল্পনায় উপযুক্ত অর্থের 


ব্যবস্থা করতে হবে। 1 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষিকা নেই সেখানে বিগ্ভালয় মাতা (Schoo 


বার সুপারিশ করা হয়েছে | 
D একই পাঠক্রম হবে। এই স্তরে ও মেয়েদের 
S3 Rl শিল্প, অংকন, সঙ্গীত, হস্তশিল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা উচিত | 

মিডল ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের ভিন্ন পাঠক্রম রচনা করতে হবে, ভবে 


Wid পৃথক পাঠক্রম হবে ay | (এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রীমতী হংসরাজ মেটার 
সভানেত্রীত্বে যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল ভার সুপারিশ এই কমিটির নির্দেশ 
অপেক্ষা ভিন্নতর 1) 


নাজ্যদরকারসমূহ শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষাকেন্্র প্রতিষ্ঠা করবেন 
ও যেখানে শিক্ষিকার সংখ্যাকম সেখ 


নে শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শে 


ব্যবস্থা রাখতে হবে। এজন্য afe শিক্ষার ভিন্ন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। 
প্রয়োজন হলে ভিন্নভাবে বৃত্তি শিক্ষার Sy স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 


ig 
ব্য়ন্ক। মহিলাদের শিক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত কোসেরর প্রবর্তন করতে হবে | 


শিক্ষিকাদের চাকুরীর অবস্থার উন্নতির 32 কমিটি, অধিকতর বেতন ও fafa 
বেনিফিট AA চালু করবার সুপারশ করেন | 


কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রে National Council for 


বৈ বৃত্তি শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষার সাথে সাধে : 


/ 


A 


স্বাধীনত। থেকে বর্তমান কাল ৩১১ 


Women’s Education গঠন করেছেন | একজন চেয়ারম্যান ও ২৪ জন সদস্ত 
নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে । কিছু দিন পূর্বে কমিটির সুপারিশ অনুসারে মেয়েদের 
মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণ করবার জন্য শ্রমতী হংসরাজ মেটার 
মভানেত্রীত্বে এক কমিট গঠিত হয়েছিল | প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়েদের 
ও ছেলেদের একইরূপ পাঠস্রমের সুপারিশ মহ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 


প্রাক-প্রাথমিক বা নার্শারীশিক্ষা :- 


বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষার vad অর্থে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়কে শিক্ষাকাগ 
বলে নির্দেশ করা হলেও শিক্ষার ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকাল বলে জীবনের কোন একটা 
বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করে রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষার শেষ নেই, আর শিক্ষার yee 
জন্ম থেকেই | যতদিন বাচি ততদিন শিখি । এর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের 
দিন বা গুরুর নিকট থেকে পাঠ গ্রহণের দিন পর্যন্ত অপেক্ষ। করতে হয় না। বর্তমান 
শিক্ষাবিদগণ বলেন যে দিন শিশু মাতৃগর্ভে এল সেদিন থেকেই তার শিক্ষার সুরু | 
মহা! গান্ধীর ভাষায় £ 

“The real education begins from the conception as the 
mother begins to take up the responsibility of the child.” 

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পুর্বে শিশু প্রায় ৫-৬ বছর বয়স পর্যন্ত পারিবারিক 
পরিবেশে পিতা! মাতার লাহচর্যে জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে । এই ৫1৬টি বছর 
শিগুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ । রাসেল বলেন,_Barly 
childhood is of immeasurable importance both medically and 
psychologically. 

জীবনের এই wat শিশু প্রস্তুত হয় ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের জন্য । এ সময় যে 
আধারটি তৈরী হবে তাই গ্রহণ করবে বিশ্বের যুগ যুগ সঞ্চিত ভ্ঞানরাশি। চিরাচরিত 
শিক্ষা গ্রহণের পূর্বের সময়টি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে গঠনের পক্ষে তাই অতি মৃল্যবান। 
কোনরূপ অবহেলায় শিশুর জীবনের এই Safe পর্ব যদি ঠিকভাবে গড়ে না ওঠে 
তাহলে তার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী শিক্ষান্তরে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। পিতামাতার 
সঙ্গেহ সাহচর্ধে শিশুর প্রাথমিক পাঠ সুরু হওয়া মবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয়। কৈশোরের 
অন্যান, মানপিক প্রবণতা, দৈহিক গঠন, স্বাস্থ্যবিধি পালনের শিক্ষা সব কিছুই এই 
ag প্রাথমিক জীবনে সুরু হয়। পুঁঘিগত শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি এ সময়ে 
তাঁর কোন আয়োজন করবার প্রশ্ন ওঠে না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশ যাতে wb 
ভাবে হতে পারে সেজন্ত এ সময় থেকেই কতগুলি অভ্যাস আয়ত না করলে পরবরতী- 


৩১২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


কালে তা আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে ওঠে | পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি একাজ 
সম্ভব হত তাহলে প্রাক্‌ প্রাথমিক বা নার্শারী শিক্ষার (Pre-Primary or Nursery) 
আয়োজনের প্রশ্ন উঠত না। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অতি আদরে বা 
অনাদরে কোথাও অতি শালনে বা শাসনের অভাবে শিশুর জীবনের প্রস্তুতিপর্ব 
একেবারেই অবহেলিত হয়। মাধারণভাবে পিতামাতা শিশুর চরিত্র গঠনে এ সময়ে 
স্থশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। ভারপর ভারতের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ 
অভিভাবকই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় সে জ্ঞান আশাকরা 
বাতুলতা। 

বিংশ শতাব্দীতে অর্থ নৈতিক কারণে পারিবারিক জীবন আজ বিচ্ছিয়। পিতা- 
মাতা যেখানে জীবিকার সন্ধানে গৃহের বাইরে সেখানে feaa শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 


মন WRG 


যে সব শিশুদের মায়েরা সম্ভানদের রেখে এমনিভাবে কারখানায় ছুটত তাদের Petia 


রঙগণাবেক্ষণের জন্তুই প্রথম নার্শারী স্কুলের গোড়া পত্তন হয়েছিল। ২.৪ বছর বয়সের 
শিশুদের নার্শারী স্কুলে নেওয়া হত। 


বর্তমানে সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে 

নাশারী দুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নারী স্থূল egeta র বহু পূর্বে ate 
প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষার FY ১৮৩৭ খৃঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রেবেল at ae 
কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করেন। খেলার মধ্যদিয়ে শিশু শিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতির 
[বন করেন ক্রেবেল। টালীর ডাঃ মোরিয়া মন্টেসরী প্রবর্তিত 
TOI শিক্ষা পতি শিগুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক খুগাস্তকারী পরিবর্তনের সুচনা করেছে। 
বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি প্রথাকে AZAA করা হয়। কোন 
ওয়া হয়। কোথাও একাধিক পদ্ধতির 

চে লসর সাধন করে শিক্ষা ওয়া হয়। সাধারণতঃ ২-৬ বছর বসের 


- f লক্ষাগুলিকে সামনে রেখে এই বিস্তালয়গুলি পরিচালিত হয়: $ 
>l শিশুর জন শিক্ষার উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর আলে1কত্জল মুক্ত পরিবেশ Z 
কর | 
২! প্রতিটি শিশুকে দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি আয়ত্ত 
করতে সাহায্য করা। 


৩। শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে তার কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি 
ও কম কুপলতাকে বাড়িয়ে তোলে। 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩১৩ 


8) একই সাথে সমবয়সী ও সামান্য বড় ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলা ও কাজের 
মধ্যদিয়ে সমাজ জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা | 

৫। শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ও ডাক্তারের সতর্ক দৃষ্টির সামনে দেহকে সুস্থ রেখে 
শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সুখময় স্বাস্থ্যকর জীবন গড়ে তোলবার শিক্ষা দেওয়া | 

আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষা এখনও কোন উল্লেখ্য স্থান গ্রহণ 
করতে পারেনি | নারীরা বিদ্যালয় সহর অঞ্চলে ধীরে ধারে প্রসার লাভ করছে 
Ix এবং জনপ্রিয়তা ও অর্জন করেছে__কিন্তু কোন সুনিদিষ্ট নীতির দ্বারা এ শিক্ষা ব্যবস্থা 
. নিয়প্রিতনা হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই arta) শিক্ষার নামে সুবিধাবাদী কিছু লোক 
লাভ-জনক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। নার্শারী শিক্ষা সম্পর্কে যে সরকার সচেতন নয় 
একথা বলা চলে না। মোরিয়া মন্টেলরী ভারতে থাকাকালীন নার্শারী বা প্রাকৃ- 
প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলন সুরু হয়। সার্জেণ্ট রিপোর্টে ভারতের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক 
স্থির জন্য স্কনিয়ন্্রিত নার্শীরী স্কুলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । মায়েরা যখন 


RAH খত AQ ই RARI রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। 
কেন্সীয় শিক্ষা, উপদেষ্ট। বোউ ৬,৯৯১ উকি, 


বিশেষ একটা স্থান রয়েছে একথা স্বীকার করে নিয়েছেন | ১৯৫১-৫২ খৃঃ সারা ভারতে 
৩৩০টি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল | ১৯৫৭ খৃঃ এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৭৭৩টি 
হয়। এই বিদ্যালয়গুলি নাশারী, কিগারগার্টেন, মণ্টেসরী, বালমন্দির, প্রাক 
বুনিয়াদী বিগ্ঠালয় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদের 
এদব বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সামান্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ে মন্টেসরী বা 
কিারগাটেন শিক্ষা tafe নিষ্ঠার-দাথে অনুস্থত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি 
SRA করা হয়। সরকার থেকে নার্শারী বিগ্ভাপয়গুলিতে অনেক ক্ষেত্রে আধিক 
সাহায্য দেওয়া হয়। নার্শারী স্কুলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু ক্রুটপুর্ণ। প্রায়ই দেখা! 
যায় সাজ সরঞ্জামের একাস্ত অভাব, শিক্ষিকাদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব । শিশুদের 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি বা যত্বের অভাব-_সব মিলিয়ে নার্শারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 
যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা. সত্যি হতাশাপুর্ণ বিশেষ করে 
একদল ব্যবসায়ী নার্শারী শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের দুর্বলতার সুযোগে যে কারবার 
ফেঁদে বসেছে তার ফলেই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা শোচনীয় অবস্থার 
স্থষ্টি হয়েছে। 

অর্থের অভাবে আমাদের দেশে এখন প্ন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার 
হয়নি। tte পরিমাণে নার্শারী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আজও সুদূরপরাহত | 

অর্থের অভাবে ও ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাবে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমানে 


1৩১৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার] ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


সম্ভব না হলেও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমান নার্শারী স্কুলগুলি যাতে gaS 
ভাবে গড়ে ওঠে সেইজন্য একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবার প্রয়োজন রয়েছে |. 
ইংলণ্ডে নার্শারী স্কুলের প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল নারী শ্রমিকদের শিশুসস্তানদের রক্ষণা, 
বেক্ষণের জন্য । কিন্তু আমাদের দেশে নার্শারী শিক্ষার সুযোগ যুষ্টিমেয় বিত্তবান ও 
উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে সীমাবন্ধ। শ্রমিক কি দ্ররিদ্র জনসাধারণের 
সপ্তানেরাও ভারতের সম্পদ তাই তাদের শিক্ষার কথাও ভাবতে হবে। শিল্পপ্রধান 
নগরে শ্রমিকদের শিশু সন্তানদের জন্য মুক্তাঙ্গন নার্শারী বিদ্যালয় স্থাপন করে দরিদ্র 
জনসাধারণের মধ্যে ও নার্শারী বিদ্যালয়ের সুযোগ সম্প্রসারিত কর! প্রয়োজন | 

যত দিন পর্যন্ত ভারতে নার্শারী শিক্ষা বাবস্থা সুষ্ঠভাবে গড়ে না উঠছে ততদিন 
গৃহই হচ্ছে শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন | বাপ- মায়েরা যদি শিশু পালন ও শিশুশিক্ষা 
সম্পর্কে অবহিত হন তাহলে নার্শারী স্থাপন না করেও শিগুদের স্ুশিক্ষার ব্যবস্থার 
AVI! গৃহ পরিবেশ যাতে শিশু শিক্ষার উপযুক্ত হয় aa অভিভাবকদের মধ্যে 
এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তবা সম্পর্কে অবহিত 


করে তুলতে পারলে নার্শারী বিদ্যালয়ের বর্তমান অভাব অনেকাংশে পূরণ কর! 
সম্ভব হবে। 


প্রাথমিক ব বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ও প্রাথমিক শিক্ষা। সমস্যা e - 


ইউরোপীয় মিশনারীদের চেষ্টায় আমাদের দেশে পাশ্চাতা শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন 
al পাশ্চাত্য শিক্ষণ বাবস্থা এদেশে প্রবতিত হবার সময় আমাদের একটি fasa 
শিক্ষা বাবস্থা ছিল! গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও মক্তবে দেশের জুন সাধারণ তাঁদের 


ছেলেমেয়েদের শিকার জন্য পাঠাত। এই শিক্ষাব্যবন্থায় বহু ক্রটি থাকলেও গুরু- 


মহাশয়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণই ছিল আমাদের দেশের অতি প্রাচীন শিক্ষা রীতি | 
এডামের রিপোর্টে দেখি বাংল! ও বিহারে ১৮৩৫ খৃঃ এক লক্ষ স্কুল ছিল এবং বাংলায় 
শিক্ষিতের হার ছিল ৬*১% | 


মিশনারীরা এদেশের শিক্ষায় এগিয়ে এলেও বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের 


শিক্ষায় তাদের কোন 'দায়িত্ব আছে বলে স্বীকার করতনা। ১৮১৩ খুঃ শিক্ষাধারা 


(Education clause) গৃহীত হয় এবং শিক্ষার জন্য some টাকা বরাদ্দ করা হয়! 
₹ কিন্তু ১৮৫৪ খৃঃ উ্ডের ডেসপ্যাচের পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত দেশের শাসক 
relics পক্ষথেকে কিছুই করা হয্সনি। উনবিংশ শতকে দেশের অর্থ নৈতিক 
অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন হয়। পরিবতিত অবস্থায় গ্রামগুলি অর্থনৈতিক 
বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। বিত্তবান সম্প্রদায় দলে দলে গ্রাম ছেড়ে সহ মুখী ga 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩১৫ 


বিত্তবান সম্প্রদায়ের অর্থান্ুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েও সরকারী ওদাসীন্ের ফলে গ্রাম্য 
পাঠশালাগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যেতে থাকে | কোম্পানীর চুইয়ে 
নামা শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ উচ্চ শিক্ষার জন্যই ব্যয় হত। দেশের 
ধ্বংসোন্মুখ প্রাথমিক শিক্ষার গ্রতি্ঠানগুলি বাচিয়ে রাখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে 
কোম্পানীর কতৃপক্ষ বিশ্বাস করত না। লুপ্ত প্রায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্থান গ্রহণ 
করতে পারে এমন কোন শিক্ষা ব্যবস্থাও কোম্পানী প্রবর্তন করবার প্রয়োজন বোধ 
করেনি । মনরো, এলিফিন ষ্টোন, এডাম, টমাসন প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ বার বার 
বলেছেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে একে পুনরুজ্জীবিত 
করবার চেষ্টা সরকার থেকে করা উচিত। কিন্তু তাদের কথায় কেহ কর্ণপাত 
করেনি | 

কোম্পানীর যুগ অবসানের পরও গণশিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়নি। গণশিক্ষাকে 
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক কর! যে রাষ্ট্রের কতব্য একথা ইংরেজ সরকার স্বীকার 
করেনি। ১৮৩৪ খৃঃ এডাম বলেছিলেন, প্রতিগ্রামে একটি করে স্কুল রাখ! বাধ্যতা- 
মূলক করে আইন পান করা উচিত। ১৮৮৪ gs ব্রোচের সহকারী শিক্ষাপরিদর্শক 
AMA বলেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। শিক্ষাকরের প্রথম 
প্রস্তাব করেন ১৮৫২ খৃঃ বোধে রেভিনিউ কমিশনার ক্যাপ্টেন উইন গেট । কিন্ত 
এসব প্রস্তাব সময়োপযোগী নয় বলে সরকার থেকে বিবেচনা করা হয়নি। ১৮৭০ খৃঃ 
ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। জাতীয় চেতনা সম্পন্ন 
প্রগতিশীল ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের 
দাবী জানাতে থাকে ৷ শিক্ষার বিস্তার না হলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধিক 
কোন দিকেই জনসাধারণের কোন উন্নতি হবে না। সমাজ সংস্কারের sa প্রথম 
প্রয়োজন শিক্ষার । জাতীয় চেতনার জন্যও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্ত গণশিক্ষা 
গ্রারের প্রয়োজনই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। ১৮৮২ খৃঃ ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশনের কাছে কোন কোন ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষাবিদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার দাবী জানালেও কমিশন তার সুদীর্ঘ রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করা সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। ১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাধ্যতামূলক গণশিক্ষা দাবী তীব্রতর হয়ে উঠে। 

বোধে প্রদেশে স্তার ইব্রাহিম রহমতুল্লা ও স্যার চিমনলাল শতলবাদ প্রাথমিক 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য আন্দোলন সুরু করেন। প্রাদেশিক সরকার 
বোম্বে সহরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা Casa কর! যায় কিনা এই প্রশ্নটি 
বিবেচনার -জন্ত ১০০৬ খৃঃ একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন 


৩১৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার সময় এখনও হয়নি। বৃটিশ ভারতে বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হয়ে aa | 

বৃটিশ ভারতে যা সম্তব হয়নি, সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল একটি দেশীয় রাঁজ্যে। 
RaRa বরোদার গাইকোয়ার ১৮৯, gs আমরেলী তালুকে পরীক্ষামূলকভাবে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯,৬ খৃঃ সমগ্র বরোদা রাজ্য 
এই ব্যবস্থা চালু হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে মহামতি গোখেলের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি 
পর পর ছু' বছর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাবিণ পাদ করবার চেষ্টা করেন। তার 
চেষ্টা ব্যর্থ হলেও দেশব্যাপী যে আলোড়ন ZR হয়েছিল তার ফল সুদূর প্রসারী হয়। 
হকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব উদানীনত৷ ত্যাগ করে গণশিক্ষা বিস্তারে 
অধিকতর মনযোগী হতে বাধ্য হয়। দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ শিক্ষার জন্য যে 


কথা স্বীকার করেন। ১৯১৩ খৃঃ ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে প্রাথমিক 
শিক্ষার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। 


গাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে I 


প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য মহামতি গোখেলের চেষ্টা ব্যর্থ 
হবার পর ৯৯১৮ খৃঃ পর্যন্ত কোনরূপ প্রথমিক শিক্ষা আইন কোন প্রদেশে পান হয়নি | 
গোখেল সর্বভারতীয় ভাবে a করতে পারেননি শ্রীবিঠলভাই 
ভাই সম্ভব করেছিল। ১৯১৭ 43 তিনি বোট 
প্রদেশের মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ( বোদ্বে সহর 
করবার এক বিল আনেন। এই বিলের at 
হয়েছিল, আর আধিক দায় থেকে সরকারকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরের বছর 
প্যাটেলের বিলটি আইনে পরিণত হয়। বাধ)তামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে নীতিগত 
ভাবে স্বীকার করে এইটিই ভারতের প্রথম আইন। এরপর শিক্ষা বিভাগ ভারতীয় 
মন্ত্রীদের অধীনে আসায় কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতি প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পান হয়। সব প্রদেশেই মূলতঃ গোখেল ও প্যাটেলের আইনকে অন্থসরণ করে 
আইন রচিত হয়। কোন atse শাসন প্রতিষ্ঠান যদি নিজ এলাকায় বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে তাদের পরিকল্পনা প্রাদেশিক 
Teia অঙ্ুমোদনের জগ্য পাঠান হবে--সরকারী অনুমোদন ৫ z 


গলে তবেই প্রাথমিক 
_ শিক্ষা সে অঞ্চলে বাধ্যতামূলক করা হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা এক একটি ee 
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ধরে ধীরে ধীরে কার্যকরী করা হবে। কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
হলে সেখানে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর বসানো যাবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী 
তহবিল থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে। প্রথম অবস্থায় ৬ বছর 
থেকে ১৯ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকাঁয় আলোচনায় আমরা 
দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হওয়া সত্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তন অতি সামান্য কয়েকটি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। fasias দেখলেই 
৯৯২৯ খৃঃ থেকে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের শোচনীয় 
অবস্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিস্ছুট হবে £__ 


ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার 


খৃষ্টাব্দ সহর বা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল গ্রামাঞ্চল 
১৯২১-২২ ৮ 
১৯২৬-২৭ ১১৪ ১৫৭১ 
১৯৩১-৩২ ১৫৩ ৩৩৯২ 
১৯৩৬-৩৭ ১৬৭ ৩০৩৪ 
১৯৪৭-৪৮ ২২৪ ১০,০১০ 
১৪৫৫-৫৬ ১০৯৩ ১৩৯,২৭৬ 


৯৯৩১ খুঃ থেকে ১৯৩৭ খৃঃ মধ্যে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের জন্য নতুন করে 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা করা হয়নি । এছাড়া হার্টগ কমিটির রিপোর্টে 
বলা হয় শিক্ষা প্রসার অপেক্ষা শিক্ষাকে সংহত করবার প্রয়োজন বেশী | নতুন 
করে শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা না করে যতটুকু প্রসার হয়েছে তাকেই একটা স্থসংহত 
রূপ দেবার চেষ্টা করা দরকার | এ সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি | বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী নীতিগত 
ভাবে স্বীরৃতিলাভ করলেও কার্যে বিশেষ সাফলালাভ করেনি । ১৯৩৭ খৃঃ ভারতে 
সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস Aaen গঠিত হওয়ায় সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার 
প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার লাভ করে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ সমূহে NAN পরিকল্িত 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। কিন্ত বুদ্ধ, glor, রাজনৈতিক আন্দোলন, দেশ বিভাগ 
সব মিলিয়ে যে ঘূরণাবর্তের স্থষ্টি হয় তারফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ 
প্রসার লাভ করেনি । ৯৯৪৭ খৃঃ ২২৯টি সরে ও ১০,*৯০টি গ্রামে শুধুমাত্র প্রাথমিক 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। 


৩১৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাই ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। ১৯৪৭ খুঃ 
"দেখা! যায় ৬-১১ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন ছেলেমেয়েই 
শিক্ষা শেষ হবার আগেই স্কুলের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিত । ভার ফলে এরা আবার 
অশিক্ষার অদ্ধকারেই নিমজ্জিত হত। শক্তিও অর্থের এই বিরাট অপচয় প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসারের পথে একটা প্রধান অন্তরায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের 
অবস্থাও অত্যন্ত অবহেলিত ছিল । বেতন fea চাকুরীর অবস্থা কোন কিছুই 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবার যোগ্য ছিল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়ে 
লোকে বাধ্য হয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করত | বহুক্ষেত্রে 
দেখ গিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক আর পীচটা কাজের অবসরে কিছু সময় শিক্ষকতার 
জন্য ব্যয় করছেন কিছু উপরি আয়ের আশায় । এই শোচনীয় অবস্থাকে মেনে নিয়েই 

সুরু হল স্বাধীন ভারতের শিক্ষা সংস্কারের কাজ | 

দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে একটা! গণতান্ত্রিক দেশের যোগ্য নাগরিক ক্মষ্টির 
গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ সচেতন হয়ে ওঠেন। গণতন্ত্রের সাফল্যের FD প্রথম 
প্রয়োজন জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা । দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক উন্নতি ও জীবনের মান উন্নয়নের সর্ধদিকের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন 
জনশিক্ষার। তাই জাতীয় সরকারের প্রথম কাজ হল জনশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা | 

স্বাধীনতার পূর্বেই যুদ্ধোত্তর শিক্ষা, পরিকল্পনায় স্যার জন সার্জেন্ট বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন । সারাভারতে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের সুদীর্ঘ ৪৮ বছর ব্যাগী এক পরিকল্পনা করা হয়েছিল । দেশ স্বাধীন 
হবার পর ১৯৪৮ খৃঃ সর্বভারতীয় শিক্ষ! সম্মেলনে স্থির হয় দীর্ঘ চল্লিশ বছর কালে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করা চলবে না । ১৬ বছরের মধ্যে আমাদের এ কাজ 
শেষ করতে হবে। শাসনতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয় শাসনতন্ত্র চালু হবার ১০ বছরের 
মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষণ ব্যবস্থা 
করতে হবে | 

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশ বিভাগ জনিত Vata সমস্যার ফলে জাতীয় সরকার 
এক বিরাট অর্থ নৈতিক সমস্তার সম্মুখীন হন। সব রকম অস্ুবিধ| সত্বেও প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়নি। ৯৯৪৮ খৃঃ ৩১ শে মার্চ ভারতের প্রধান প্রদেশ 
সমূহে (part ‘A’ states) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ] ছিল ১,৪০১৯২১টি আর ছাত্র 
সংখ্যা ছিল ১১,০০,৯৬৯ FA) ১৯৫৬ খৃঃ Brag. সংখ্যা হয় ৯,১৫,৩২০টি ও ছাত্র 
সংখ্যা হয় ১৭,৯৮৫,০৭৪ FA) ANAS লাভের ৮ বছরের মধ্যে শুধুমাত্র পাট ‘এ’ 
প্রদেশ সমূহে ৭৫,১৯০টি স্থূল ও ৭০ লক্ষ ছাত্র বেড়ে ayy | 
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সমগ্র দেশের অগ্রগতির হিসাব নিলে দেখা যায় ৯৯৫০-৫১ খৃঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় 
ছিল ২,০৯,৬৭৯টি, ছাত্র ALM! ১.৮৬,৭৮,*০* জন। প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 
শেষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়, ২,৭৮,*৫৬টি ও ছাত্র সংখ্যা হয় ১,৪৫,১৮,০*০ জন | 
১৯৪৭ Ae ৬-১১ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মাত্র ৩০% স্কুলে CAG! ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ 
এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ৫৩% স্কুলে যাচ্ছিল মাত্র | 
১৯৪৮ খৃঃ পার্ট ‘এ’ প্রদেশ সমুহের ২২৪টি সহরে ও ১*,১০টি গ্রামে বাধাতা- 
৮ মুলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল, ১৯৫৫-৫৬ Yr ৯০৩টি সহরে ও ৩৯,২৭৬টি 
গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। 


* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 


(১৯৫৫-৫৬ খৃঃ ) 


পরিচলনা বিদ্যালয় সংখ্যা 
সরকারী ৩৪,৮২৭ 
জেলাবোর্ড ৩৩,২০৬ 
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প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তার ক বায় সরকার বহন করেন । প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসারের জন্ম কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার সমূহকে APRA করে থাকেন। 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছাত্র পিছু প্রতি বছর ব্যয় হয় গড়ে ২৩৪ টাক! 
(১৯৫৫-৫৬ খুঃ)। এই বায়ের হার সর্বত্র সমান নয় সর্বাধিক ব্যয় বোনে প্রদেশে 
e.n” টাকা, সর্বনিয় আসামে ১৩৯ টাকা । 


প্রাথমিক শিক্ষার aac 
শিক্ষক yates প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় স্যার জন MSS শিক্ষক 
সমস্তাকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অন্যতম প্রধান বাধা বলে উল্লেখ করেছেন। 
প্রথমতঃ উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক যোগার করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকদের 


” 


Education in India. 


৩২* আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও পিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


ছুরাবস্থা, শিক্ষকদের আধিক অবস্থার উন্নতি না হলে শিক্ষার সংস্কার কিন্বা প্রসার সম্ভব 
নয়। শিক্ষকদের বেচে থাকবার মত বেতন না দিলে কোন লোকই স্বেচ্ছায় 
শিক্ষকতাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করবে না। আমাদের ‘দশের শতকরা ৩৯৯টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচাঁলিত। একজন শিক্ষকের উপর ৪টি 
শ্রেণী পরিচালনার ভার দিলে সেখানে উন্নত মানের শিক্ষার আশা করা বাতুলতা মাত্র | 
শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো, তাঁদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ও অবস্থার উন্নতি না করলে 
প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হবার আশা নেই | তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
eD’ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধাতামূলক করতে হলে স্কুলের 
ংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক যোগাড় করতে 
হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্থকতার উপর পরবর্তী শিক্ষান্তরের সার্থকতা অনেকথানি 
নির্ভর করে। প্রাথমিক শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনাকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে 
হলে শিক্ষক সমস্তা সমধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

পাঠক্রম £_বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক বিহীন যে পাঠক্রম প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার BEG প্রবতিত হয়েছিল, আজও সেই নীরস নিরানন্দ পাঠক্রমই প্রচলিত 
আছে। পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষার কত বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে অথচ 
আমরা আজো যে তিমিরে সে তিমিরেই আছি। যে দেশের শতকরা আলী জন 
লোকের বাস গ্রামে সেই গ্রামের ছেলেমেয়েদের জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত 
পাঠক্রম কি কাজে আসবে আমাদের পাঠক্রম রচয়িতাদের চিন্তায় সে প্রশ্নটি স্থান 


পায় না। 

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে যে অন্ভিনবন্ধ আছে তা সর্বজন স্বীকৃত। জাতীয় 
শিক্ষা! হিসাবে বুনিযাদী শিক্ষাকে আমর! গ্রহণ করলেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার যে 
ভাবে হচ্ছে তাতে সার্বজনী 


নভাবে এ শিক্ষা গ্রহণের আশা পরাহত। বুনিয়াদী 

জন্য নিযুক্ত কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার or ধন (মার্চ, sees বলে 
AWA লিং বুনিয়াদী শিক্ষার সাফলোর জন্য সর্বাগ্রে প্রায়াজন শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা করে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করে প্রাথমিক শিক্ষার 

বিস্তারের জন্য ee) করা সম্ভব নয়। বর্তমান কাঠামোকে সংস্কার করে বুনিয়াদী 
শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে সময় যাতে সম্ভব হয় পাঠক্রম রচনায় সে চেষ্টাই 


আমাদের তে হবে। বর্তমান পাঠক্রমকে জীবনমুখী ও কর্নকেন্দ্রিক করে তুলতে 
বালে পুথিগত নীরস বিদ্যা চর্চার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে 
অধিকতর আগ্রহশীল হবে | 


প্রাথমিক শিক্ষার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই শিপু শিক্ষায় 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। 


oy 


>. 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩২১ 


স্কুল গৃহ ও আসবাব পত্র £_ গ্রামের এক কোনে নীচু মাঠের মাঝে বা গাছের 
তলায় শ্রীহীন ভাঙ্গ। ঘরখানি দেখলেই বুঝতে পারা যায় এ আমাদের গ্রাম্য শিক্ষার 
আবাসভূমি। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মতই শিক্ষা ভবনটি ও সমান অবহেলিত। 
অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের মাথার উপর ছাউনী ছাড়া আর কোন আচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
নেই। টেবিল, বেঞ্চের মত ব্যয় বহুল আসবাব পত্র শুধু শহরের স্কুলেই দেখা যায়। 
অস্বাস্থ্যকর ভিজা মাটিতে চাটাই পেতে ভবিষ্যতের নাগরিকদের শিক্ষার আদি পর্বের 
স্থচনা হয়। গ্রামের বহু চণ্ডীমণ্ডবে পাঠশালার ব্যবস্থা এখনও আছে। সহরের 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের অবস্থাও সমালোচনার উদ্ধে নয । কলিকাতা পৌর সভার পরি- 
চালনাধীন অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহই জরাজীর্ণ, দিনের আলো সেখানে প্রবেশ করে 
না। ভিজে স্যাংসেতে আলো বাতাসহীন gee কলিকাতার অধিকাংশ প্রাথমিক 
বিগ্কালয়ই অবস্থিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরীর অবস্থা থেকেই আমরা ভারতের অন্তান্ত 
স্থানের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। . 

অপচয় (Wastage হার্টগ কমিটি বলেছিলেন যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ 
শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করেছে তারাই সাক্ষরতা লাভ করেছে। কিন্তু এদেশের 
অধিকাংশ ছেলেমেয়েই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া চালিয়ে যায় না। কমিটির মতে__ 
“Primary education is ineffective unless it at least produces 
literacy. On the average no child who has not completed a 
primary course of at least four years will become permanently 
literate” ( Hartog Committee Report. ) 

কমিটি” তদস্ত করে দেখেছেন ১৯২২-২৩ খৃঃ প্রথম শ্রেণীতে পড়ত এমন প্রতি 
একশত ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৯ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে । অর্থ ও শক্তির 
এই বিরাট অপব্যয়কে কমিটি অপচয় বলেছেন | 

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে . শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ AAT মনোভাবের 
পরিবর্তন হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর জনসাধারণ শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়েছে । 
তবু স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষায় যে বিরাট অপচয় দেখা যায় তা প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের পথে বিরাট বাধা | ১৯৪২-৫৩ খৃঃ প্রথম শ্রেণীর প্রতি একশত ছেলের মধ্যে 
তার পরের বছর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬৪ জন, তার পরের বছর তৃতীয় শ্রেণীতে ৫৯ জন এবং 
১৯৫৫-৫৬ খৃঃ চতুর্থ শ্রেণীতে টিকে থাকতে: দেখা যায় মাত্র ৪৩ জন। এই বিরাট 
অপচয় রোধ করতে না পারলে শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হবে | 
শতকরা ৫৭ জনের অন্ত যে শ্রম ও অর্থ বায় হয় তা কারো কোন কল্যাণেই আসে না। 


* প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় হয় তার অর্দেকের বেশীই অপব্যয় হয়। 


* ৯ 


৩২২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


SRA (Stagnation) :_অপচয়ের একটা প্রধান কারণ BPA) একট 
শ্রেণীতে একটি ছেলেকে বছরের পর বছর আটকে রাথাকে AJAI বলা হয়। ANF 
স্বাধীনতা যুগে শতকরা ৩০ ভাগ থেকে eo ভাগ ছেলে মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 
পারত না। বার বার ছেলে ফেল করলে অভিভাবক ছেলেকে yar ছাড়িয়ে নেবে এট! 
স্বাভাবিক এর ফলেই হয় অপচয়। স্কুলে যায় ছেলেমেয়ের! লেখাপড়া করতে, যদি 
নিয়মিত স্কুলে গিয়েও বিরাট সংখ্যক ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর ফেল করে তাহলে 
বুঝতে হবে এই শিক্ষা! ব্যবস্থার মাঝে কোথাও গলদ আছে। জাতীয় সম্পদের এই 
অপচয় রোধ করবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হবে। হাটগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় 
রোধ করবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেছিলেন, আজকের পরিবর্তিত অবস্থাতেও 


সেই সুপারিশগুপিকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে এ অপচয় অনেকটা রোধ করা 
সম্ভব। 


প্রাথমিক শিক্ষা aata আলোচনায় দেখতে পাওয়া যার প্রাথমিক শিক্ষ। 


সম্পকীয় সরকারী নীতি প্রথম থেকেই ত্রুটিপূর্ণ । কোম্পানীর আমলে শিক্ষার প্রথম 
আয়োজন হয়েছিল কোম্পানীর কাজের জন্য সৎ ও যোগ) কর্মচারী ea জন্য । 
দেশে গণশিক্ষা বিস্তারের GD কোম্পানীর বিশেষ কোন দুঃশ্চিন্তা ছিল না। শিক্ষা 
ক্ষেত্রে ইয়ে নাম| নীতি গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথম থেকেই অবহেলা 
করা হয়েছে । একদিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এতি নিদারুণ অবহেলা, অপরদিকে 
নুতন কোন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সরকারী প্রচেষ্টার অভাবে উনবিংশ 
তাতে গণশিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেতে বসে। বিংশ শতাব্দীতে 
চার কিছু পরিবর্তন হলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
নার টা Fea না করার ফলে সীমাবদ্ধ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
নাতি পরিবতিত হয়। 1924 agma প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকীয় সরকারী 
সরকারী মনোযোগ ii নক শিক্ষা প্রসারের বদলে শিক্ষার মান উন্নতির দিকে 
প্রাথমিক বিগ্তালয়ের fret a a O T Er 
১৯৪৭ খৃঃ হ্বাধানতা Je রা ৭ 
লোক অক্ষর জ্ঞান বিলি রি ক oe ey ca Se Ae 
মধ্যে ১৪ বছর বয়স -H ছিল। স্বাধীন ভারতে শাসনতন্র চালু হবার দশ বছরের 
a ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
প হবে বলে স্থির হয়েছিল । কিন্তু সে সম্ভাবনা আজ সুদুর পরাহত। এখন 


গাধ ১১ বছর m ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষ৷ ব্যবস্থার , 


A 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল ৩২৩ 


প্রবভর্ন কর! সম্ভব হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পরও সরকারী শিক্ষানীতিতে বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়ে গিয়েছে। সরকার প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা বাবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী 
হয়। কিন্তু বুনিয়াদী বাবস্থা প্রবতর্নের পথে বাস্তব wala সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদগণ 
অবহিত ছিলেন না। সুযোগ্য শিক্ষক না পাত্তয়া গেলে এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা 
সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সরকারকে নীতি পরিবর্তন করতে হয়েছে, অথচ প্রচলিত 
শিক্ষাবাবস্থাকে সংস্কার করে সার্ধজননীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার জন্য কোন 
ব্যাপক পরিকল্পনা আজও গ্রহণ করা হয়নি । রাজ্যগুলি ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার যে 
নীতি গ্রহণ করেছে তার গতিও খুব আশাপ্রদ FA | 

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর 
দেওয়া হয়েছে) এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রতি oe দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন 
করেনি। বাধাতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তনে স্বেচ্ছামূলকভাবে এদের এগিয়ে আসতে দেখা 
যায়না। রাজাদরকার থেকে কোন পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়া হলেই তবে এ 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি এ সম্পর্কে অবহিত zal বাধ্যতামূলক শিক্ষা co সব অঞ্চলে FN 
হয়েছে সেখানেও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহ (জেলা শিক্ষাবোর্ড) তাকে কার্যকরী 
করা সম্পর্কে খুব উৎসাহ দেখায় না। শিক্ষার বায় নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর বসানোর 
ক্ষমতা এদের দেওয়া হলেও করদাতাদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে এরা কর বসাতে 
সাহসী হয়নি 

অথিক অসুবিধা £_ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎসাহের অভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হয়নি ; কিন্ত এই উৎসাহের অভাবের পিছনে 
যে কারণটি রয়েছে তা হচ্ছে আথিক অনটন। শুধু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেই এত বড় 
একটা কাজ শেষ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে, পারেনি, সরকার থেকেও অভাব 
পুরণ করা হয়নি। বৃটিশ যুগে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্যই সরকারের অধিক উৎসাহ 
¥ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার so মৌখিক উৎসাহ দেখান হত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ 
কিছু করা হত না। শিক্ষার জন্তু যে বায় হত তার মাত্র ৩০% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 
নির্দিষ্ট ছিল। বৃটিশ শাসনের অবসানের পরও আধিক দিক থেকে অন্থবিধা দুর 
হয়নি | ১৯৪৫-৫৬ খৃঃ সমগ্র ভারতে শিক্ষার জন্য বায় হয় ১৮৮৬৬ কোটি টাকা, 
তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ay ব্যয় হয় ৫€৩'৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যরের 
৩০% এর বেশী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়নি । অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশে 
SUF ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। আজও ভারতে ও গ্রামে কোন 
` প্রাথমিক স্থূল নেই। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা 


= 


৩২৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা সমস্তার ইতিহাস 


নেই। তাদের বিশেষ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
মধ্যে শতকরা ৫ জনও ম্যাট্রিক পাস নয়। মাত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্বল করে 
শিক্ষকতা করছে এমন শিক্ষকেরও অভাব নেই । এই অভাব দূর করতে যে অর্থের 
প্রয়োজন সরকার থেকে সেই বরাদ্দ ন! করা হলে শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে বিশেষ কোন কাজ হবেনা | 

অন্যান্য আস্বিধা :--প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে অপর একটি বাধা স্কুণ 
প্রতিষ্ঠার সুশরিবল্পনার অভাব | 2 
উঠেছে। আবার যেখানে স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে স্কুলের অভাব মেটান 
হয়নি। গ্রামে অবশ্য অসুবিধা অনেক | বছ গ্রামে লোক বদতি এত অল্প থে 
গ্রয়োজপীয় সংখাক ছাত্র জোটান এক সমস্তা a ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষক সব সময় 


গ্রামে মেলে না। বর্ষায় যাতায়াতের পথঘাট এমন দুর্গম হয়ে ওঠ যে ছেলের] নিয়মিত" 
aA হাজিরা দিতে পারে না। 


সামাজিক বাধা ও অভিভাবকদের আধিক দুরাবস্থাও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 


এক বিরাট প্রতিবন্ধক । এক সময়ে ছিল ন্লীশিক্ষা সম্পর্কে এদেশের লোকের বিরূপ 
মনোভাব । সামাজিক প্রতিরোধের ফলে পল্লীতে পল্লীতে স্্ীশিক্ষার প্রসার ব্যাহত 
হয়েছে। IENA সে মনোভাবের পরিবর্ত'ন হওয়ায় alf প্রসারের পথে আর 
কোন বাধা নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজের অস্পৃ্ঠতার অহ) তথাকথিত নিয়শ্রেণীর 
শিশুদের শিক্ষা অবহেলিত হয়েছে। সরকারীভাবে DAIS) দূব হলেও ANTIA 
বুক থেকে aa gea অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে একথা বল! যায় ন1। তাই 
হরিজন পল্লীতে শিশুদের শিক্ষার জন্ত ব্যস্থা করতে হয়েছে | 
শামাদের দেশের অশিক্ষিত অভিভাবক জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
HSA নয়। তারপর দরিদ্র অভিভাবক মনে করেন ছেলেকে স্কুলে পাঠাবার চেয়ে 
নিন কাজে লাগিয়ে দিলে হু’ পয়ম! রোজগারের স্ভাবনা আছে। জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়ন না হলে দরিদ্র দেশে অভিভাবক স্বেচ্ছায় ছেলেমেয়েদের স্থলে পাঠাবেন 
এ আশা সর্বত্র করা যায় ay | 
_ প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করলে কোন দেশেই গণশিক্ষার- 
Rete বিস্তার সম্ভব নয়। প্রগতিশীল দেশ সমূহেও দেখা গিয়েছে গণশিক্ষার 
রর জগত বাধ্যতামূলক আইনের আশ্রয় নিঃত হয়েছে। ভারতের সায় দরিদ্রও 


TA অনগ্রসর দেশে গণশিক্ষাকে সাবজনীনরূপ দেবার জন্য কিছু বাধ্যবাধকতা 
আবশ্তক। 


প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ব্যবস্থায় Be শিক্ষা প্রসারের পথে আর একটি 


এর ফলে বহু জায়গায় অপ্ররোজনীরভাবে স্কুল গড়ে ... 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল «৩২৫ 


অন্তরায় । নিয়মিত পরিদর্শনের অভাবে স্কুল পরিচালনায় বহু গলদ স্থষ্টি হয়েছে। 
একজন পরিদর্শককে প্রতিবছর একশতের বেশী স্থুল পরিদর্শন করতে হত। বিভিন্ন 
এলাকার বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত একশ স্কুল দেখা কোন পরিদর্শকের পক্ষেই সম্ভব 
হত না। দুর্গম অঞ্চলের স্কুল গুলিতে বছরের পর বছর পরিদর্শনের অভাবে শ্বভাবত্ঃই 
নানারপ গলদ প্রবেশ করত! 

সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা অবস্থার পধালোচনা করে দেখা যায় আধিক অনটন ও 
পরিচালন! ব্যবস্থার ত্রুটি শিক্ষাপ্রসারের ছুটি প্রধান অস্তরায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 


P প্রতিষ্ঠানগুলির উপর শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে রাজ্য সরকারকে দেশের 


প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক 
ভারতে স্বায়ত্তশাসন গ্রতিষ্টানগুলির উপর শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হবে এটা স্বাভাবিক । 


' তবু প্রাথমিক শিক্ষাসম্পকায় সাধারণ নীতি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার নিয়তম মান fasting, . 
পরিদর্শনের টু ব্যবস্থা আথিক সাহায্য প্রভৃতি ব্যাপারে রাজ্যসরকারকে দায়িত্ব 


গ্রহণ করতে হবে। 


বাধ্যতামূলক আইন ও তার প্রয়োগ £ 

প্রাথমিক শিক্ষার আইন সমূহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ত্রিশ বছর আগে পাস হয়েছে। 
এই পরিবতিত অবস্থায় সেই আইনগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। কেন্দীক প্রাথমিক 
শিক্ষা পরিষদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ আইন প্রণয়নের কথা 
বলেছেন, একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে সারা ভারতের জন্ত প্রাথমিক শিক্ষার 
আইন রচিত হওয়া দরকার । স্থানীয় প্রয়োজন ও অবস্থার সাথে সামঞ্রস্ত বিধানের 
ay কিছু বৈচিত্র্য অবশ্য থাকবে কিন্তু সর্বভারতীয় শিক্ষাকে জাতীয়রপ দিতে হলে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে একই ছাচে গড়ে তুলতে হবে। 

পূর্বতন প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই আইনের প্রয়োগের 
দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেনি । * স্বায়ত্তশামন প্রতিষ্ঠান সমুহের এমন আথিক সঙ্গতি 
ছিল না যাতে তার! এই আইনকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারে। বাধ্যতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষাগ্রবর্তনের S2 সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সরকারকে 
fafaa দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলে চলবে নাযদ্দি সরকার থেকে সক্রিয়ভাবে 
পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব নেওয়া হয় তাহলেই এদেশে সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষা! বিস্তার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 

কোন অঞ্চলে বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ করবার পূর্বে সেই অঞ্চলের শিক্ষণ 
সমীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হলে বর্তমান অবস্থা 


৩২৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস ' 
বিচার ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আদা যাবে না। প্রতি 
অঞ্চলের শিক্ষাযোগ্য ছেলেমেয়ের সংখ্যা, নতুন স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনও সংখ্যা 
নির্ধারণ, স্থুল গৃহ নির্মাণ, শিক্ষকের ব্যবস্থা, আথিক প্রয়োজন লব বিষয় চিন্তা করে 
হৃপরিকল্লিভভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন প্রয়োগ করতে হবে | 

কোন অঞ্চলে এই 'আইন প্রয়োগ করা হলে সে ব্যবস্থা কট! কার্যকরী করা হল তা 
দেখবার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। দুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়ে 
স্থলে আসছে কিনা দেখতে হবে। যদি ছেলেমেয়েরা না আসে তাহলে অভিভাবকগণ 
We তাদের ছেলেমেয়েদের স্ুলে পাঠান সে ব্যবস্থ। করতে হবে। আইনে অবশ্য 
গরহাজিরার জন্য একটা শান্তির ব্যবস্থা আছে কিন্তু শান্তির ভয় না দেখিয়ে সহযোগিতার 
মধ্য দিয়ে অভিভাবকদের শিক্ষায় আগ্রহণীল করে তুলতে হবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে অনুকূল জনমত গড়ে উঠলে আইনের সাহায্য নেবার আর দরকার হবে al! 
জনসাধারণ শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হলে তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যালয় গৃহের 
a3 জমি সংগ্রহ, বিদ্যালয় গুহ 
গিয়েছে একটি জেলাতে জন 


সাধারণের অর্থে ও শ্রমে wee বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণও হয়েছে | 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। ঃ 


দেশে যথেষ্ট সংখাক বিঘ্যালয়ের অভাব রয়েছে! তা 
বাধ্যতামূলক আইন. প্রয়োগ করবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে সহর-অঞ্চলে অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবার কথা নয় তৰু কলিকাতায় যথেষ্ট 
Se প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব আছে একথা অবিশ্বান্ত বলেই মনে হবে। 
কলিকাতা করপোরেশনের অবৈতনিক স্থল সমূহে পঞ্চাশ হাজার ছেলেমেয়ের পড়বার 


বাবস্থা আছে কিন্ত কলিকাতায় স্কুলে যাওয়ার, উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রায় 
তিনলক্ষ । এর একটা বিরাট অংশ একেবারেই স্কুলে যায় না। বাদবাকী অনুমোদিত 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা সরকারী সাহা 


I প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে । সামগ্রিক 
কে, জি নাম ধারী হঠাৎ গজিয়ে ওঠা স্কুলগুলি এই সুযোগে দু’পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা 
করে নিয়েছে। : ‘ 

এমে প্রাথমিক বিগ্থালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। প্রতি 
তিনটি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। afo গ্রামে স্থুল 
afshi সম্ভব নয়, সব সময় প্রয়োজনও হয়না। যেগ্রামে লোকসংখ্যা ৫০০ কম 
সেখানে স্কুল চালাবার উপযোগী ছাত্র মেলে না। ১৯৫১ y: লোকসংখ]ার হিসেবে 
দেখা গিয়েছে ভারতের ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রামের 


(লোকসংখ্যা পাচ শতের কম। এসব গ্রামে স্কুল প্রতিটা না করে পাশাপাশি ছু" 
গমের CHER স্কুল স্থাপন করা প্রয়োজন | - 


নির্মাণ, আসবাব পত্রের ব্যবস্থা সবকিছু করবে। দেখা . 


fi 


AMAT থেকে বর্তমান কাল ৩২৭ 


পাঠক্রম £- গ্রাম্য স্কুলকে কেন্দ্র করেই পল্লী সংস্কারের কাজ সুরু করা যেতে পারে। 
পল্লীপ্রধান ভারতের অধিকাংশ নাগরিকের শিক্ষাই হবে গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে । 
গ্রাম্য পাঠশালার পাঠক্রম বাস্তবজীবনের সাথে সম্পর্কশূন্ঠ হলে সাধারণ মানুষ শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবেন! ভাই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় পল্লী 
জীবনের প্রয়োজনের সাথে -সামঞ্জ্ত করে রচনা করলে পল্লীর অভিভাবকের] শিক্ষার 
মূল্যায়ন করতে পারবে । এর ফলে গরহাজির বা ছেলেমেয়েদের Brey পাঠান সম্পর্কে 
পিতামাতার অনিচ্ছা দূর হবে। 

সফ্কীণ--দৃটভগগি নিয়ে রচিত পাঠক্রম যেগনি নীরস তেমনি বাস্তবজীবনের পক্ষে 
অন্গুপযোগী। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম প্রাথমিক শিক্ষায় চালু কা সম্ভব হলে 
পাঠক্রমের সম্পর্কে বাস্তব বিমুখীনতার অভিযোগ দূর হত। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাবে তা করা বর্তমানে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ বুনিয়াদী৷ ধরণের Rataa- 
গুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে তৎপর হয়েছে। স্বল্নকালীন শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের 
অভাব আংশিক দূর হইলে নতুন পাঠক্রম প্রবর্তন করা সম্ভব হবে বলে কর্তৃপক্ষের 
ধারণা। কিন্তু বুনিয়াদী-শিক্ষা সম্পর্কে সর্বশেষ অবস্থা যতট! জানা গিয়েছে তা মোটেই 
আশাপ্রদ নয়। বুনিয়াদী-শিক্ষার পাঠক্রমের সাথে বর্তমান প্রচলিত পাঠক্রমের মধ্যে 
একটা সমন্বয় করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে বৈচিত্র্যপূর্ণ কৰে ভোলা যাতে সম্ভব 
হয় সেই চেষ্টাই আমাদের কর! দরকার | 

শিক্ষক £ প্রাথমিক শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনা সফল রূপায়ণে শিক্ষকের 
দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সমস্ত শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে বারবার উল্লেখ 
কর! হয়েছে |. উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা AAA সফল 
করা প্রায় অসম্ভব। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে আমাদের প্রয়োজন 
২৮ লক্ষ শিক্ষকের অথচ আমাদের আছে গ লক্ষ শিক্ষক। শিক্ষকের অভাবে বহু গ্রামে 
একশিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে একই মাথে 
চারটি কি পাচটি শ্রেণীতে শিক্ষা দান ও পরিচালন! করা অসম্ভব । এই অবস্থা চলতে 
দলে শিক্ষার মানের অবনতি হতে বাধ্য । কোন স্কুলের দু’জনের কম শিক্ষক থাকা 
উচিত নয়। ৯৯৫৯ থুঃ আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার । এদের প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকের কাজে 
নিয়োগ করা হলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হাস পায় ও প্রাথমিক শিক্ষকের 
Anata ও আংশিক সমাধান হয়। 

গ্রাম্য বিপ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব পুরণের GD যতটা সম্ভব স্থানীয় লোক নির্বাচন 
করা উচিত। পল্লী অঞ্চলের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্য থেকে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেয় স্বল্প 


৩২৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার। ৪ শিক্ষা-সমস্তার fea 


কালীন শিক্ষ| দিয়ে শিক্ষকের কাজে নিয়োগ করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন 


বাধ্যতামূলক করতে বে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের দরকার হবে নে কথা চিন্তা করে 
ডচ্চশিক্ি 


l 
ত শিক্ষকের অপেক্ষায় বসে থাকা! চলবে AL) কারো মতে সকালে he 
বিকালে তিনঘণট| gag ব্যবস্থা করলে স্মস্তার সহজ সমাধান সম্ভব! মাননীয় a 
'আজিভুপহক বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনে এই প্রস্তাব করেছিলেন কিন্ত নানাদি 


‘ a 
থেকে আপত্তি হওয়ায় সে প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা প্রসারে 


টা শীল 
প্রাথমিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার গ্রদারকে eats করবার aa বহু প্রগতি 
দেশেই ছুই বেলা শিক্ষার ব্যব 


al চালু কর! হয়েছিল। ভারতে এই অবস্থ৷ চালু করণে 
বর্তমানে আমাদের যে শিক্ষক আছে তা দিয়েই সাময়িক ভাবে কাজ চলে যেতে পারে 
বেতন ও চাকুরীর অন্তান্ত সুবিধা দিলে মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বিশেষ 
কোন আপত্তি হবে না। এ ব্যবস্থাকে পরীক্ষামূলক ভাবে ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে চালু, 
করা যেতে পারে। 
যতদিন পর্যন্ত প্ররোজনীয় শিক্ষক সংগ্রহ না হচ্ছে ততদিন এক' শিক্ষক সমন্বিত oy 
শ্রেণীর ( শিষু-শ্রেণী সহ) বিদ্যালয়ে Monitoria] প্রথার প্রবর্তন করা চলতে পারে 
MS সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে প্রথম অবস্থায় এই প্রথার সাহায্য নেওয়া 
হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় এ প্রথ চালু ছিল, জরুরী অবস্থার 
বিবেচনায় একে গ্রহণ করা বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক হবে বলেই মনে হয়। 
শিক্ষক পিছু ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে শিক্ষা সমস্তার আংশিক সমাধান হবে বলে 
অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন | যেখানে একজন শিক্ষককে চারটি থেকে পাচটি 


শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে তাদের কাধে আরো বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে অচল করে তোলা কোন রকমেই যুক্তি সঙ্গত হবে ai | 


প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকাঁয় গবেষণা £_ ; 


শিক্ষার বিভিন্ন anata মধ্যে গ্রাথনিক শিক্ষা সমস্ঠ| বিশেব জটিল ও গুরুত্বপুর্ণ 
অথচ এই’ জটিল সমস্তাট নিয়ে কোন গবেষণার ব্যবস্থা নেই। কি করে অর ANC 
SR বায়ে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হতে পারে সে সমন্ধে অনুসন্ধান 
কিন্বা গবেষণা ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যে বিরাট অপচয় প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে তুলেছে তা রোধ করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ 
ও শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা না থাকলেও এ সমস্ত! নিয়ে 


পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতালব জ্ঞানের প্রয়োগে এই অপচয় রোধের কোন চেষ্টা 
কতৃপিক্ষের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না। 


প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম পরিবতর্ন একটি জরুরী প্রশ্ন । বাস্তব জীবনের সাথে 


4% 


হচ্ছে না ততদিন কি করে চিরাচরিত পাঠক্রমের সাথে 


স্বাধীনতা থেকে বর্তমান কাল এ eS 


শিক্ষার সমন্বয় করে কি করে পাঠক্রম রচনা করা যায় তার জন্য amA ও গবেষণার 


প্রয়োজন রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা বাবস্থাকে যতদিন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সমন্বয় সীধন 


করে শিক্ষার ধারাকে বাস্তবধ্মী ও জীবনমুখীন করে তোলা যায় গে সম্পর্কে গবেষণার 


প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করবার পথে অনেক বাঁধা 
রয়েছে কি করে এই জাতীয় সমস্তার সহজ সমাধান সম্ভব শিক্ষা বিভাগ থেকে সে 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
কর] দরকার s 


ফলশ্রগতি s— 

প্রাথমিক শিক্ষা সমন্তা ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোচনায় দেখা যায় সরকারী ভ্রান্ত নীতি ও শিক্ষা বিস্তারে সরকারী অতিরিক্ত 
আগ্রহে আমাদের দেশের গণশিক্ষার প্রসার হয়নি ৷ জাতীয় সরকার নীতিগত ভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের জন্মগত অধিকার এ দাবীকে স্বীকার করে নিলেও 


সরকার এমন কোন বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ করতে পারেন নি বার ফলে আমরা বিশ্বাস 
বতনিক শিক্ষা সম্পর্কে যে অঙ্গীকার 


করতে পারি আমাদের শাসনতন্ত্র বাধ্যতামূলক A 

করা হয়েছে তা রক্ষিত হবে । ১৯৫১ খুঃ লোক গণনায় দেখা যার আমাদের দেশে 

শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা! ৯৭'৫ জন। দশ বছর বাদে সেই সংখ]! হয় শতকরা 

২৪ জন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ শিক্ষিতের হার 2% থেকে দশ বছরে ৫৫% হয়েছিল | 
% হয়েছিল | প্রাথমিক অস্থবিধা 


সোভিয়েট রাশিয়ায় পঁচিশ বছরে ৮% থেকে ৮৮ 
সব দেশেই ছিল আমাদের দেশে ও আছে। অসুবিধা দুর করবার FF আমরা যদি 


দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতুম, আমাদের সদিচ্ছা শুধু মুখের কথায় প্রকাশ না করে যদি দৃঢ় 
সংকল্প নিয়ে আমরা অগ্রসর হতুম তাহলে ১৯৬০ খৃঃ মধ্যে ৬-১১ বছর বয়স্ক শিশুদের 


শিক্ষা বাধ্যতামূলক কর! অদস্তব বলে মনে হত না। 
a | ব্যবস্থার জন্য যে আয়োজন করতে 


এই বিরাট দেশের সা 
হবে তাঁর বিশালতায় ভয় না পেয়ে সমন্তার সঙ্গুধীন হবার মত মনোভাব zË করতে 
হবে। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে গণশিক্ষার বি 
সে সংকর থেকে আমরা বিচ্যুত হতে যাচ্ছি। 
ay অর্থও লোক সংগ্রহ করা 
az প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোক সংগ্রহ F 


agi শিক্ষা সমন্তাকে ভাব প্রবণ ম 
হবে না। গণতভান্রিক ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে BIH 


৩৩* আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সম্তার ইতিহাস 


সমন্তার সমাধানের মত প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নটিকেও সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা 
করতে হবে। লোকের মনে উৎসাহ we sare পারলে কোন মহৎ উদ্বোপ্তে অর্থের 
অভাব হয় না| জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে ভারতের জনসাধারণ বহু ত্যাগ স্বীকার 
করেছে শিক্ষার জন্য ত্যাগ Aela Vas করতে পারলে অর্থ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য 
হত না। পঞ্চ-বািকী পরিকল্পনার নামে বহু খাম-খেয়ালী বহু ভাবে চরিতার্থ হয়েছে, 
কিন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব 
মুখে মুখে স্বীকার করলেও কার্যে তারা এমন কিছু করেননি যাতে প্রাথমিক শিক্ষার 
উজ্জল ভবিষ্যত সম্পর্কে আমর! নিশ্চিন্ত হতে পারি । ইংরেজ শাসনকালে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার পিছনে একটা ভীতি ছিল, বর্তমানে দেখি একট] 
অনিচ্ছ!। পঃ বঙ্গ ভারতে উন্নতশীল রাজ্য সমূহের অন্যতম, ১৯৫১ ye এই রাজ্যের 
শিক্ষিতের হার ছিল ২৪% দশ বর বাদে ১৯৬১ খৃঃ হয়েছে ১৯% অর্থাৎ দশ বছরে 
৫%, বেড়েছে । এই ভাবে বাড়তে থাকলে আরো] ৪০ বছর লাগবে ₹০% পৌছাতে | 
স্তার জন সার্জেণ্টের পরিকল্পনার অনেক সমালোচনা আমরা করেছি, কিন্তু বর্তমানে 
আমাদের আত্ম-সযালোচনার প্রয়োজন । বড় বড় পরিকল্পনাকে রূপায়িত আমর! 
করেছি, অপ্রয়োজনে জনসাধারণের বহু অর্থের 'অপবায় দেখেছি কিন্তু শিক্ষা প্রসারের 
এই শোচনীয় HAS] সম্পর্কে কি করে আমর উদাসীন আছি সে কথাও একবার 
চিন্তা করে দেখা দরকার। শিক্ষা প্রসারের ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে আত্মতৃষ্টির 
মনোভাব ত্যাগ করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকার আরে! বলিষ্ঠ কার্যকরী নীতি 
গ্রহণ করলেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের শাঁসনতন্ত্রে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে 
তা আমরা রক্ষা করতে পারব। 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে ভাতে দেখা 
যায় ১৯৬২ খুঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা! ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান ষষ্ঠ। প্রাথমিক শিক্ষায় +কেরলের স্থান AMIE এখানে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী 


পর্যন্ত শতকরা ৯০* জনই শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় রাজস্থানের হার 
সর্ধাপেম্ষা কম । 


নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা এ স্তরের ১১-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
বিভিন্ন রাজ্যের যত ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় তাদের হার সম্পর্কে ১৯৬৩ খুঃ মে মাসে যে 
পরিসংখান প্রকাশিত হয়েছে ভাতে দেখা যায় এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
কেরলার ৫*%, মাদ্রাজ ৩০%, মহারাষ্ট্র ২৯%, পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর ২৮%, আদাম 


ও গুজরাট ২৭%, পশ্চিমবঙ্গ ২১%, বিহার ১৯%, উত্তর প্রদেশ ১৬%, রাজস্থান ১৫%, 
উড়িয্যা ৮% স্কুলে যায়। 


. 


Awe AT 


রতি ও কারিগরী শিক্ষা 
বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা i আইন | 
বৃত্তি শিক্ষার কয়েকটি মমন্ত zaa: 
বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা ৮ শিক্ষক-শিক্ষণ | 
চিকিৎস1। | 
বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা 


প্রাচীন ভারত এক সময় জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিশ্বের সময জাতি সমূহের মধ্যে শীৰ্ষস্থানীয় 
ছিল। অতীত ভারেতের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদৰ্শন সমূহ আজও বিশ্ববালীর বিস্ময়েয় 
উদ্রেককরে | নগর, পরিকল্পনা, ্থাপাত্যবিগ্া, Se, সেট ব্যবস্থা, জল fated 
ব্যবস্থা! ইস্পাত ও ADD ধাতব aaa ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প চাতুর্মের যে সব 
নিদর্শন রয়েছে তাতে দেখা যায় এক সময়ে এ দেশের শিল্পীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
fasa দক্ষতা অর্জন করেছিলেন |  বংশানুক্রমে এই সব শিল্পীদের দক্ষতা 
ধারাবাহিক ভাবে রক্ষিত হয়েছে পরবর্তী বংশধরদের কর্মকুশলতার মধ্যে । কিন্ত 
ইংরেজ শাসন সুরঃ হবার পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন সুরু হয়। রাজানুকুল্য 
থেকে বঞ্চিত হয়ে দেশীয় শিল্পের FS অবনতি ঘটতে নুরু হয়। ইংরেজ কোম্পানী 
ভারতকে বিলেতী পণ্য দ্রব্যের বাজারে পরিণত করতে চেয়েছিল। ইষ্ট foal 


' কোম্পানীর শিল্পনীতি সে ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ দেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস কি 


করে দেশকে কাচ! মালের জোগানদারে পরিণত করা যায় সেই ছিল কোম্পানীর চেষ্টা | 
aq শিল্পের কথাই ধরা যাক, শ্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের এই REA 
শিল্পাট ইউরোপে সর্বত্র সমাদৃত হয়ে এসেছে । কোম্পানীর বাণিজ্যত্রব্যের তালিকাটি 
দেখলে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণ TR এদেশ থেকে তাঁর! ইংলণ্ডে রপ্তানী করেছে। 
zere শিল্প বিপ্লবের পর সেখানে qa শিল্পের প্রসার হয়: কোম্পানী সুপরিকলিতভাবে 
ভারতীয় aa শিল্পকে ধ্বংদ সাধন করে ভারতে বিলেতী কাপড় আমদানী সুরু করল। 
বিদেশী কোম্পানীর চক্রান্তে ভারতের একটি afera শিল্পের গৌরবময় যুগের অবসান 
zal শিল্পের সর্ব ক্ষেত্রেই মরকারী নীতি ছিল ভারতে বিলাতী পণ্যের বাজার @ 

করা। কোম্পানী কোনদিনই চায়নি ভারত একটি শিল্প সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হোক ৷ 
ভারতের অফুরন্ত কীচামাল বিলেতে পাঠিয়ে সেখানকার কল-কারখানাগুলিকে চালু 


রাখাই ছিল কোম্পানীর নীতি বা লক্ষ্য | 
দেশের শিল্পনীতি নির্ধারণে এই মনোভাব কোম্পানী তথা ভারত সরকারকে 


৩৩২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


প্রভাবিত করেছে । এই নীতির ফলেই উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত শিল্প ও কারিগরী 
শিক্ষা অবহেলিতই রয়ে গিয়েছে। ইংরেজ ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে কিছুটা উৎসাহী 
ছিল। কোম্পানীর প্রন্মোজনে কিছু সংখ্যক ভারতবাসীকে শিক্ষিত করে দেশের শাসন 
কার্যে নিয়োগ করবার জন্য কোম্পানী উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ দেখিয়াছে। কারিগরী বা 
শিল্প শিক্ষার জন্য কোনদিনই কোম্পানীর “TER দেখা যায় নি। ফলে সাধারণ বৃত্তি 
শিক্ষার কোন পরিকল্পনাই উনবিংশ শতকে গৃহীত হয়নি । হাণ্টার কমিশনের স্থুরারিশে 
‘বি’ কোর প্রবর্তনের ব্যর্থ প্রয়াস সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সরকারী 
দপ্তর ও সদাগরী অফিসের কেরাণী a জনয যেমন স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
ছিল তেমনি সরকারের প্রয়োজন মেটাতে কিছু সংখ্যক ইন্জিনীয়ার ডাক্তার ও দক্ষ কমী 
RIS প্রয়োজন ছিল! ভাই দেখা যায় দক্ষ শিল্পী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্ত 
FAR (১৮৪৭ ) কলিকাতা (১৮৫৭ ) মাদ্রাজে ( ১৮৫৮ ) কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 
ANA (১৮৫৪ একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস ও মেকানিক্যাল gae স্থাপিত হয়। 

_ উডের ডেসপ্যাচে বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, আইন, চিকিৎসা ও 
SAAR প্রতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করা হবে। কিন্তু উডের 
নির্দেশে সরকারী নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি! সরকারী প্রয়োজন মেটাবার 
মত কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করেই সরকার তুষ্ট ছিল। ১৮৬৬ খৃঃ পুণার ইঞ্জিনীয়ারিং 
FIA কলেজে উন্নীত হয়। : এর কিছুদিন বাদে cata প্রদেশের শিল্পপতিগণ নিজেদের 
প্রয়োজন মেটাতে ভিক্টোরিয়া Bata টেকনিক্যাল ইনৃষ্টিটিউট (.৮৮৭) স্থাপন করেন। 
চেষ্টার এটি একটি বিশিষ্ট অবদান। এর পূর্বে: 
শিক্ষার কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ 
য় সাধারণ বৃত্তির শিক্ষা দেওয়া হত | 
অনুকূলে ছিল না, জনসাধারণের 
‘সাহ বা আগ্রহ ছিল না। সাধারণ শিক্ষাকে ই 
হ'ত ma কলেজে শিক্ষালাভ করেই জীবন 


হাটার কমিশন সর্বপ্রথম কারিগরী শিক্ষাক্রমকে চালু paa জন্য কতগুলি 
দেশ দিয়েছিলেন, “হাইস্কুলে ath কোসের 


N j বস্থা করিতে হবে। তার নাম দেওয়া হবে “বি, 
€কাস | “বি কোলে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হবে। ২ 


বৃত্তি ও কারিগরা শিক্ষা ৩৩৩ 


1715 শব" কোসে'র ব্যবস্থা করা হ’ল বটে কিন্ত তাহাতে কোনদিনই বেশী ছাত্র 
জুটিল না। তাহার কারণ, লোকের মনে MG OF তুলনায় ‘বি’ কোর্স জাতাংশে 
ছোট ছিল, সেখানে ছুতোর কামারের কাজ শিখিবার So ছাত্রদের মধ্যে ভাই বিশেষ 
আগ্রহ দেখা গেল না। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলার 
একটা চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।” (আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা_-অনাথনাথ FZ) i ১৯০৯ 
০২ খৃঃ সারা ভারতে কারিগরী শিক্ষার জন্য মার ৮০টি বিদ্যালয়ে ৪,৮০৪ জন ছাত্র 
ছিল। 

বর্তমান শতাব্দীর gr থেকেই দেশে বৃত্তি শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে | 
বেকার সমস্তা বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার সমস্ত দেখা দেওয়ার ও দেশে কিছু কিছু 
কণ-কারখানা গ্বাপিত হওয়ার বৃত্তি শিক্ষার প্রতি সাধারণের মনে যে বিরূপ মনোভাব 
ছিল তা পরিবতিত হতে থাকে | এতদিন ইংরেজী শিক্ষাই ছিল আমাদের কাছে বৃত্তি 
শিক্ষা__কারণ সামান্য ইংরেজী শিখলেই এক সময় একটা চাকরি মিলত | ক্রমে এই 
afe দূর হতে লাগল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার দাবী 
জানাতে সুরু করেন । সরকার গণমত তুষ্ট করবার মানসে কিছু ভারতীয়কে বৃত্তি দিয়ে 
উচ্চ কারিগরা শিক্ষার জন্ত বিদেশে পাঠাতে সুরু করে। বিদেশে কয়েকজন ছাত্রকে 
পাঠিয়ে শিক্ষিত করে আনলেই এই দেশের শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন মেটান সম্ভব Ag | 
অথচ সরকার থেকে উদ্বোগী হয়ে এক্ষেত্রে কিছু করবার সম্ভাবনা ও অতি aai তাই 
যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা সংসদের ( The National Council of Education ) 
পরিচালনায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্নিক্যাল কলেজ প্রতিষ্িত হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
ফলে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলেও যাদবপুরের এই প্রতিষ্ঠানটি 
দেশের যন্ত্রশিক্ষার অভাব পূরণের জন্য রয়ে গেল! এতেই বোঝা! যায় দেশে সে সময়ে BR 
শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে । এই সময় একটির পর একটি aa ও কারিগরী বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা হতে থাকে | যাদবপুর কলেজ থেকে ৯৯০৮ খৃঃ মেকানিকাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং 
কোনে” ডিপ্লোমা দেওয়া সুরু হয়। =১৭ খৃঃ বেণারস বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কোসের প্রবর্তন হয়। 

কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের RË হলেও বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় বৃত্তি শিক্ষার সামান্য আয়োজনই সম্ভব হয়েছিল। ৯৯২৯ g alot কমিটি 
বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, সাধারণ মাধামিক শিক্ষার সাথে বৃত্তি শিক্ষার কোন যোগই 
নেই। এই aa সংশোধানের জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। মধ্য ভার্ণাকুলার স্তর 
থেকেই বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে এবং মধ্য শিক্ষার শেষে অধিক সংখ্যক 
ছাত্রই যাতে শিল্প বাণিজা সম্পকীয় বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয় সে ব্যবস্থা করতে 


৩৩৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


হবে। Fer কমিটি (১৯৩৪) দেশের শিক্ষিত বেকার AND] সমাধানের জন্য বৃত্তি 
শিক্ষার উপর জোর দেন। কমিটি বললেন নিয্নমাধ্যমিক স্তর থেকেই বৃত্তি শিক্ষার 
আরম্ভ হওয়া উচিত। ১৯৩৫ খৃঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (C. A. B. E.) 
fia ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করে শিক্ষা 
ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অভিমত গ্রহণের 
জন্য উডও এবটের পরামর্শ গ্রহণ করেন। উড-এবট রিপোর্টে দেশের প্রয়োজন 
অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থার সুপারিশ সমূহ যথাস্থানে আলোচনা কর! হয়েছে । এই 
রিপোর্টে ভারতে বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কীয় বহু মূল্যবান সুপারিশ থাকলেও কমিটির অধিকাংশ 
স্থপারিশই কার্যকরা করা হয়নি । এদের সুপারিশের ফলেই ‘পলিটেকনিক’ নামে এক 
নতুন ধরণের কারিগরী বিদ্যালয় আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে | 

(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে বুত্তিশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব পরিবতিত হয় | 
যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য দেশে কলকারখানা গড়ে ওঠবার সাথে সাথে দক্ষকর্মীর 
চাহিদা মেটাতে “দশের বিভিন্ন ছানে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । কেন্দ্রীয় 
সরকার দেশের বৃত্তি শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে না দিয়ে বৃত্তি ও 
কারিগরী শিক্ষার জন্য 'এক সর্বভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিল্প সম্পকীয় 
গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪০ খৃঃ বোর্ড অব নায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্টরিয়াল 
রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করেন | 

দিল্লীতে পলিটেকনিক (৯৯৪১) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে উন্নততর কারিগরী 
শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উপদেশ দেবার জন্য “সরকার কমিটি” ( ১৯৪৫ খ্ৰীঃ ) গঠিত হয় | 
কমিটি সুপারিশ করেন যুদ্ধোত্তর কালের উচ্চ কারিগরী শিক্ষার চাহিদা মেটাতে 
ভারতের চারিটি অঞ্চলে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ) চারিটি কারিগরী ও শিল্প শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। 

১৯৪৫ Qe ৩* শে নভেম্বর ভারত সরকারের এক প্রস্তাবে অল Sem কাউন্সিল 
কর টেকনিক্যাল এডুকেশন স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খুঃ পরবর্তাঁ দশ বছরে দেশে বিজ্ঞানী 
ও কুশলী sale প্রয়োজন কি করে মেটান যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার ও ব্যাবস্থা 
গ্রহণ করবার aa সায়েটিফিক ম্যান পাওয়ার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি অনুমান 


করেন যে পরবতী দশ বছরে দেশে ৫৪,০০০ হাজার ইঞ্জিনীয়ার ও ২০,০০* হাজার 
কুশলী কর্মীর প্রয়োজন হবে | 


দেশ স্বাধীন হবার পর নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদ (All India 
Council for Technical Education) দেশে বৃত্তি ও কারীগরী শিক্ষা প্রলারে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিষদ বিভিন্ন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, 


m 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষ - ৩৩৫ 


শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক aed, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এই পরিষদের কাজ হল কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নের 
সুপারিশ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মধো যোগ সাধন করা। প্রতিষ্ঠানে ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য দানের সুপারিশ করা। সাধারণতঃ কেন্সীয় সরকার রাজ্য 
সরকার সমূহ পরিষদের সুপারিশ অন্থমোদন করেন | পরিষদ কাজের সুবিধার জন্য 
একটি যোগাযোগ কমিটি, কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটি ও কারিগরী শিক্ষণ বোর্ড গঠন 
করেছেন। কারিগরী শিক্ষা বোর্ড পরিষদকে কারিগরী শিক্ষার রূপ নিদ্ধারণ, পাঠক্রম 
রচন| প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেন। আঞ্চলিক কমিটি নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
পরিকল্পন৷ ও চালু প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতির উপর দৃষ্টি রাখেন । যোগাযোগ কমিটি 
হচ্ছে পরিষদের কার্যকরী AT | এই কমিটি থেকে আঞ্চলিক কমিটি ও শিক্ষা বোর্ডের 
কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা FTAA | 

স্বাধীনতা লাভের পর বৃত্তি ও কারিগর! শিক্ষার অবন্থা £_. 

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে দ্রুত PAA সুরু হল। নিত্য নতুন কল- 
কারখানা স্থাপিত হতে লাগল। কিন্তু এই কল কারখানাগুলিকে চালু রাখতে হলে 
প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের ৷ এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে সেখানে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার স্থযোগ সুবিধা খুবই কম ছিল। আমাদের 
দেশের শিক্ষার সাধারণ অবস্থাকে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই আমাদের দেশের ` 
শিক্ষা প্রধাণতঃ পুথি ঘেষা। এ দেশের আধুনিক শিক্ষা পত্তনের গোড়ার কথার 
সন্ধান করলেই আমরা দেখতে পাই পু'থিগত শিক্ষার প্রবতন একদিন বিদেশী 
শাসক সম্প্রদায় নিজ স্বার্থেই করেছিল। বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যে সামাগ্ত 
আয়োজন প্র।ক্‌-স্বাধীনতা। যুগে হয়েছিল তা অবস্থার চাপে পড়েই হয়েছে । প্রথম 
ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্পের প্রপার ও কারিগরী শিক্ষায় সরকারী উদ্যোগের 
মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি সরকার কখনও স্বেচ্ছায় বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষায় 
সচেষ্ট হয়নি | 

আমাদের শিক্ষা, বাবস্থার এই quests a আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ অতি 
সুন্দর ভাবে বলেছেন, “সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার যখন 
প্রথম পত্তন হয়েছিল তখন তার লক্ষ্য ছিল এই যে ব্রিটিশ ভারতের রাজ্য শাসন ও 
বাণিজ্য চালানোর জন্ত ইংরেজী জানা দেশী কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেকদিন 
হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে । যতকাল ছাত্র সংখ্যা অল্প ছিল ততকাল 
প্রয়োজনের সাথে আয়োজনের সামঞ্জন্ত ছিল ------ যথন হইতে ছাত্রের পরিমাণ 
বাড়িয়। উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ 


৩৩৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


ছাত্রের পক্ষেই ব্যর্থ হইতেছে | যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে sa 
ছাড়া অন্ান্ত জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহ! হইলে এই সম্পর্কে নালিশ 
থাকিত না|” 

দেশ স্বাধীন হবার পর বৃত্তি ও কারিগরী প্রিক্ষা সম্পর্কে সরকার ও FAREI 
মনোভাব পরিবর্তন হয়। সরকারের মনোভাবের পরিবত'ন হলেও অবস্থার পরিবর্তন 
হতে আরো কিছুদিন সময় লেগেছে । ১৯৫২-৫৩ খুঃ আমরা দেখি সারা a 
বৃত্তি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩৪ টি। উড-এবট ও সার্জেন্ট farot 
কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন সুপারিশ কর] হয়েছিল 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই কর! হয়নি। এদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন fra 
বেড়ে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক জটিল অবস্থার FÈ হয়! শিক্ষণ সংস্কারের 
সাথে বেকার HAD সমাধানের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে তাই শিক্ষা, ব্যবস্থাকে নতুন 
করে গড়ে তোলবার প্রয়োজন দেখা দিল। বৈচিত্র্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার 
করে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনতে হবে, সেখানে সাধারণ শিক্ষার সাথে যন্ত্র, রুষি, 
ব্যবসা, শিল্প, প্রভৃতি নানাধরণের শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। তাই yifan 
কমিশন বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সমন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 


করে এ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, এ শিক্ষা শুধু বেকার সমস্তার সমাধানই 
করবে না, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধন করবে 
প্রসারও উন্নাতি sra | 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরক 


[জন প্রচুর পরিমাণ দক্ষ ও কুশলী কর্মীর | শুধু শিল্েই নয় 
দিশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও এই কারিগরী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল | 
Mees a বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার অবস্থা পধালোচনা করে বলেছেন” 
Š রা রি টি বৃত্তি শিক্ষার আয়োজনের কথা৷ বললেও ১৯৫২ খু? পর্যন্ত 

Wines fenai কেন্দ্রীয় ও রাজ 
[সরকার সমূহের 
উদাসীনতা, কারিগরী বিষয়স 
বিভিন্ন বিভাগের সং চাব, সর্বোপরি অর্থাভাব কারিগরী 
শিক্ষার পথে IRIT হয়ে দাড়িয়েছিল। 
Tiles কমিশন মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী শিক্ষার SI শিক্ষার্থীদের চার শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন এবং তাহাদের Gy ক রি 


Wa শিক্ষার কতকগুলি Ries সুপারিশ 
করেছেন। 


৯। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ay কারিগরী শিক্ষা | 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ' ৩৩৭ 


২। যাবা পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অক্ষম, বা যারা আধিক কারণে 
বিগ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ) হয়েছে এবং অবিলম্বে যাদের অর্থোপার্জনের প্রয়োজন 
ররেছে তাদের জন্য কারিগরী শিক্ষা । 

Ol যারা মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম শেষ করেছে ও যাঁরা উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা 
গ্রহণের জন্য বিশ্ববিগ্ঠালায় যেতে যারা ইচ্ছুক। 

৪ | যারা পৃবোক্ত শ্রেণীর যে কোন একটি পাঠক্রম শেষ করে কোন কাধে 
নিযুক্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আংশিক সময়ের জন্য AT কালীন ক্লাসে 
নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে চায়। 

এদের শিক্ষার op কমিশন নিয়রূপ ব্যবস্থার কথা বলেছেন__ 

স্বতন্্ুতাবে বা সবার্থ সাধক বিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে অধিক সংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে BCA | 

বড় বড় মহরে কেন্দ্রীয় কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এঁ সব faataa 
স্থানীয় বিপ্যালয় সমূহের প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা Fars | 

শিল্পাঞ্চলসমূহের যথাসম্ভব নিকটবর্তী স্থানে কারিগরী বিগ্তালয় স্থাপন করতে 
হবে এবং নিকটবর্তী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কারিগরী শিক্ষাকে সার্ক করে : 
তুলতে হবে। 

শিক্ষানবীশি কারিগরী শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্ধ। প্রয়োজন হলে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গুলি যাতে ছাত্রদের শিক্ষানবীশ (apprentice ) রূপে নিতে বাধ্য ছয় সেরূপ আইন 
বিধিবদ্ধ করতে eq | 

কারিগরী শিক্ষার উন্নতির oo “শিল্প শিক্ষা কর্‌” নামে, একটি শিক্ষাকর শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ধার্য করতে হবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষা সুরের উপযোগী পাঠক্রম নির্ণয় করবার জন্য একটি সর্বভারতীয় 
কারিগরী শিক্ষাপরিষদ স্থাপন করতে হবে । এই পরিষদ কারিগরী শিক্ষার বিস্তৃত 
পাঠক্রম রচনা করবেন । 

প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় দেখা যায় পরিকল্পনা পরিষদ শিল্প বিদ্যালয়ে ২৪৮ 
হাজার ও mata কারিগরী বৃত্তি শিক্ষা স্কুলে ৪৩৬ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করবে 
বলে অনুমান করেছিলেন! কেন্দ্রীম সরকার কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জা ব্যয় 
বরাদ্দ করেছিলেন ১৫৪ কোটি টাকা, রাজা সরকারগুলি অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন >a 
কোটি টাকা । 

দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের সর্বস্তরের কারিগরী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়েছে। 
১৯৫০ খৃঃ ইঞ্জিনীর়ারিং ও টেকনলজি বিষয়ে প্রথম ডিগ্রীকোলের জন্য ৪০টি ও 


RB 


৩৩৮ আধুনিক ভারতের শিল্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্থার ইতিহাস 


ডিপ্লোমা কোরে অন্ত ৮৬টি প্রতিষ্ঠান fer) এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে fester 
৪১২০ জন GS করা হত। ১৯৬১ খৃঃ ডিগ্রীকোসের কলেজের সংখ্যা হয়েছে 
১০০টি ও ডিপ্লোমাকোসের প্রতিষ্ঠান xem হয়েছে ৯৯৬টি । এই প্রতিষ্ঠ।নগুলিতে 
ডিগ্রীকোর্সে ১৩,৮৫০ জন ও forani কোপে" ২৫১,৫৭৭ জন শিক্ষার্থীকে wis কর? 
বাবে। কারিগরী শিক্ষার এই দ্রুত প্রসারের পরও পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে দেশে ৯৫,০০০ ইঞ্জিনীয়ার ও ৩০,০০* হাজার ডি'প্লামা 
হোল্ডারের অভাব ছিল। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রতি বছর ১৯,০০০ Sigita 
হয়েছে। এভাবে কাজ চললে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইঞ্জিনীরারদের সংখা: বর্তমান 
সংখ্যার তিন গুণ হবে। এজন মাগালোর, qaa, নাগণুর, ভূপাল, দুর্গাপুর, 
এলাহাবাদ, শ্রীনগর ও দিলীতে একটি করে মোট নটি নতুন টেকনলজিক্যাণ কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান কলেজগুলিকেও FAAS করে অধিক ছাত্র নেবার 
UV করা হয়েছে। 

শিল্প বাণিজ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগে, 
বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ay আব 
কেন্্রায় ও রাজ্য সরকারের afafa 
সম্ভব হয়েছে। প্রথম ও 
কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের বিভি 
পলিটেকনিকগুলিতে ডিপ্লোমা cata” পড়া 


ad হয়ে শিক্ষার্থীকে তিন বছর ডিপ্লোমা কোর” পড়তে হয়। সিভিল, মেকানিক্যাল 
ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্িনীয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স” শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন কোন 


প্রতিষ্ঠানে বরুন 
ইতি টন ধাতু Ra, খনি ইঞ্জিনীয়ারিং, অটোমোবাইল 
পক ২ সিকেশন ইত্রনীগলারিং, রেডিও ইঞ্জিনীযনারিং fase টেকনলজি 
1 মেয়েদের শিক্ষার gay ও কিছু শিল্প বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়েছে। কাজ, স্বচীশিল্প, বয়ন, বুনন, সৌখীন দ্রব্যাদি 

. তৈরী করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ইঞ্জিণীরারিং কলেজ ও উচ্চতগ কারিগরী শি 
হয়। প্রথম ডিগ্রী কোসের উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকন 
কেউ ডিজাইনার গবেষক, Zadata বা fe 
কোন বিশেষ শিল্পে চাকুরী গ্রহণের ভন এ 


NRA শিক্ষার বাবস্থা 


প্রতিরক্ষ। রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগের 
গ্রক কারিগরী কমীর শিক্ষালাভের সুবিধার Seay 
ত বৃত্তি ও Arey কারিগরী শিক্ষায় এ উন্নতি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার জন্ত সরকার a+ 


ন স্থানে ৮৪টি পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। 


ক্ষালয়ে প্রথম ডিগ্রীকোন? শিক্ষা দেওয়া 
afaa শিক্ষা দেওয়া । এদের মধ্যে 
শীয়ারিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। 
শিক্ষা দেওয়া হয় না! এই কোসে' শিল্প 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ৩৩৯ 


fan অস্তনিহিত বৈজ্ঞানিক নীতি ও প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষায় উত্তার্ণ হবার পর এই কোর্স“ চার বছর পড়তে হয়। বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষা শেষ করে পাচ বছর ডিগ্রীকোসে” পড়তে হয় | 

প্রাক, স্বাধীনত৷ যুগে ইঞ্জিনীয়ারিং কোনে” ন্নাতকোত্তর উচ্চতর শিক্ষার বা গবেষণার 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে যেতে হত। 
এখন এদেশে বারি প্রতিষ্ঠানে পাচশতাধিক nerra গবেষণা চালাবান সুবিধা আছে। 
এ সুবিধা ক্রমশঃ বাড়িয়ে আশা করা যায় আগামী পাচ বছরের মধ্যে g হাজার 
শিক্ষার্থীর জন্য স্নাতকোত্তর গবেষণ। ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 

এদেশে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার চারটি উচ্চতর 
কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ আমেরিকার মেসাঢুসেট 
বিশ্ববিষ্যালয়ের আশে খড়ণপুরে প্রথম শিক্ষালয়টি স্থাপিত হয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান 
ও বিভিন্ন শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে AE স্নাতক কোর্সে ৩৫০. 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার বাবস্থা আছে। এছাড়া ৩, METTA জন্য নৌ-স্থাপত্য বিদ্যা, এবং 
জ্বালানি ইঞ্জিনীরারিং প্রোডাক্‌শন টেকনলজি, ভূপদার্থ বিন্ধা; ফাউত্ডি_ ইঞ্জিনীয়ারিং 
প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিল্প ও অন্যান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন ও এখান 
থেকে মেটান যেতে পারে | 

১৯৫৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি cacy সহরে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনায় এজন্য ৩'২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইউনেস্কো (Unesco) থেকে এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য কর! হয়। : এখানকার ২০ জন অধ্যাপক দোভিয়েট 
রাশিয়া থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেছেন। একজন আমেরিকান ও তেরজন রাশিয়ান 
অধ্যাপক এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। মাদ্রাজ ও কানপুরের ছু'ট প্রতিষ্ঠানের 
কাজও এগিয়ে চলেছে। পশ্চিম জামাণী থেকে মাদ্রাজ ও আমেরিকা থেকে কানপুরের 
প্রতিষ্টান স্থাপনে সাহায্য করা হচ্ছে। প্রতিষ্টানগুলি গড়ে উঠলে প্রতিটি আবাসিক 
শিক্ষালয়ে ১৫০০ ছাত্র স্নাতক পূর্ব ও ৫০* ছাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ পাবে । 
ইঞ্জিনীয়ারিং fraca সাতকোন্তর cain’ শিক্ষার জন্তু বাঙালোরে কলেজ স্থাপিত হয়েছে | 
খনি ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতু fare বিশেষ কোন” শেখাবার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে । and fia শিক্ষার জন্ত মাদ্রাজ, কলিকাতা এলাহাবাদ ও বোম্বে সহরে একটি ~ 
করে আঞ্চলিক স্কুল স্থাপন কর! হয়েছে। দিলীতে বৃটেনের সহায়তায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও. 
টেকনোলজি কলেজ স্থাপিত হয়েছে I. met 

কাগিগরা শিক্ষা ও এ সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার উৎসাহ দেবার SD ভারত সরকার: 
বৃত্তি ও ফেলোগিপের (Scholarship and Fellowship) #9 তিনটি পরিকল্পনা চালু 


৩৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাল 


করেছেন। শিক্ষানবীশ কর্মীদের সাহায্যদান, গবেষণার so বৃত্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আধিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল ছাত্রদের oy ছু'রকম 
সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষ করে হাতে কলমে 
কাজ শেখাবার জন্য সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকার নির্বাচিত কোন faa প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হয়। শিক্ষাকাঁলে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ডিগ্রীধারীরা 
১৫০২ টাকা ও ডিপ্লোমাধারীর1 ৯, *২ টাকা করে মাসিক সাহায্য পায়। 

এই পরিকল্পনা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ve রিসার্চ 
সবলারসিপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির উচ্চতর গবেষণার SD 


প্রতি রিসার্চ স্কলারকে মাসে ২০*২ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৫৫-৫৬ De থেকে - 


শ্তাশনাল রিসার্চ ফেলোসিপের প্রবর্তন হয়। এই পরিকল্পনা GRACE ৮০টি ফেলোশিপ 
টি কর! হরেছে। ফেলোসিপের জন্য মানিক ৪০*২ টাকা ও বছরে ১০০০২ টাকা 
সাজ সরঞ্জাম কেনবার জন্য দেওয়া হয়। 
কারিগরী ও শিল্প শিক্ষা প্রসারের জন্য আরেকটি প্রচেষ্টা হচ্ছে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণাঁ 
TO সহযোগিতায় জ্ঞান মন্দির প্রতিা। বিশেষভাবে শিক্ষিত উপযুক্ত লোকের 
তত্বাবধানে গবেষণাগার সহ ২১টি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিঠিত হয়েছে । দৈনন্দিন জীবনে 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও বিজ্ঞানের সহায়তায় আমাদের জীবনধারা কি করে দিন দিন 
বদলে যাচ্ছে মে সম্পর্কে সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবার জন্য এই বিজ্ঞান মন্দিরগুলি 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের প্রতি 
জেলায় একটি করে বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করবার অভি প্রায়ে ৩২০টি বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন 
[বল পরিকল্পনা গহণ করেছেন। এই বিজ্ঞান মন্দিরগুলি যেখানে উচ্চতর মাধ্যমিক 
pay বিজ্ঞান শেখাবার ব্যবস্থা আছে যতটা সম্ভব তার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ FATT! 
i ‘জ্ঞান মন্দিরকে cam করে ছোট থাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা 
a গবেষণার জন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 
শক ও শিল্প গবেষণা পরিবদ (Council of Scientific and Industrial 
Research) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই পরিষদের অধীনে সারা ভারতে ২৯টি 
জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে__ 
(1) National Chemical Laboratory, Poona. (2) National 
Physical Laboratory, New Delhi. (3) Central Fuel Research 


Tastitute, Jealgora (Bihar). (4) Central Drug Research 


v 
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Institute, Lucknow. (5) Central glass and ceramic Research 
Institute, Jadabpur. (6) National Metallurgical Laboratory, 
Jamshedpur. (7) Central Food ‘Technological Research 
Institute, Mysore. (8) Central Road Research Institute, 
Madras. (9) Central Electro Chemical Research Institute, 
Karaikudi (Madras) (10) Central Leather Research Institute, 
Madras. (11) Central Electronics Engineering Research 
Institnte, Pilani. (12) Central Building Research Institute, 
Roorkee. (13) National Botanical Garbens, Lucknow. 
(14) Central Salt Research Institute, Bhavnagar. (15) Central 
Mining Research Station, Dhanbad. (16) Regional Research 
Laborary, Hydrabad. (17) Indian Institute for Biochemistry 
‘and Experimental Medicine, Calcutta. (Is) Birla Industrial 
and Technological Museum, Calcutta. (19) Regional Research 
Laboratory, Jummu Tassi. (20 Central Mechanical Engineering 
Research Institute, Durgapur. (21) Central Public Health 
Engineering Research Institute, Nagpur. 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার কয়েকটি সমস্তা £_ 

ভারতের শিক্ষার ইতিহাসের সাথে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন বৃটিশ যুগে 
এদেশে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার কোন সার্থক প্রচেষ্টা হয়নি। ইংরেজ ভারতকে 
বিলাতী পণ্যের বাজার রূপেই রাখতে চেয়েছিল তাই পরাধীন ভারতে সরকারী 
নীতির ফলেই দেশের অত্যাবশ্যক শিল্প পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সরকার aze 
শিল্পনীতি অনুসারে দেশের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিভীয় 
মহাযুদ্ধের পুর্বে সরকারের তরফ থেকে এমন উল্লেখ যোগ্য কিছু করা হয়নি যার থেকে 
আমরা বলতে পারি সরকার সত্য সত্যি বৃত্তি শিক্ষার প্রসার কামনা করে। 

দেশ স্বাধীন হবার পর যখন দেশে দ্রুত শিল্পের প্রসার IF হল তখন সরকার ও 
দেশের জনসাধারণ বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে যেরূপ দ্রুত fraa উন্নতি হচ্ছে কারিগরী শিক্ষার 
প্রয়োজনও সেই হারে বেড়ে গিয়েছে। কারিগরী শিক্ষার প্রসার হবার সাথে ate 
স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ করতে হুলে 
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কারিগরী শিক্ষার আয়োজন অত্যাবশ্যক, কিন্তু সুপরিকল্পিত ভাবে এ শিক্ষার প্রসার 
না হলে এখানেও অপচয় দেখা দেবে। দেশের শিল্পের প্রয়োজন বিচার করেই 
কারিগরা শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। যদি প্রয়োজনের অধিক, সংখ্যক শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষা দিয়ে তাদের কোন কাজে লাগান না! যায় তাহলে সেট! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা 
হবে। কোন শিল্পে কি পরিমাণ সুদক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে সেদিক 
বিচার করেই আমাদের নানারূপ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এখনই 
দেখা যাচ্ছে কোন কোন শিল্পে পধাপ্ত দক্ষকর্মী পাওয়া যাচ্ছে না, আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে শিক্ষিত কর্মীর সংখ)াধিকোরর ay সকলের কর্ম সংস্থান হচ্ছে না। যদি 
সুপরিকল্পিত ভাবে দেশের শিল্পের প্রয়োজনের সাথে aaga বিধান করে বৃত্তি ও 
কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে বেকার দক্ষ কর্মী স্থষ্টি 
হয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্তার RÈ করবে। 

আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের পথে, একটা প্রধান অন্তরায় হচ্ছে 
উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব । সাধারণ শিক্ষার মত এখানেও উপযুক্ত দক্ষ: শিক্ষকের 
অভাব ঘটলে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হবে না। কারিগরী ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত কর্মীর 
অভাব থাকায় যারা কারিগরী বিগ্থালয়গুলিতে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন 
তারা উচ্চ বেতনে কলকারখানায় চাকুরী গ্রহণ করছেন। কারিগরী বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তাতে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষকর্মী পাওয়া কষ্টসাধ্য ৷ 
চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করে বেতন বৃদ্ধি ও aata সুযোগ Alen দিয়ে উপযুক্ত 


শিক্ষকের অভাব পূরণ না করলে দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের যে কোন 
পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। 

কারিগরী শিক্ষার আরেকটি ত্রুটি শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ খুব 
কম পায়। 


কায়িগরী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পেল সে শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের দিকের 
সাথে প্রত্যক্ষ 


সম্ভবন| ও কমে যায়। শুধুমাত্র ক্লাস রুমের feo) নির্ভর করে অন্য ক্ষেত্রে কাজ 
চালান Fea কিন্তু কারি 


IÙ বিগ্থা বা কৃষি বিদ্যার মত বিগ্ভাকে হাতে কলমে প্রয়োগ 

MS পারলেই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হবে। তাই কোন কারখানায় শিক্ষানবীশি করবার 
সুযোগ যাতে শিক্ষার্থীরা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকার ও দেশের 
শিল্পপতিদের সাথে সহযোগিতা একান্ত প্ৰয়োজন | আবশ্যক হলে আইন করে ব্যবস্থা 


SKS হবে যাতে বিভিন্ন কারখানায় কারিগরী বিছ্বালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবখশ 
রূপে গ্রহণ করে। | 


TRAN ও বৃত্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্নও কিছুটা বিভর্কের সৃষ্টি করেছে 


পরিচয় না ঘটলে কারিগরী শিক্ষা সার্ক হয় না ও সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টির . 


y 
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উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও গবেষণার ক্ষেত্র থেকে ইংরেজীকে অপসারণ সম্ভব নয় বলে 
এ দেশের বহু শিক্ষাবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন । এ কথা ঠিক আজ ade 
ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কোন বই প্রকাশিত হয়নি। 
কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত পরিভাষা সমিতি যে পরিভাষার সংকলন করেছেন তার 
সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা শুনতে পাওয়া atal কিন্ত আমাদের দেশের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায় ন| একথা কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়। ইংরেজীতে বহুদিন শিক্ষার অনুশীলন হওয়াতে আমাদের একটা সংস্কার জন্মেছে 
ইংরেজী ভিন্ন দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, জাতীয় 
অধ্যাপক সত্যেন Ve মহাশয় বহুদিন ধরে ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে বলে আসছেন। পরিভাষার শব্দগুলি বহু ব্যবহারের ফলে সহজ হয়ে উঠবে। 
প্রাচ্যের wate দেশে যখন নিজ নিজ ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে তখন ভারতীয় ভাষায় কেন সম্ভব হবে না। আজ পর্যন্ত এ ভাবে কোন চেষ্টা 
না করেই আমরা সিদ্ধান্ত করে বসে আছি আমাদের ভাষাগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে 
অনুপযোগী । ভারতীয় ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক অস্থবিধা কিছু 
থাকবেই তাকে স্বীকার করে নিয়েই আম।দের কাজ নুরু করতে হবে। মাতৃভাষায় 
বিজ্ঞান agaaa সুযোগ পেলে তরুণ শিক্ষার্থীর পক্ষে তা শুভ ফলদায়ক হবে। 
পরে যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করবেন তখন Stay 
প্রয়োজনে শুধু ইংরেজী কেম অন্য ভাষাও শিখবেন। তবে ইংরেজী ভাযার সাথে 
দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ফলে মে ভাষায় বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানকে আহরণ করবার যে 
সুযোগ রয়েছে উচ্চতর গবেষণায় ধার! রত হবেন তারা সে সুযোগ অবশ্য গ্রহণ করবেন। 
কিন্ত সাধারণ ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার পথকে লহজতর করতে হলে আঞ্চলিক 
ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। 

. কারিগরী শিক্ষার আরেকটি সমসা| হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে 
পারে কিন্তু কারিগরী বা বৃত্তি শিক্ষা পারিপার্থিকের উপর নির্ভর শীল। কোন অঞ্চলে 
কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন থাকলেই স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে কারিগরী 
faama গড়ে ওঠে । যেহেতু কারিগরী শিক্ষার পিছনে একট! amne লক্ষ্য থাকে 
তাই এই শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে দেশের শিল্পোন্নয়নের সাথে সমন্বয় সাধন করে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। তাই কারিগরী শিক্ষাকে aata পরিচালিত করতে 
হলে রাষ্ট্র ও শিল্পপতিদের সাথে সহযোগিত| একান্ত আবগ্তক। কারিগরী শিক্ষা 
যার! পেল তাদের কর্ম নিয়োগ ও শিক্ষানবীশিরূপে কাজ করবার স্থযোগের জন্তই 
এই সহযোগিতার প্রয়োজন | কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজা সরকারগুলি দেশের শিল্প- 


৩৪৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষায় ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


“বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ শিল্প উন্নয়নে কি পরিমাণ সুশিক্ষিত কারিগরের প্রয়োজন 
হতে পারে তা বিচার করে করিগরী শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনা রচনা করলে কারিগরী 
শিক্ষার অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। 

আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার শবল্নকালীন শিক্ষা ( Short Time 
Training ) ও শিক্ষা প্রাপ্তদের sy রিফ্রেসার কোমে'র ব্যবস্থা নেই। একথায় 


শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন অভিনব 
হুক্ষেত্রেই অচল হয়ে বায়। এসব ক্ষেত্রে 
হলে নতুনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য 
রিফ্রেলার কোসেরর ব্যবস্থা করতে হবে। 
ক্রমবর্ধমান শিল্পের উন্নতির 
রিগরী শিক্ষার জন্য aaf- 
লে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার 
সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার ANT! 
পে দেখা দিয়েছে । সুপরিকল্পনার অভাবে 
স্থার সৃষ্টি হয় তাহলে জাতীয় অর্থনৈতিক 
অবস্থার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে । 
মাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর শীল তাই পরবর্তা 
অন্থসারে এই শিক্ষাকে faafas করতে হবে। 


বিভিন্ন বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ইতিহাস 
চিকিৎসা s 


oa শিক্ষার আলোচনায় আমরা দেখেছি fen কোম্পানীর যুগে সাধারণ 
যোগ কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। কোম্পানির প্রয়োজনে - দেশীয় 
‘গর মহে 


হয়েছিল। আইনজীবি ও ইল্জিনীয়ার সৃষ্টির ব্যবস্থাও কোম্পানীর যুগেই সুরু 
থেকেই ও শষ ভদ্বলোকের বৃত্তি শিক্ষার আয়োজন উনবিংশ শতকের প্রথম দিক 
crete Bl কিন্তু ব্যাপক তাবে বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ কোম্পানীর যুগে কি 
aly শাসনের অবসানে বিংশ শতাব্দীর দিতীয় কি তৃতীয় দশক পর্যন্ত 
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উনবিংশ শতকের সুরুতেই চিকিৎসা, আইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আয়োজনের পিছনে ছিল প্রয়োজনের তাগিদ। সুপরি- 
করিত ভাবে বৃত্তি শিক্ষার cinta যে ভাবে হয় সে ভাবে কিছু করা হয়নি। 
কোম্পানী তার শাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখবার জন্য যেখানে যতটুকু করা দরকার 
মনে করেছে ততটুকু বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাই আমরা আদি যুগে দেখতে 
পাই। কোম্পানীর নীতি কোম্পানীর যুগের অবসানে ও বহুদিন অনুস্যত 
হয়েছে। 

কোম্পানীর মেডিকেল অফিপারদের সাহায্যকারীরূপে কাজ করতে সক্ষম একর 
ভারতীয়দের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১৮২২ খৃঃ কোম্পানী ক্যালকাটা নেটিভ মেডিকেল: 
ইনষ্রিটিউসন”' প্রতিষ্ঠা করে। ১৮২৬ খৃঃ সংস্কত কলেজ ও কলিকতা মাদ্রাসায় 
চিকিৎসা “ta শিক্ষার so ক্লাস খোলা হয়। 'মরাকাটাঃ সম্পর্কে দেশের লোকের 
গৌড়ামি জন্ত এখানে দেহ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কাঠের বা মোমের তৈরী মডেল 
ব্যবহার করা হত। ১৮৩৫ খৃঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার পর এই 
ক্লাসগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮২৬ খৃঃ এলিফিলস্টোন বোম্বে সহরে নেটিভ 
মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। জরপ্রিয়তা অর্জন না করায় ১৮৩২ খুঃ এই স্কুলটি 
বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৬ খৃঃ পুণায় মেডিকেল ক্লাসের প্রচেষ্টা হয় । 

চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা সার্থক al হলে ও এর ফলে ভারতীয় ভাষায় 
চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উপযুক্ত বইলেখ সম্ভব হয়েছিল। কলিকাতা ও বোনে 
ছ'জায়গাঁতেই দেশীয়, ভাষার চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। 

ইংরেজী ভাষার খাটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার আয়োজন 
করেন লর্ড cafes | ১৮৩৫ খৃঃ জুন মাসে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ গ্রতিষ্টিত হয়। 
ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা প্রথম যেদিন 
ভারতীয় ছাত্র শব ব্যবচ্ছেদ করেছিল সেদিন তাকে উৎসাহ দেবার জন্তু তার সম্মানে 
কেল্লা থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় মেডিকেল কলেজে ডিপ্লোমা 
কোর্সের ব্যবস্থ। ছিল । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর ডিগ্রীকোসে'র ব্যবস্থা 
হয়। ১৮৪৫ খৃঃ বোম্বে সহরে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ 
ইংলণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জনস এর অনুমোদন লাভ করেছিল। পরে কলেজটি 
বোধে বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনুমোদিত কলেজে পরিণত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ মাত্রাজে প্রাথমিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুল খোলা হয় পরে এর সাথে কলেজ শাখা সংযোজিত হয়। 
এই কলেজ রয়েল কলেজ অব সার্জনস, অনুমোদন লাভ করেছিল পরে মাদ্রাজ বিশ্ব- 
Romaa অঙ্গীভূত হয়। এই তিনটি মেডিকেল কলেজ ছাড়া ১৮৬০ ye লাহোরে 
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একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১-০২ qe মারা দেশে ৪টি কলেদ ও 
২৪টি মেডিকেল পুল fen | 
বিংশ শতাব্দীতে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ বেড়ে যায়, কিন্ত দেশ 
স্বাধীন হবার পর যে ভাবে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার আযোজন Rice, প্রাক 
TIAS যুগে শে রকম কোন ব্যাপক আয়োজন হয়নি। কল্যাণ ধর্মী ata 
অন্যতম দায়িত্ব জনগণের স্বাস্থ রক্ষার জন) AlS ব্যবস্থা হণ । এ দায়িত্ব পালন 
করতে দরকার দেশে অসংখ্য হাসপাতাল, স্বাস্থ CER, মাতৃমঙ্গল, প্রস্থতি সদন প্রভৃতি 
থোলবার বাবস্থা! করা, জনকল]ণ কর এই কাজগুলির দ্রুত রূপায়ণের wy ethan 
যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার। তাই দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 
মেডিকেল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ সারা ভারতে ৯৯টি মেডিকেল 
কলেদ ও ১০৯টি মেডিকেল স্কুল ছিল। চিকিৎসা! বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার 
পণ্য fafen মেডিকেল কলেজে az হয়েছে | 
i £ কোম্পানী ceta বিচার বাধদ্থার IAT এহণ কাঘার গা থেকে 
কোম্পানীর আদাপতে হিন্দু আইন ও মুসলমান আইন ব্যাখ্যার গন্য জজ পণ্ডিত ও 
মৌলতি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। afiela মাদ্রাসা ও বেণারগ সংস্কৃত কলেজ থেকে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এ কাজে নিয়োজিত হতেন। কলিকাতায় aye 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেখানেও আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৩২ থুঃ ‘a’ 
অফিসারদের পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত ga দশ বছর বাদে হিন্দু কলেজে 
একটি আইন অধ্যাপক পদ YR হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবারপর 
Licentiate in law এবং B. L পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বোধে প্রদেশে Sir 
Erskine Perry আইনের ক্স qaita চেষ্ট। করেছিলেন কিন্তু তীর চেষ্টা মঞ্চল 
"HR cae ও মাত্রা বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপিত হবার পর এ দুই প্রদেশে স্থায়ীভাবে 
আইন কলেজ পুতিচিত হয়। বিশ্ববিগ্লয়গুলি আইন শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও 
হাইকোর্ট ও কোন কোন রাজ্য সরকারও গ্লিারসিপ (P. L.) ও মাক্তারসিপ পরীক্ষা 
গহণ করত। আইন শিক্ষা কলেঞ্জ gifts হবার পরও বিভিন্ন কলেজে আইনের oD 
দাস খুলবার ব্যবস্থা হয়। আইন পরীক্ষা গ্রহণের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়, 
গারচালনার দায়িত্ব নেয় শিক্ষাবিভাগ ও কোন ব্যক্তিকে আইন বারসা গ্রহণ করবার 
৩ দেবার গ্ষমতা৷ দেওয়া হয় হাইকোর্টকে। বৃত্তি শিক্ষার যে সব ক্ষেত্র প্রথম 
নবি শরেণীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে আসছে আইন তার মধ্যে অন্ত | 


i al CHUA Ste আর অতীতের মত লাভজনক নয় তবুও আইনের কলেজ 
SKY ছার weg আও হয় না। ১৯৫৪ qs সারা ভারতে ৭৯টি Sta 
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কলেজ ছিল। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার কলেজের সাথে আইনের ক্লাসের ব্যবস্থা 
Alte | 

ইঞ্জিনীয়ারিং £_-১৮২৪ খৃঃ বোধে সহরে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার oD ক্লাস খোলা 
হয়। তার পূর্বে বাংলায় হিন্দ কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য একটি অধ্যাপক te 
zB করা হয়, কিন্ত উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পদটি শুহাই থেকে যায়। ১৮৪৪ খুঃ 
বোধের এলিফিনষ্টোন ARBONA SBA ITT শিলার অন্ত রাশ খোলা হয় fra 
উপযুক্ত ছাত্রের অভাবে তিন বছর বাদে এক্লাস বন্ধ হয়ে যায় । লর্ড ডালহোঁদি 
কলিকাতা ও catea সহরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ BACT (De! করেছিলেন। ৯৮৫৬ খুঃ 
কলিকাতায় রাইটস“ বিল্ডিংয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং maa প্রতিঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ব- 
Raa স্থাপিত হবার পর কলেজটি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের Syaa লাভ করে ও (দল 

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নামে পরিচিত হয়। ৯৮৪ খৃঃ পুণায় মেডিকেল ক্লাসের সাথে 
' ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাস খোলা হয়। মাদ্রাজে একটি সার্ভে স্কুল (১৭৯৩) ছিল মাদ্রাজ বিশ্ব- 
RIAT একে অনুমোদন দেয় এবং বর্তমানে এই কলেজটি Guindy College of 
Hugincering নামে পরিচিত: সাহারাণপুর ১৮৪৫ খৃঃ একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাসের 
বাবস্থা ছিল। ১৮৪৭ খৃঃ উঃ গ! AINE গহণর মিঃ টমাগনের sanet wafers 
gale ইঞ্জিনীয়ারিং কলেক স্থাপিত হয়। 

উনবিংশ শতকে হিতীয়ার্দে দেশে ধীরে দীরে পিছু কলকারখানা স্থাপিত হতে 
থাকে। রেলপথ স্থাপিত হয়, কাপড়ের কপ, পাটের কল, প্রভৃতির জন্য ইঞ্জিনীয়ারের 
চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ও প্রদার হয়। ১৮৬৫ খৃঃ বেঙ্গল 
ইঞ্সিনীয়ারিং sone প্রসিডেন্সী কলেজের সাথে যুক্ত হয়, পরে ১৮৮০ খৃঃ শিবপুরে 
yatana oa) পুণার ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাস ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উন্নীত হয়। 
১৯০৯০ খৃঃ সারা ভারতে ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ৬১৮টি সার্ভে ও ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল 
ছিল। এই সময়ে দেশে ৮+টি টেকনিক্যাল ভূলে ৪৮৯7 জন শিক্ষার্থী ছিল। 

কোম্পানীর যুগে কারিগরী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি। দেশের জনসাধারণ প্রাচীন 
বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হতে থাকায় জমির উপর চাপ বৃদ্ধি গায়। ১৮৭৭-৭৮ q: Famine- 
commission দেশে শিল্পের প্রসারের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বৃতি 
ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনে সরকারকে কারিগরী শিক্ষার গ্রমায়ের দিকে মনোযোগী হতে 
অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়। শতাব্দীর শেষ GS কংগ্রেল ও জনগণের 
পক্ষ থেকে কারিগবী শিক্ষার জন্য দাবী জানান হতে থাকলেও শেষ পযন্ত সরকার থেকে 
কিছু ধর! হয়মি। a 
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বর্তমান শতাব্দীর সুরু থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষা নতুন রূপ লাত করে। 
স্থপরিকল্সিতভাবে এই শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার অবহিত হন। 
ইঞ্িনীয়ারিং শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়। বাংলার মাদবপুরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কলেজ 
অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ as মেকানিক্যাল, 
ইলেক ট্রক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বেণারসে প্রতিঠিত হর, দেশে adata 
প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ায় এ শিক্ষায় ও প্রসার হতে থকে | 

ভাৱতে টেকনিক্যাল ট্রেনিংএর কোন ব্যবস্থা গত শতাব্দীতে ছিল না। সিমলা 
সম্মেলনে স্থির হয় সরকার থেকে বৃত্তি দিয়ে উচ্চতর টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য বিলাতে 
ভারতীয় ছাত্রদের পাঠান হবে। ১৯০৫ খৃঃ থেকে পরবর্তী বার বছরে ২১৩ অন 
শিক্ষার্থীকে সরকার থেকে বৃত্তি দিয়ে বিলাতে পাঠান হয়। বৃত্তি দিয়ে বিলেতে ছাত্র 
পাঠানোর এই পরিকল্পনায় ভারতীয় জনমত তুষ্ট হয়নি। কারণ অতি সামান্য সংখাক 
ভাগ্যবানই এই সুযোগ পেত । ১৯১৯ খৃঃ টাটা পরিবারের দানে বাঙ্গালোরে Indian 
Institute of Science নামক প্রতিষ্ঠানের স্থাষ্টি হয়। এরপর সরকারী ও বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় টেকনিক্যালে ট্রেনিং এর জন্য আরে! কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর মধ্যে 
কানপুরে Harcaurt Butler Tecnological Institute (১৯২ >) ও ধানবাের 
Indian School of Miues (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য | 

[পরবর্তী অংশ এই অধ্যায়ের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা অংশে আলোচিত হয়েছে। ] 

শিক্ষক শিক্ষণ £-_যে কোন শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে হলে 
প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের । শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে শিক্ষকের বিশেষ শিক্ষার 
প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িত শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা অতি আধুনিক কালের ঘটন1। 
আধুনিক যুগের শিক্ষা পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে জটিলতর | শিক্ষককে শিক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করবার পূর্বে নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে সেই বিশেষ কাজটির জন্য ৷ জাতির 
জীবন গঠনে শিক্ষকের একট গুরুতপূরণ ভূমিকা রয়েছে । গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ 
নাগরিকদের তারাই গড়ে তুলবেন। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সময় থেকে উচ্চতর শিক্ষায় 
শেষ পায় পর্যন্ত শিক্ষকের নিবিড় সাহচর্যে গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীর জীবন। তাই নবীন 
শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। 
পাকের যুগে শিক্ষার সমস্ত আয়োজন শিশুকে কেন্ত্র করে হলেও শিক্ষারর্শকে বাস্তবে 
RA দেবার ভার ছেড়ে দিতে হয়েছে শিক্ষকের হাতে। তাই শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক 

পের গুরুত্ব আধুনিক শিক্ষ ব্যবস্থার সুরু থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। 

আমাদের ঘেশের প্রাচীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থানামে wie সেই 
শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষকতার শিক্ষা পেত। শিক্ষার ইতিহাসে 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ৩৪৯ 


আমরা যাকে Monitorial System বা সর্দারপোড়ো AA বলে জানি তাকেই বলা 
sa দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষণ প্রধা। মনিটরের তত্বাবধানে গুরুমশায় যে নবীন 
ছাক্রদলকে সপে দিতেন সেই নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রথমপব সর্দারপোড়োর কাছেই 
সমাধা করতে হত। WANG কাল থেকেই নিখরচায় শিক্ষকতৈরীর এপ্রথাটি 
আমাদের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ছিল। ডাঃ বেল mais মিলিটারী 
এগাইলামের অধ্যক্ষ থাকাকালে ( ১৭৮৭ ) তার প্রতিষ্ঠানে এই পন্ধতির সাফল্যে তিনি 
Zero এই tafe চালু করবার সিদ্ধান্ত করেন। শে ফিরে তিনি “An 
Expriment in Education made at Male Asylum at Madras” নামে 
একখান! বই লেখেন। তার এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে গ্রহণ করবার ফলেই অতি 
অল্লখরচে ১৮৯ খৃঃ থেকে ১৮৪৫ খৃঃ মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার “সম্ভব 
হয়েছিল 4 3 > ot 

ভারতে শিক্ষক শিক্ষণের aa পৃথক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপন করেন 
দিনেমার মিশনারী সম্প্রধায়। Garages কেরী সাহেব একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করেন। বোদ্বে সহরে ABS এডুকেশন সোসাইটি প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নতির অন্ত 
২৪জন সংগঠককে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ কবেন। স্যার টমাস মনরোর পরামর্শে 
১৮২৬ খৃঃ মার্জাজে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিগ্ভালয় খোলা হয়। 
বাংলাদেশে ক্যালকাটা! স্কুল সোসাইটি শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য ল্যা্বেষ্টার প্রথার 
AISA করেন। A AN সর্দার পো প্রথার পরিবতিত রূপ! ক্যালকাট। লেডিস 
সোসাইটি শিক্ষিকাদের শিক্ষার জন্য কালকাট। HPA স্কুলে ব্যবস্থা করেন। R- 
সরকারী এসষ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারী A রচালনায় কয়েকটি শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিঠিত 
হয়েছিল। বোনে প্রদেশে এলিফিনষ্টোন ইন্সষ্টিটিউদন, AN সংস্কৃত খল ও সুরাট 
ইংলিশ aa সাথে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য ATTA ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। ৯৮৪৯ খৃঃ 
কলিকাতায় নমাপ স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। পরের দশকে বাংলায় আরে! তিনটি নর্মাল 
স্কুল স্থাপিত হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জা! বেণারস ও মীরাটে ৯৮৫২--৫৭ খৃঃ 
তিনটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। 

উড়ের ডেদপ্যাচে, শিক্ষক শিক্ষণেয় জন্য প্রতি প্রদেশে ব্যবস্থা অবলঘ্বনের নির্দেশ 
দেওয়া হয়, কিন্তু এ নির্দেশ স্থানীয় কতৃপক্ষ কাধকরী করা প্রয়ে'জন বোধ করেননি। 
১৮৫৯ খৃঃ স্টানলীর ছেসপ্যে অভিযোগ করা হয় কোর্ট অব ডিরেক্টারস, এর 
নির্দেশমত শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি গ্রাণ্ট-ইন্‌- এড প্রথায় স্থির হয় 
বে স্কুলে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন সে KAR সাহায্য দেওয়া হবে। 5, 
শিক্ষকদের মধ্যে ট্রেনিং নেওয়ার আগ্রহ বেড়ে খায় । ১৮৮১-৮২ TF পরিসংখ্যানে 


৩৫৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-স্মস্তার ইতিহাস 


দেখা যায় দেশে ১০৬টি নাল স্কুলে ৩,৮৮৩ জন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, ও 
এজন্য বছরে ৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। 

উনবিংশশতকে প্রাথনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হলেও | 
মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদের অন্য কোন উল্লেখ যোগ্য ব্যবস্থাই ছিল না। সারা ভাবতে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অন্য মাত্র দু'টি প্রতিষ্ঠান ছিল, একটি aus 
গভর্ণমেন্ট নর্মাল স্কুল (১৮৫৬), অপরটি লাহোর ট্রেনিং কলেজ (১৮৮১): gÈ 
প্রতিষ্ঠানেই গ্রাজুরেট ও আগার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের এক সাথে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। ১৮৮২ খুঃ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও ১৯০৪ থুঃ ভারত সরকারের শিক্ষা 
বিষয়ক প্রস্তাবে শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করা eq | শিক্ষা কমিশন 
বিভিন্ন স্থানে নর্মাল FA স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মাধ্যমিক geag শিক্ষকদের 
সম্পর্কে বল৷ হয় কেবলমাত্র শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেই স্কুলে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হবে | 
গ্রাজুয়েট ও আগার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অন্য কমিশন পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা 
সুপারিশ করেন। উনবিংশ শতকের শেষে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অন্য ৫* ট্রেনিং 
সকল ও ৬টি ট্রেনিং কলে ছিল | 

২৯৭৯ SE ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য যে 
সব সুপারিশ করা হয়েছিল তার ফলে দেশে অধিক সংখ্যায় ট্রেনিং কোন” প্রবর্তিত 
হয়। শিক্ষার নীতিগত ও ব্যবহারিক দিকের AAMT সাধনের জন্য কলেজের সাথে 
ZA যুক্ত করে শিক্ষানীতির প্রয়োগ ( Practical application ) হাতে কলমে 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। ১৯১২ খৃঃ সরকারী শিক্ষানীতিতে বলা হয় কালক্রমে 
আধুনিক শিক্ষ! বাবস্থা শিককতার ট্রেনিং হান কোন afse শিক্ষকতার কাজে 
নিধুক্ত করা হবে না। DOA কমিশন শিক্ষক-শিক্ষ+ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। এই কমিশনই প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথকভাগে শিক্ষা বিভাগ 
( Education Dept ) খোলার ও মাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষাকে একটি বিষয়রূপে 
WRG করবার সুপারিশ করেন। এর ফলে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে “শিক্ষাবিভাগ” 
স্থাপিত হয়। শিক্ষক পিক্ষণের ব্যবস্থার উন্নতির oy তিন শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষণ 
Rama Afs হয় । গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্ত শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, মিডল 
কলের আগার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য নর্মাল 47, প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষার 
জন্য গুরু ট্রেনিং স্কুল । 'বভিত্রপ্রদেশে শিক্ষকদের ট্রেনিং ব্যবস্থা করবার ফলে ট্রেনিং 


প্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ১৯৪৭ ধূঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
মধ্যে রে 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ats 


দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও সরকারী শিক্ষা নীতির এক বিরাট 
পরিবর্তীন হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকদের অবস্থা ও শিক্ষকতার জন্য বিশেষ শিক্ষার. 
প্রশ্নটকেও নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়েছে। দেশে গণতাগ্রিক শিক্ষা 
সার্থক BTA জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক টপযুক্ত শিক্ষকের । আজকের দ্রিনের 
শিক্ষার পরিবতিত রূপের সাথে যার পরিচয় নেই শিক্ষকতার ছায়িত্বপূর্ণ কাজে তাকে 
নিয়োগ করা উচিত হবে না বিবেচন! করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের 
ব্যাপক আয়োজন করবার সুপারিশ করেছেন। বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষকের ট্রেনিং 
দেখার রীতির ও. পরিবর্তন, হয়েছে। শিক্ষার সামাজিক মূল্য, ছাত্রের প্রয়োজন, 
তার গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তার ব্যক্তি:ত্বর বিকাশ, সমাজ ag ও ব্যক্তি সত্তার 
সমন্বর সাধন প্রভৃতি নান প্রশ্ন আজ শিক্ষার সাথে জড়িত, এসব প্রশ্নের সুষ্ঠ 
সমাধান কি করে হতে পারে সেদিকে বিচার করে শিক্ষক শিক্ষণের সম্পর্কে দৃষ্টি 
ভঙ্গা পরিবতিত হয়েছে। বর্তমান যুগ শিক্ষকতার জন্য যে প্রস্তুতি তাকে ট্রেনিং 
দেওয়া না বলে শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা বলাই সঙ্গত। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত 
আমেরিকান শিক্ষাবি্ধ কিপপ্যাট্রিক এক সময়ে বলেছিলেন সার্কাসে দেখাবার থেল। 
খা জীব জন্তুদের ট্রেনিং দেওয়া হয় কিন্তু শিক্ষকদের দেওয়া হয় শিক্ষা | 

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে যে শিক্ষক শিক্ষণের প্রসার হয়েছে সে 
কথা বগাই বাহুল্য: ১৯৪৮ থঃ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল ৪২,১৫৭ জন, ৯৯৫৬ 43 এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১,০৫,১৯৪ জন। এজন) বায় 
১১৬ কোটি থেকে বেড়ে হয় ২:৬৩ কোটি | 

বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন cesta শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 
আমাদের দেশে প্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষার অতি লামান্য ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয়েছে। 
বড় বড় aza কিছু নার্শারা রা কে, জি aA স্থাপিত হয়েছে । সরকারী ভাবে 
কোনও প্রচেষ্টা এখনও xe হয়নি। মিশনারীদের পরিচালিত a ব্যক্তিগত 
পরিচালনায় বর্তমানে যে সব কে, জি al নার্শারা স্কুল রয়েছে তার অধিকাংশ নার্শারী 
বা কেজি নামের অযোগ্য । প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের শিক্ষার জনা 
৯৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে! এর মধ্যে মাত্র তিনটি সরকার পরিচালিত । বাদবাকী 
বেসরকারী পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়! এসব প্রতিষ্ঠানে ম্যাট্রিক বা 
প্রাইমারী সার্টিফিকেট পাস শিক্ষার্থীদের এফ বছরের কোসে” শিক্ষা দেওয়া হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, আছে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যাপয়ের শিক্ষকের শিক্ষার জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে । ১৯৫-৫৬ খৃঃ বুনিয়াদী শিক্ষকদের ৫২০টি ও 


৩৫২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


প্রাথমিক বিগ্তালয়ের শিক্ষকদের জন্য ৪০৩টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে যথাক্রমে 
£৫,-৯৯ ও ৫,২৪১ অন শিক্ষক শিক্ষাথী ছিলেন। এখানে শিক্ষাকাল সাধারণতঃ 
RIB | প্রদেশভেদে পাঠক্রম বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে | শিক্ষার নীতির সাথে প্রয়োগ 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে একটি হস্ত শিল্পের 


শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ম্যাট্রিক পাস শিক্ষকদের এখান থেকে পিনিয়ার টিচার্স” 


সার্টিফিকেট ও প্রাইমারী সার্টিফিকেট পান শিক্ষকদের জুনিরার Bata সার্টিফিকেট দেওয়া 
হয়। সিনিরার সার্টিফিকেট কোর্সে একই রকম পাঠক্রম অনুদরণ কর! হয় তবে 
স্বাভাবিকভাবেই এই কোরে'র শিক্ষাথারা একটু বেশী অগ্রসর । এবং হস্ত শিল্পের 
(Handi crafs) নির্দিষ্ট তালিকা থেকে কমপক্ষে দু’টি বিষয় শিখতে হয়। 
বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষা কেন্দ্র 'নঈ তালিমের, শিক্ষাদর্শ সামনে রেখে পাঠক্রম রচনা 
করা হয়েছে। তবে সব প্রদেশে একই পাঠক্রম অনুস্থত হয় না। 
আগার গ্রাজুয়েট জুনিয়ার হাই অথবা মিডল স্কলের আগার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের 
ঘন) সেকেণ্ডারী ট্রেনিং স্ক লে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে শিক্ষা কাল একবছর 
থেকে ছ'বছর। ট্রেনিং শেষে বিশ্ববিদ্বালয় বা রাজ্য সরকার শিক্ষার সার্টিফিকেট বা 
ডিপ্লোমা দিয়ে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আই, এ পাস শিক্ষকদের জন্য 
এক বছর কোসের L. T. পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। রাজাতেদে পাঠক্রম ভিন্ন 
HT হলেও নীতিগত এঁক্য রক্ষা করেই পাঠক্রম রচিত হয়। সর্বত্র শিক্ষাততব ও 
ব্যবহারিক শিক্ষা ( Practice Teaching ) দেবার ব্যবস্থা আছে। 
গ্রাজুয়েট শিক্ষকর। তাদের বৃত্তিগত শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ থেকে গ্রহণ করেন | 
৯৯৫৬ খৃঃ সারা ভারতে aaa কপেজের সংখ্যা ছিল ১০টি । এর মধ্যে শুধুমাত্র 
মেয়েদের অন্য ২১টি বাদবাকী ৮৬টি কলেজের অধিকংশ কলেজেই সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা 
SRR! মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দু’'শ্রেণীর কলেঞ্গ আছে। প্রথম শ্রেণীতে প্রচলিত 
মাধ্যমিক বিগ্বালয়েয় শিক্ষকদের শিক্ষার কলেজ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সিনিয়ার বুনিয়াদ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রচলিত কলেজ গুলিতে এক বছরের 
CT শেষে শিক্ষার্থীদের B. Ed.; BT. অথবা Dipin Edu. প্রভৃতি 
টা ডিগ্রী দেওয়া হয়। পাঠক্রম দু'ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে শিক্ষানীতি, 
জিন বীর ইতিহাসের উপর পাঁচটি পত্র। দ্বিতীয় ভাগে ব্যবহারিক 
বুনিয়াদী a CAs ছুই বা ততোধিক বিষয়ে পাঠ দেবার ব্যবস্থা | 
বিভিন্ন af প্রসারের সাথে লাখে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষার জন্য 
ক রাজ বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এক বছরের 
কার জন্য ডিপ্রোমা দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ডিপ্লোমা সাধারণতঃ রাজ্য 


ই 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ৩৫৩ 


সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে দেওয়া হয়। সমস্ত রাজ্যে বুনিয়াদী ।শক্ষার মানের 
সমতা রক্ষার জন্য পাঠক্রমের একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করা হয়েছে। স্থানীয় প্রয়োজনে 
সামান্য অদল বদল করে এই গাঠক্রমই সব রাজ্য গ্রহণ করেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার 
পাঠক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই হস্ত শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। বুনিয়াদী শিক্ষকশিক্ষণ কলেজ থেকে যারা শিক্ষা সমাপ্ত করেন তাঁছের বুনিয়াদী 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক বা বেসিক ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক রূপেই নিয়োগ করা 
হয়। ১2৫৬-৫৭ খৃঃ ভারতের ৩২টি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে ২,৪৬০ জন শিক্ষক 
শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 

শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ শিক্ষা দেওয়ার কলেজ ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার 
জন্য স্থূল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেহ চর্চার বিশেষ শিক্ষার জন্য গ্রাজুয়েটদের 
কলেজ ও আগার গ্রাজুয়েটদের sy স্কুল VS স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এজন্য rfp 
প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এক বছরের জন্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সের 
ব্যবস্থা আছে। কোন বিশ্ববিগ্ভালয় থেকেই আজ পর্যন্ত দেহের জন্য কোন বিশেষ 
কোসেরি প্রবর্তন করা হয়নি। ১৯৫৭ খৃঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ থেকে দৈহিক শিক্ষার 
(Physical Education) জন্য গোয়ালিয়রে লক্ষ্মীবাঈ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন | 
ডাঃ জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে একটি, কমিটি এই কলেজের শিক্ষাক্রম নির্ধারণ 
করেছেন। ভারতের শুধুমাত্র এই কলেজেই দেহ চর্চার তিন বছরের ডিগ্রীকোসের 
ব্যবস্থা আছে। 

এ ছাড়া সুকুমার শিল্পের-_সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা,__শিক্ষা দেবার এজন্য শিক্ষক 
শিক্ষণের ব্যবস্থার জগ্ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের pea 
হস্তশির্ (Handi craft) বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে গৃহীত হওয়ায় ক্রাফট টিচারের চাহিছ। 
বেড়ে গিয়েছে। কয়েকটি রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ ক্রাফট টিচার ট্রেনিং এর জন 
টেকনিক্যাল স্কুলের ব্যবস্থা করেছেন। y 

লে টি মধ্যে déz বিজ্ঞানের (Home Science) জনপ্রিয়তা 
দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষিকাদের Ne বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষার জন্য কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। কলিকাতায় বিহারীলাল মিত্র কলে, দিল্লীর লেডী আর 
উইন কলেজ 5. N. D T, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা ফ্যাকাল্টি অব হোম সায়েন্স, 
এলাহাবাদ গণ্পমেন্ট অব হোম সায়েন্স ফর উইমেন্স ইত্যাদি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে dég 
বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া! হয়। 

শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার হওয়া সত্তেও আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ 
পদ্ধতি ও ভার প্রয়োগের মধ্যে একটা বিরাট ফাক (gap) রয়ে গিয়েছে। শিক্ষার্থী 


২৩ 


ots আধুনিক ভারতের-শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষা তত্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ.করেন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
তার প্রয়োগের সুযোগ সুবিধা খুব কম ক্ষেত্রেই পান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 
aS রয়েছে যতদিন: দুর না হবে, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নতির সম্ভবনা খুবই কম৷ প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষার তত্ত্বগত 
feces উপর অত্যন্ত বেশী জোর দেওয়া হয়): বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মকেন্িক 
হওয়ায় সেখানে ব্যবহারিক দিক ও বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উপরই বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করা-হয়। এই ছুই শিক্ষা! ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে এনে এই ছুই পদ্ধতির 
মধ্যে FARA সাধন করে শিক্ষক-শিক্ষণের নতুন পাঠক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব কিনা তা 
বিবেচনা করে দেখতে হবে। একই দেশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের paea শিক্ষণ-বিধি 
থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যে ক্র রয়েছে তা দুর করে নতুন পাঠক্রম 
রচনা করে শিক্ষক-শিক্ষণকে বাস্তব ধর্মী করে তুললেই শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব 
হবে যাতে শিক্ষার সাথে জীবনের যোগন্ত্র নিবিড় হয় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। 

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আরেকটি ক্রটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত 
AAA শিক্ষা ব্যবস্থা। মাত্র নয় মাসে শিক্ষার Se, শিক্ষার সমস্যা ও ব্যবহারিক 
প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন কর! সম্ভব নয়। মুালিয়র কমিশনএ ত্রুটি বুঝাতে 
পেরেছিলেন বলেই গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের, জন্য দু'বছরের জন্ত শিক্ষার সুপারিশ 
করেছিলেন। দেশে শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকের অভাব থাকায় তখন দু'বছর 
কোপ: প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা বজায় রেখেও 
ব্যবহারিক প্রয়োগের (Practical application) দিকে আরো বেশী সময় দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। একজন শিক্ষককে শিক্ষাকালীন অবস্থার কমপক্ষে তিনমাস 
অধ্যাপকের তত্বাবধানে শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। তাহলে বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই প্রাধিত ফল পাওয়। যাবে বলে আশা 
করা যায়। 


Sloat কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে “শিক্ষা 
fasta” (Education Dept.) ও শিক্ষার স্নাতোকোত্তর শ্রেণী খোল! হয়। ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Ed. 


কোর্স B. Ed. বা B. T. কোর্সের সম্প্রসারিত উন্নত 
RFI মাত্র | 


ফলশ্তি : 


কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের 
প্রধান শিক্ষার্থী তারপরেই শিক্ষক। 


ভূমিকা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষার 
বৈদেশিক সরকারের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার Berd 


i 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ' vee 


পর্যালোচনা করে দেখেছি সরকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়নি । শিক্ষার 
মানোন্নয়নের কথা শিক্ষক শিক্ষণের কথা, শিক্ষকের সামাজিক ও আধিক অবস্থার 
পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে চিরাচরিত নীতিই agefow হয়েছে | 
নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবার পরও 
শিক্ষকদের অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে একথা বলা যার Al | শিক্ষিত সম্প্রদায়ের “একটা 
বিরাট অংশ শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন | ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ ভারতের ১১ 
লক্ষ শিক্ষিত অধিবাসী শিক্ষকতা কার্যে লিপ্ত ছিল। এ সংখ্যা fea দিন বেড়েই 


}& চলেছে। কিন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় বিভিন্ন বৃত্তিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষকদের 


সামাজিক মর্ধাদা অত্যন্ত নীচুতে। প্রাচীন ভারতে গুরুকে যে সম্মান দেওয়া হত সে 
গৌরব আজ শিক্ষার ইতিহাসের পাতায়, স্থান পেয়েছে। যে সমাজে অর্থ গৌরব 
সামাজিক মান মর্যাদার মাপকাঠি সেখানে সামান্ত বেতনভোগী দরিদ্র শিক্ষক যে সবার 
করুণার পাত্র তা অস্বাভাবিক aa) শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে যে শিক্ষকের 

' অবস্থার উন্নতি করতে হবে একথা সবাই স্বীকার করে নেবার পরও দেখি স্থানীয় Sa 
পরিচালক সমিতির দলাদলি ও খামখেয়ালীর মধ্যে শিক্ষকদের জীবন এমন ছুবিসহ হয়ে 
ওঠে যে বহু ক্ষেত্রেই আত্মন্ধাদা সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করতে ইতঃস্তত করেন। বেতন বৃদ্ধি চাকুরীর স্থায়িত্ব, চাকুরীর অবস্থার উন্নতি, বহু 
ঘোষিত পট্রপিল বেনিফিট” ব্যবস্থা প্রভৃতির ব্যবস্থা না করে শিক্ষক-শিক্ষণের যত 
উন্নততর আধুনিক পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না। 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হলে শিক্ষকের অবস্থার পরিবর্তন 
করেই তা সম্ভব শুধুমাত্র বিভিন্ন কমিশনের স্থপারিশ আর শিক্ষাবিদের উপদেশ 
দিয়েই সার্থক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত 
শিক্ষকের । সমাজ যাদের উপর একট! বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিল সে দায়িত্ব 
যথাযথ পালিত হচ্ছে কিন! সেটা দেখা যেমন সমাজের কর্তব্য তেমনি যারা এই দায়িত্কে 
গ্রহণ করলেন তীরের বাচিয়ে রাখাও সমাজের ও seer কর্তব্য। শিক্ষা ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষকের অবস্থার পরিবর্তন যাতে 
সম্ভব হয় আমাদের সেরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে। 


৩৫৪ আধুনিক ভারতের'শিক্ষাধার| ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষণ তত্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
তার প্রয়োগের স্থযোগ সুবিধা খুব কম ক্ষেত্রেই পান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 
যেক্রটি রয়েছে যতদিন দূর না হবে, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নতির সম্ভবনা খুবই কম. প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষার CHAS 
দিকের উপর অত্যন্ত বেশী জোর দেওয়া হয়)- বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মকেন্ডিক 
হওয়ায় সেখানে ব্যবহারিক fee ও বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উপরই বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে এনে এই ছুই পদ্ধতির 
মধ্যে সময় সাধন করে শিক্ষক-শিক্ষণের নতুন পাঠক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব কিনা তা 
বিবেচনা করে দেখতে হবে। একই দেশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দু’রকম শিক্ষণ-বিধি 
থাকা বাঞুনীয় নয়। প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যে ক্রটি রয়েছে তা দুর করে নতুন পাঠক্রম 
রচনা করে শিক্ষক-শিক্ষণকে বাস্তব ধর্মী করে তুললেই শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব 
হবে যাতে শিক্ষার সাথে জীবনের যোগস্থত্র নিবিড় হয় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আরেকটি ক্রটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের GD অত্যন্ত 
ARAA শিক্ষা ব্যবস্থা । মাত্র নয় মাসে শিক্ষার Sg, শিক্ষার সমস্যা ও ব্যবহারিক 
প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন কর! সম্ভব নয়। মুধালিয়র কমিশনএ ক্রুটি বুঝতে 
পেরেছিলেন বলেই গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের | জন্য দু'বছরের জঙ্ শিক্ষার সুপারিশ 
করেছিলেন। দেশে শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকের অভাব থাকায় তখন দু'বছর 
কোস’ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা বজায় রেখেও 
ব্যবহারিক প্রয়োগের (Practical application) দিকে আরো বেশী সময় দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। একজন শিক্ষককে শিক্ষাকালীন অবস্থায় কমপক্ষে তিনমাস 
অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা 


করতে হবে। তাহলে বর্তমান কাঠামোর মধোই প্রাধিত ফল পাওয়। বাবে বলে আশা 
করা যায়। 
স্তাডলার কমিশনের সুপারিশ অ 


মুসারে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে “শিক্ষা 
শিক্ষার স্নাতোকোত্তর শ্রেণী খোলা হয় । ভারতীয় 
WB. Ed. বা B. T. কোর্সের সম্প্রসারিত উন্নত 


বিভাগ” (Education Dept.) ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Ed. কে 
RR মাত্র | 


Fraps ঃ 


“কান দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শি 
প্রধান শিক্ষার্থী তারপরেই শিক্ষক I 


চি 


ক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষার 
বৈঘেশিক সরকারের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য 


-jih 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ote 


পর্যালোচনা করে দেখেছি সরকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়নি | শিক্ষার 
মানোময়নের কথা শিক্ষক শিক্ষণের কথা, শিক্ষকের সামাজিক ও আথিক অবস্থার 
পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে চিরাচরিত নীতিই অনুবতিত হয়েছে। 
নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবার পরও 
শিক্ষকদের অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে একথা বলা যার না | শিক্ষিত সম্প্রদায়ের "একটা 
বিরাট অংশ শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ১৪৫৫-৫৬ খৃঃ ভারতের ১১ 
লক্ষ শিক্ষিত অধিবাসী শিক্ষকতা কার্যে লিপ্ত ছিল। এ সংখ্যা fea দিন বেড়েই 
ঈপেছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় বিভিন্ন বৃত্তিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষকদের 
সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত নীচুতে। প্রাচীন ভারতে গুরুকে যে সন্মান দেওয়া হত সে 
গৌরব আজ শিক্ষার ইতিহাসের পাতায়, স্থান পেয়েছে। যে সমাজে অর্থ গৌরব 
সামাজিক মান মর্যাদার মাপকাঠি সেখানে সামান্ত বেতনভোগী দরিদ্র শিক্ষক যে সবার 
করুণার পাত্র তা অস্বাভাবিক নর। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে যে শিক্ষকের 
' অবস্থার উন্নতি করতে হবে একথা! সবাই স্বীকার করে নেবার পরও দেবি স্থানীয় সকল 
পরিচালক সমিতির দলাদলি ও খামখেয়ালীর মধ্যে শিক্ষকদের জীবন এমন ছুবিসহ হয়ে 
ওঠে যে বহু ক্ষেত্রেই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করতে ইতঃস্তত করেন। বেতন বৃদ্ধি চাকুরীর স্থায়িত্ব, চাকুরীর অবস্থার উন্নতি, বহু 
ঘোষিত “ট্রপিল বেনিফিট” ব্যবন্থা প্রভৃতির ব্যবস্থা না করে শিক্ষক-শিক্ষণের যত 
উন্নততর আধুনিক পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না। 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হলে শিক্ষকের অবস্থার পরিবর্তন 
করেই তা সন্ভব। শুধুমাত্র বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ আর শিক্ষাবিদের উপদেশ 
দিয়েই সার্থক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত 
শিক্ষকের । সমাজ যাদের উপর একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে frat সে দায়িত্ব 
যথাযথ পাপিত হচ্ছে কিন! সেটা দেখা যেমন সমাজের কর্তব্য তেমনি যারা এই দায়িত্বকে 
গ্রহণ করলেন তাদের বাচিয়ে রাথাও সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিক্ষা ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষকের অবস্থার পরিবর্তন যাতে 
সপ্ত হয় আমাদের সেরূপ ব্যবস্থাই MAA করতে হবে | 


৩৫৬ 


আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 
* ভারতে শিক্ষকের সংখ্যা (১৯৫৬-৫৭ খৃঃ ) 


প্রতিষ্ঠান শিক্ষক শিক্ষিকা মোট 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ৩৭,৫৫৪ ৪,৬৯৬ ৪২,১৭০ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় 

শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত ১,৭৫,৭2৭ ৫০,১২৫ ২,২৫,৯২২ 

শিক্ষক শিক্ষণ হীন ১,২৬,১৪১ ২৯,১১৭ ১,৪৬,২৫৮ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় 

শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ৩,৫১,০২৮ ৯১,১১৯ 8,8২,১৪৭ 

শিক্ষণ শিক্ষা হীন ২,৩৭,৮৫০ ৩০,১৪২ ২,৬৭,৯৯২ 
প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় 

শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ২২৪ ১১০৩৫ ৯২৫৯ 

শিক্ষণ শিক্ষা হীন ১২২ ৭৫০ ৮৭২ 
বৃত্তি ও কারিগরী বিদ্যালয় ১৪,৪৪২ ৩,০৪৯ ১৭,৪৯১ 
রিশেষ বিদ্যালয় ২৪,৩০৩ ২,২০৭ ২৬,৫১০ 
মোট - ৯,৬৭,৪৬১ ২,০৩,১৬০ ৯৯১৭০১৬২৯ 
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পশ্চাৎপদদের শিক্ষা 
( Education of the Handicapped ) 


Pre বর্তমান শতাব্দীকে বলা হয় শিশুর yt) নবলব্দ শিক্ষার নতুন আলোকে আজ 
শিশুকে আমরা নতুন করে আবিষ্কার করেছি। শিশু হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান সম্পদ__ 
তার মধ্যে লুকান রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা ।- রা্ট্রর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলার 
সুমহান দায়িত্ব সম্পর্কে সব রাষ্রই আজ সচেতন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
সাথে সাথে প্রতিটি শিশুকে নাগরিক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে ভোলবার চেষ্টা 
চলছে সৰ্বত্ৰ । সাধারণ সুস্থ সবল শিশুদের শিক্ষার সাথে আর এক শ্রেণীর frog 
শিক্ষার ব্যবস্থার আয়োজন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিধাতার আভশাপ 
বহন করে নিয়ে অন্ধ, মক, বধির বা বিকলাঙ্গ যে শিশুটি পৃথিবীর বুকে এল শিক্ষার 
বিরাট আয়োজনে তাকে দুরে সরিয়ে রাখলে তার. উপর অবিচারই করা হবে। এদের 
মনে করা হয় সমাজের বোঝা! কিন্তু উন্নত প্রগতিশীল দেশ সমূহে দেখা গিয়েছে তাদের 
জন্য বৈজ্ঞানিক পন্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করার ফলে অনেকেই আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। যার! দৈহিক ব! মানসিক দিক থেকে পশ্চাৎ্পদ তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা শুধু মানবিক কর্তব্য নয় এটা প্রতি রাষ্ট্রের নৈতিক 
দায়িত্ব । 

ভারতে শিশু কল্যণ পরিকল্পনা সমূহে এই পশ্চাৎপদ শিগুদের aD কল্যাণকর 
শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন সাধারণ ভাবে IF করা হয়েছে_এবং এজন্য সরকার থেকে 

॥ প্রাথমিক কাজ সুরু করা হয়েছে। পশ্চাৎপদদের সাধারণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 

å হয় যেমন--দৈহিক পশ্চাৎপদ (Physically Handicapped) অন্ধ, মুক, বধির ও 

দৈহিক বিকলাঙ্গদের আমর! এ পর্যায় ভুক্ত করতে পারি। 

মানসিক পশ্চাৎপদ ( Mentally Handicapped ) যাদের বুদ্ধির বিকাশ ay 
সবল Pacer মত স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, সাধারণ শিশুদের মত স্বাভাবিক ভাবে 
ুদ্ধিবৃভির বিকাশ না হওয়ার GD এদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। 
বুদ্ধির পরিমাপ করে দেখা গিয়েছে এদের বুদ্ধ স্বাভাবিক গড় অপেক্ষা কম। যাঘের 
JTE 1*-৮* I. Q এরা স্বাভাবিক ছেলেদের চেয়ে বুদ্ধিতে একটু খাটো । কিন্ত যাদের 


৩৫৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার! ও শিক্ষা-দমস্তার ইতিহাস 


TE এর চেয়ে কম তাদের নিয়েই সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ea. LO 
(Moron) ; ২৫-৫০ I. Q (Imbeciles), যাদের I. Q ২৫এর নীচে (Idiot) | 

সামাজিক পশ্চাৎপদ-_যারা অনাথ (Orphan) বা সহায় সম্বল হীন (Destitute) 
অর্থাৎ জীবনের ুরুতেই সামাজিক পরিচয় ও মর্ধাদা থেকে বঞ্চিত হল তারের এই 
শ্রেণীভুক্ত করা চলে | 

এ ছাড়াও আরেক শ্রেণীর শিশু আছে, যারা পশ্চাৎ্পদ নয় কিন্তু পশ্চাৎপদ 
লঙগণাক্রান্ত (Symptomatic). যে শিশুটি পৃথিবীতে এল, জন্মের পরেই ধীরে 
ধীরে তার বহু প্রয়োজন দেখা দেয় আমর খাদ্য চাই দৈহিক সুখ খাচ্ছন্দ্য চাই, 


সামাজিক স্বীকৃতি চাই, স্নেহ, প্রেম, আহ্গত্য সব কিছুই চাই। কিন্ত লব সময় 
সকলের জীবনে এই প্রয়োজনগুলি সমান ভাবে পূরণ হয় না। স্বস্থ সবল স্বাভাবিক 
শিশু এর pasia অভাব হু 


লেও তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে গারে। কিন্ত 
কোন কোন অতিরিক্ত স্পর্শকাতর শিশুর পক্ষে এই অভাব সহজ তাবে মেনে নেওয় 
সম্ভব হয় না। এর ফলে জীবনে আসে গভীর হতাশা, জীবনের ব্যর্থতা বোধের 
গ্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নানাভাবে । কেউ অত্যন্ত হিংস প্রকৃতির হয়ে ওঠে, কেউ আবার 
হতাশাজনিত ক্ষোভে ald ও জীবন্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ মানসিক রোগগ্রস্ত 
বিকারময় জীবন যাপন করে। ব্যবহার পার্থক্য এদের তিনটি ভাগে ভাগ করা 
হয়? (১) শিশু অপরাধী (Juvenile Delinquent ) এরা প্রায়ই grís 
প্রকৃতির হয়, কোন আইনের বন্ধনে এদের বাধা যায় না; (২) বিকার গ্রস্ত 
(Neurotic ) এরা মানসিক রোগে ভোগে যার ফলে পাগল পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা 
থাকে; ৩) সাধারণ ভাবে পশ্চাৎপদ্র (General backward) এর! gaa 


পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকে; তিন শ্রেণীতে এদের ভাগ FI হলে কোন কোন শিশু 
মধ] একাধিক দোষ লক্ষিত হয়। 


পশচাৎপদদের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সামনে সুস্থ, সবল ও খ্বাভাবিক 
হয়ে ওঠবার পথে যে বাধা রয়েছে সেই বাধাকে ধীরে ধীরে অপসারিত করে জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা। জীবনের ব্যর্থতা বোধ দূর করে দৈহিক ও মানসিক 
ত্রুটি জনিত প্রতিবন্ধককে যতটা সম্ভব অপসারিত করে সুস্থ স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা ও 


স্থগঠিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মান্থযরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার আত্ম প্রত্যয় জন্মান। 


পশ্চা২পদদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবার আগে জানতে হবে তার ত্রুটি কোথায় ? 
দৈহিক দিক থেকে যারা 


পশ্চাৎপদ যেমন, অন্ধ, যুক-বধির, খঞ্জ প্রভৃতি এদের 
শ্রেনীবিতক্ত করে শিক্ষার aya 


স্থা করা কঠিন নয়। কিন্তু যারা মানসিক পশ্চাৎপদ্ ও ও 
Mata তাদের যথারীতি শ্রেণীবদ্ধ করে চিকিৎসার ও শিক্ষার আয়োজন করা কঠিন | 


পশ্চাৎ্পদদের শিক্ষা ৩৫৯ 


saa প্রতিটি পশ্চাৎপ্ শিশুকে পৃথকভাবে পরীক্ষা করে তার ক্রুটি বিচ্যুতি 
বা অভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েই তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে৷ 

ডাক্তারী পরীক্ষা বা মনোবিকলনের সাহায্যে কোন একটি শিশুর শিক্ষায় ভবিষ্যৎ 
ASI জানতে পারলেই তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। fforma 
পশ্চাৎ্পদ শিশুদের পরীক্ষা করে সাধারণতঃ নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের গয়োজনীয়তা 
দেখা গিয়েছে। (১) মানসিক রোগের হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা বিশেষজ্ঞদের 
চিকিত্পাধীনে রাখা । (২) সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন বোধে 
পাঠক্রমের সামান্ত পরিবর্তন করা চলতে পারে। (৩) বিশেষ প্রাতষ্ঠানে শিক্ষা 
ব্যবস্থা করা। বিশেষ গ্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নরূপ হবে 

(ক) অন্ধ বিদ্যালয় (খ) মৃক-বধির বিদ্যালয় (গ) বিকলাজদের বিদ্যালয় 
(a) মানসিক পশ্চাৎপদদের বিদ্যালয় e অনাথ আশ্রম :চ) সংশোধনাগার 
ছে) চিকিৎসা ও সহায়ক কেন্দ্র। 

পশ্চাৎপদদের জন্য শিক্ষা প্রচেষ্টা aF হলেও আমাদের শ্বীকার করতে fey 
নেই সে প্রচেষ্টা অতি সামান্ত ভাবেই সুরু হয়েছে। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের 
অন্ধ, মৃক-বৃধির ও মানসিক পশ্চাৎপদদের সঠিক পরিসংখ্যান সম্ভব হয়নি। স্ুপরি- 
কল্পিত ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা করবার আগে সর্বপ্রথম মেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
সংগ্রহ করা UT । বৃটিশ যুগে সরকারী ভাবে পশ্চাৎপদদের জন্য শিক্ষার কোন 
ব্যবস্থা হয়নি। ১৮৮৩ খুঃ মিস এ্যানি সার্প নামে একজন প্রোটাষ্টান মিশনারী মহিলা 
অম্বতসর সহরে অন্ধ শিশুদের শিক্ষার aa একটি am খোলেন। এই বিদ্যালয়টি 
১৯০৩ খৃঃ দেরাছুন সহরে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৯০ খৃঃ মিস, এ জে, এযাসকুইথ 
পালয়াম কোষ্টায় অন্ধের জন্য একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেন। এরপর ১৮৯৯ q: 
ভারতীয় খৃষ্টান লালবিহারী শাহ কলিকাতায় অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯** খৃঃ 
মিস anal মিলার্ড cater সহরে অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বতর্মানে এই স্কুলটি 
দাদার স্কুল নামে পরিচিত | 

দেশ ada হবার গর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক 
গশ্চাৎপদ্দের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এই 
Gime) National Advisory Council for the Education of the 
Handicapped প্রতিষিত হয়েছে। কাউন্সিলের সাস্তরূপে পশ্চাৎপদ শিক্ষা 
বিশেষজ্ঞদের গ্রহণ করা হরেছে। কাউন্সিলের প্রধান কাজ হচ্ছে পশ্চাৎপদের শিক্ষা 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে নানারূপ পরামর্শ দেওয়া ও তাদের ay বৃত্তি নির্বাচন ও 
বৃত্তিতে নিয়োগ করধার সুযোগ স্মবিধ! VE করতে সরকারকে সাহায্য কধা | 


৩৬5 আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা সমস্যার ইতিহাস 


E ত 
© জাতীয় সকার পশ্চাৎপদধদের সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ge 
হবার পরও ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ পর্যন্ত এইসব অভিসপ্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য যে অতি সাম 
আয়োজন করা হয়েছিল তা নিয় পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে | 


পম্চাৎপদদের শিক্ষা agam ( ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ ) 


প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
অন্ধ ৪৯ ৪০ 
যুক-বধির ৩৪ চা 
বিকলাঙ্গ tea 
মানসিক বিকার গ্রস্ত 9১ 

মোট-_ ৯৪ ৫১৩১৪ 


অন্ধ বিপ্ঠালয় £_-সার। ভারতে অন্ধের ACU প্রায় কুড়ি লক্ষ। এই বিরাট 
সংখ্যক অন্ধের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রয়োজনের gaaja তা অতি সামান্ | 
অন্ধের শিক্ষার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তার অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
স্থাপিত ও পরিচালিত।: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার থেকে আংশিকভাবে সাহায্য করা 
হলেও প্রতিষ্ঠান গুলির আথিক অবস্থা শোচনীয় | 

অন্ধ বিদ্যালয় সমূহে ব্রেইল পদ্ধতিকে আঞ্চলিক ভাষার উপযোগী করে নিয়ে লেখা 
ও পড়া শেখান হয়। এ ছাড়া পাঠক্রমে হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে | 


বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, কার্পেট বোনা, aab তৈরী, বই বীধান প্রভৃতি কাজ 
এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শেখান হর যাতে আথক দিক থেকে এর! আত্মনির্ভর 
শীল হয়ে উঠতে পারে। 


ভারত. সরকার অন্ধের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির ay ও শিক্ষার অধিকতর সুযোগ 
সৃষ্টির জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। ১৯৫, খৃঃ কেন্দ্রীয় সরকার ঢেরাদুনের অন্ধ 
বিদ্যালয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় ব্রেইন পদ্ধতিকে ভারতীয় ভাষার উপযোগী করে ভারতীয় ব্রেইল পদ্ধতির 
প্রবর্তন করেন। ১৯৫০ খৃঃ সরকার অন্ধদের উপযোগী বই ছাপাবার জন্য cuir ব্রেইপ 
প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেসের সাথে ব্রেইল পদ্ধতিতে লিখবার সাজ সংগ্রাম তৈরীর 

একটি কারখানা! ও স্থাপিত হয়েছে। 
“AS afters শিক্ষার জন্য বেসরকারী প্রচেষ্টায় কিছু Rotem স্থাপিত হয়েছে। 
TO পাঠক্রমের মত এখানেও নানা. হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা আছে। 


পশ্চাৎপদদের শিক্ষা > ৩৬১ 


মুক বধিদের শিক্ষার পরিধি বৃহত্তর ৷ লেখাপড়া, TF, প্রভৃতি এদের শেখান হয়। ঠোট 
নাড়া দেখে ও উচ্চারণের অনুকরণ করে এরা শিক্ষা লাভ করে। 

বিকলাঙ্গদের শিক্ষার সমন্তা অন্ধ ও মৃক বধিরদের DIT এত কঠিন নয়। কারণ. 
অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই এর। স্বাভাবিক ছেলে মেয়েদের মত সাধারণ স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারে। এদের কাজ কর্মের উপযোগী করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই কঠিন সমস্যা | 
এ aa ত্রুটিপূর্ণ অঙ্কে চিকিৎসার সাহায্যে কি করে স্বাভাবিক করে তোলা যায় বা 
কৃত্রিম ভাবে অঙ্গ গ্রতঙ্গ গড়ে কতটা সাহায্য করা যায় সেই হচ্ছে প্রধান AAV | তাই 
Renaa সমস্ত! শিক্ষা অপেক্ষা চিকিৎসার সমস্যাই বলা যেতে পারে । অনেক 
সময় বাল্যে ডাক্তারের নির্দেশ মত চকিৎসার ব্যবস্থা করলে এরা স্বাভাবিক ছেলেদের 
মত শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মানসিক দিক থেকে যারা 
পশ্চাৎপদ তাদের aa বিশেষ কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশে নেই। মানসিক চিকিৎ্- 
সালয়গুলিতে এদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই ।- অথচ দেখা গিয়েছে ছেলেবেল! 
থেকে চেষ্টা করলে কিছু পরিমাণে এদের বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব । তবে এর জন্য যে ধৈর্য্য 
সহনশীলতা ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন সাধারণ বিগ্ভালয়গুলিতে তা সম্ভব নয়। যতদুর 
জানা যায় আমা্ধের দেশে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানে মানসিক পশ্চাৎপদ্ব শিশুদের বিশেষ 
চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। 

অনাথ শিশুদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার সমস ও সমাজ ও রাষ্ট্রের এক বিরাট 
saan | আমাদের দেশে এদের সঠিক সংখ্যা কত জান! না গেলেও এদের অংখ্যা যে 
খুব কম তা মনে হয় না। বিভৃমাতৃহীন বা তাদের পরিত্যক্ত বা অভিভাবক শূন্য 
শিশুদের ভার দাধারণতঃ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিই বহন করে এসেছে । েচ্ছাসেবা- 
মূলক বেসরকারী এ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার থেকে আধিক সাহায্য পেয়ে 
থাকে । দেশ বিভাগের পর বাংল! সরকার অনাথ Gale শিশুদের জন্য কয়েকটি 
চিপড়েনস হোম’ প্রতিষ্ঠা করেছেন | বেসরকারী গ্রতিষ্ঠানগুলির কার্য পদ্ধতি বু ক্ষেত্রেই 
দেখা গিয়াছে GBAT ও Me কল্যাণের সহায়ক নয় । সরকার অনুমোদিত মানব কল্যাণ 
ও সমাজসেবী প্রতিষ্টান ভিন্ন বাবসায়ী স্বার্থান্বেষী কোন প্রতিষ্ঠান যাতে এসব অনাথ 
শিশুদের দিয়ে ব্যবসার সুযোগ না পায় সরকারের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 

শিশুর পরিবেশ, তাঁর পারিবারিক শিক্ষার ক্রুট অত্যাধিক শাসন বা অধিক প্রশ্রয় 
প্রভৃতি নানা কারণে শিশু অপয়াধীর ze হয়। শিশু অপরাধীর সংশোধনের ey 
বিভিন্ন ata সরকার বিশেষ আইন পাস করেছে। এই আইনের বলে যে সব শিশুকে 
কোন প্রকারে শাসনাধীন রাখা যায় না,ষে সব শিশ অপরাধ করেছে বা যাদের উপর নির্মম 
ব্যবহার করা হয়েছে ও অনাথ শিশুদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থ! অবলম্বন FURT, h 


৩৬২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


শিশু অপরাধীদের জন্য ছু'রকম প্রতিষ্ঠান আছে-_যার! আইন ভঙ্গ করে we পেয়েছে 
তাদের LAVA জেলে বা সংশোধমাখারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁরা কোনরূপ 
দণ্ড পায়নি তাদের জন্য সার্টিকাইড স্কুল, আফটার কেয়ায় হোষ্টেল ও এই জাতীয় 
সংশোধনকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা ররেছে। 
বয়স্কদের মানসিক শিক্ষায় ayaa থাকলেও শিশুদের ay কোনরূপ মেন্টাল ক্লিনিক 
আমাদের দেশে নেই। ১৯৫৫ খৃঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিল্লীর নার্সিং কলেজের সাথে 
Child Guidence Clinic বলে মানসিক পঠ্চাৎপদ লক্ষণাক্রাপ্ত শিশুদের চিকিৎসার 
জন্য একটি বিভাগ স্থাপন করেছেন। পশ্চাৎপদ শিশুদের শিক্ষার aa যে লব প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে তা অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত | এই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় কেন্দ্রীয় 
সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির আধিক সাহায্যে ও 
অনপাধারণের দানে এবং ছাত্রদের হাতের তৈরী জিনিস পত্র বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া 
বায় তাতেই চলে । ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ এই জন্য মোট ২৩,৯৬,৪১৮ সংস্থানের gy ভারত 
সরকার পরীক্ষামূলকভাবে মাদ্রাজ ও বোম্বে সহরে PÈ কর্ণ সংস্থান কেন্দ্র স্থাপন 
করেছেন। এ ছাড়া অন্ধ যুক-বধির ও 1বকলাঙদের জন্য ভারত সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা 
করেছেন। 
জীবনে নান! ভাবে যারা পিছিয়ে আছে আজ ATS তাদের শিক্ষার জন্ত ব| তাদের 
কর্ণ সংস্থানের জন্য সরকার থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কিছু করা হয়নি। এই হতভাগ্যদের 
শিক্ষার ও জীবনে সু গ্রতিষ্ঠিত করবার wig সমাজ ও রাষের । পরাধীন ভারতে এদের 
জন্য কিছু করা হয়নি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীনতার আশীর্বাদ থেকে এদের 
বঞ্চিত রাখা যায় কোন অধিকারে । দেশে বহু পরিকল্পনা হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা সেই 
পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয় করা হচ্ছে। জীবনের Ve সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন যদি আমরা কোটি 
কোটি টাকা ব্যয় করতে পারি তাহলে কয়েক লক্ষ হতভাগ্যের জীবনে YA স্বাচ্ছন্দের 
9 কিছু অর্থ ব্যয় করায় আমাদের SAIC থাকা উচিত নয়। কল্যানকর রাষ্রের পক্ষে 
কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর পশ্চাৎপদদের শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ছিটে 
ফোটা অর্থ সাহায্য করে কর্তব্য শেষ করা উচিত নয়। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন দেশের 
অন্ধ যুক-বধির, ও বিকলাঙ্গদের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান গ্রহণ করা। তারপর 
প্রয়োজন SETA এদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও হাতের কাজ শিথিয়ে অর্থ নৈতিক 
দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোল! । এরা যেন নিজেদের সমাজের বোঝা মনে 
প্যতার মনোভাব নিয়ে বেঁচে না থাকে। 
THAR জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে তার পরিচালনার জন্য 
পিয়োজন বিশেষ ভাবে শিক্ষিত শিক্ষকের | বর্তমানে যারা এ কাজ করছেন তাদের 


পশ্চাৎপদদ্ধের শিক্ষ ৩৬৩ 


অনেকেরই কোন বিশেষ শিক্ষা নেই। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই 
এর! কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবও এই সমস্তা সমাধানের পথে 
একটা অন্তরায় । সবদিক বিচার করে দেখলে দেখা যায় একমাত্র সরকারের পক্ষেই 
এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ একমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হতে পারে না। কোন 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এখানে ওখানে দু'একটি বিদ্যালয় বা অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করলেও এ সমস্তার সমাধান হবে না। ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এদের শিক্ষাও 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব সরকার ও সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠান যৌথ ভাবে গ্রহণ 


to, করলেই এই সমস্যার সমাধান ASA | 


WEE জায় 
পঞ্টবাধিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


সাধারণ আলোচনা | পরিকল্পন| কালে শিক্ষা :_ 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা, মাধ্যমিক 


পঞ্চ US পরিকল্পনা! | শিক্ষা, বিধ্ববি্ধালয়ী শিক্ষা, বৃত্তি ও 
কারিগরী শিক্ষা, a শিক্ষা, ফলশ্রতি 
ইংরেজ ভারত ত্যাগ করবার পর জাতীয় সংগ্রামের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে নূতন 
অধ্যায় সুরু হয়। এ অধ্যায়ে আমাদের সংগ্রাম সুরু হয় দারিদ্রের, faq ক্ষরতার 


একটি 
জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা! 


গড়ে তোলা। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ইংরেজ করেছিল, উডের ডেসপ্যাচে fare ftw 
শিক্ষার লক্ষাই ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতিকে নিয়গ্িত করেছে। তিনি কোম্পানীর 
জন্ত সুলভ কর্মচারী বিলিতি কাচামাল জোগান ও বিলিতি পণোর বাজার È করতে 


| k সাথে সাথে কংগ্রেম 
মণ্ডলী পদত্যাগ করার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সয়কারী 


পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত. হয়। ফলে ANE স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশের 
| ব্যবস্থায় এমন কটু ছিল না যাকে আমরা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলে গ্রহণ 


a 


পঞ্চবািক পরিকল্পনা ও শিক্ষা ৩৬৫ 


কর্মযজ্ঞ প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক রূপে দেখা 
দিল। পূর্বতন শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু মাত্র সাধারণ শিক্ষার একটা আয়োজন ছিল 
এ ছাড়া বৃত্তি শিক্ষার যে সামান্ত ছিটে-ফৌট। ব্যবস্থা ছিল তা দেশের প্রয়োজনের 
তুলনায় অপ্রতুল আর এ সব ভদ্রলোকের বৃত্তি ছিল জনসাধারণের নাগালের বাইরে I 
কারিগরী শিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা ছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সুযোগ 
বা চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল না। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার দিক ছাড়া শিক্ষার 
অন্ত সব free ছিল অবহেলিত। জাতি গঠনে শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে নতুন করে 
গড়ে তোলবার চেষ্টা দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সুরু হয়। 

দেশরে পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল কৃষি, শিল্প বানিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ, 
পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতির উন্নতি করতে হলে পরিকল্পিত তাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে 
হবে। এই জন্য ১৯৫৩ খৃঃ ভারত সরকার এক প্রস্তাব বলে ARFA কমিশম গঠন 
করলেন। পরিকল্পনা কমিশন গঠনের পর একটি একটি করে আমরা তিনটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে সব পরিকল্পনাতেই জাতি গঠনের কাজে শিক্ষার অপরিসীম 
গুরুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে চীন আক্রমণের ফলে 
দেশ যখন বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তখন বিভিন্ন খাতে ব্যয় সংকোচের 
ব্যবস্থা zal শিক্ষা বিভাগে ব্যয় সংকোচ করা হলেও অবস্থার উন্নতির সাথে 
সাথে শিক্ষার বরাদ্ধ বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থ। করা চলছে। কিছুদিন পূর্বে প্রধান . 
মন্ত্রী বলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বায় সংকোচের Se] যারা বলেন তিনি তাদের 
সাথে একমত aqa—“I submit that the people just do not 
understand how nations are made. They must realise - 
that education is fundamental importance for India’s 
progress. ‘To save on education would be bad economics. ( the 
8 th July 63. A. B. P.) নীতিগভভাবে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থার প্রায়োজনকে 
মেনে নিলেও একথা শ্বীকার করতে বাধা নেই পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন খাতে অর্থ 
বরাদ্দ করবার সময় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সাময়িক ভাবে বিস্থৃত হন। 
প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ১৬৯ কোটি টাকা, 
কর্মক্ষেত্রে খরচ হয় ১৩৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩:৭ কোটি টাকা 
বরাদ্দ zai খরচ হয় ২০৪ কোটি টাকা। কারিগরী শিক্ষার এর সাথে যোগ 


. বরলে হবে ২৭৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয় ৪০৮ কোটি টাকা, 


এর সাথে কারিগরী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ১৩০ কোটি টাকা ধরা হলে হবে ৫৩৮ 
কোটি. টাকা। এই অর্থ যে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য সে কথা 


৩৬৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধার ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


বলাই বাহুল্য। শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার উন্নতিমূলক পরিকল্পনা সমূহ রূপায়ণের 
জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের জন দাবী উত্থাপন করেছিলেন এই অর্থ ভার চেয়ে অনেক কম | 
এমন কি শাসনতন্ত্রে বঘোষিত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকিত অঙ্গীকার রক্ষার আয়োজন 
এই সামান্ড অর্থে সম্ভবপর হয়নি। প্রথম পরিকল্পনায় ১৬৯ কোটি টাকার মধ্যে 
স্থির হয় কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকার গুলি ১২৫ কোটি টাকা 
খরচ করবেন। এই বরাদ্দকৃত অর্থের অর্দেকের বেশী অংশই প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার 
জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
কাজ সুরু হয় ১৯৫৩-৫৪ খুঃ থেকে | সেদিক থেকে বিচার করলে একে তিন বছরের 
পরিকল্পনা বলা চলে। ১৯৫৪ খৃঃ শিক্ষামন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষার এক খসড়া পরিকল্পনা 
রচনা করেন । : সেই পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষার ভবিষ্যং রূপ সম্পর্কে বলা হয় 2 

৯। জনশিক্ষার দ্রুত ব্যবস্থা করে অশিক্ষিতের হার কমিয়ে আনা হবে, 
শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করা হবে এবং সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটা উন্নততর 
সুগঠিত রূপ দান করা হবে। 

RI শিক্ষার সর্ব বিভাগে মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া হবে এজন্য আধিক 
সাহাধ্য-বৃত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিশেষ বৃত্তি ও সুযোগ দেওয়া হবে। 

ol ট্রেনিং ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে দক্ষ বিজ্ঞানী, কুশলী কারিগর পর্যাপ্ত 
সংখ্যায় ZË করা হবে। 

৪ | দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে 
সম্প্রসারিত করতে হবে ও সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সেখানে থাকবে | জাতীয় গবেষণাগার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্ঠান্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে জাতীয় 
প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গবেষণার কাজ করতে হবে | 

পরিকল্পনা কমিশন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি দূর করে জাতি গঠনের পক্ষে যে 
শিক্ষা সর্বাপেক্ষা সহায়ক হবে সে ভাবেই শিক্ষা ব্যাবস্থাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন | 
কিন্তু নীতি ও কাজের মধ্যে তারা সামঞ্জস্ত রাখবার প্রয়োজন বোধ করেননি । যদি 
করতেন তা হলে শিক্ষার জন্য ছিটেফৌটা অর্থ বরাদ্দ করে তুষ্ট থাকতে পারতেন 
না। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ অপ্রতুল বলে পরিকল্পন| অনুযায়ী শিক্ষার কাজ অগ্রসর 
হচ্ছে না বলে বিভিন্নরাজ্যের শিক্ষা সচিবগণ অভিযোগ করছেন। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের জন্য জাতীয় শিক্ষার খসড়া পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
বিভাগ ১০৮০ কোটি টাকার পরিকল্পনা করেছিলেন । পরে এই দাবীর পরিমাণ 
কমিয়ে se. কোটি টাকা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কমিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
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পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা ; ৩৬৭ 


শিক্ষার জন্য ৩*৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। স্থির হয় ৯৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকার ও ২১২ কোটি টাকা রাজ্য সরকারগুলি খরচ করবে । অথচ কার্বক্ষেত্রে 
দেখা গেল পরিকল্পনার ৩*৭ কোটি টাকার-অঙ্কটি আরো ছোট হয়ে ২০৪ কোটি টাকায় 
এসে দীড়িয়েছে ৷ অর্থাৎ দাবী চরম প রণতি হচ্ছে ২:৪ কোটি এর সাথে কারিগরী 
ও সংস্কৃতির ব্যয় ধরলে সর্ব মোট খরচ হয় ২৭৭ কোটি টাকা । 

পর পর তিনটি পরিকল্পনায় কি পরিমাণ অর্থ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ও 
কাধক্ষেত্রে সে অর্থের কতটা খরচ হয়েছে নীচের তালিকা থেকে সে সম্পর্কে পরিষ্কার 
| |. ধারণা করা যাবে ₹_ . : 


পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ 
(কোটি টাকার হিসাবে ) 


বিভাগ প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা 

প্রাথমিক শিক্ষা ৯৩ ৮৯ 
মাধ্যমিক শিক্ষা ২২ ৮6১ 
বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা ১৫ ৫৭ 
কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষা ৯৩ ৪৮ 
সামাজিক শিক্ষা t ৫ 
প্রশাসন ও বিবিধ » ৫৭ 

মোট ১৬৯ ৩০৭ 


[ Ten years of Freedom-Ministry of Education New Delhi ] 


প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য সংশোধিত ব্যয় 
(কোটি টাকার হিসাবে ) 


বিভাগ প্রথম পরিকল্পনা fasta পরিকল্পনা 
প্রাথমিক শিক্ষা ve ৮৭ 
Pr মাধ্যমিক শিক্ষা ২০ : ৪৮ 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ী শিক্ষা ১৪ 8৫ 
সামাজিক শিক্ষা, দৈহিক শিক্ষা) 
ও যুব কল্যাণ ১৪ ১০ 
অন্যান্য de 
মোট ১৩৩ কারে 


{ Review of Education in India (1947-61) ] 
Ministry of Education New Delhi, 


৩৬৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


প্রথম পরিকল্পনায় oe ১৩৩ কোটি টাকার সাথে কারিগরী শিক্ষার জন্য 
২০ কোটি টাকা ব্যয় ধরলে হয় মোট ১৫৩ কোটি টাকা ও fasta পরিকল্পনায় কারিগরী 
ও সাংস্কৃতি বিষয়ক ব্যয় ধয়া হলে হয় ২৭৭ কোটি টাকা । 


তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থ 
(কোটি টাকার হিসাবে ) 
বিভাগ = টাকা শতকরা হার 
প্রাথমিক শিক্ষা ২১৯ ৫১২ 
মাধ্যমিক শিক্ষা ৮৮ ২১৬ 
বিশ্ববিগ্তালয়ী শিক্ষা ৮২ Ror) 
সামাজিক ও দৈহিক শিক্ষা এবং যুব কল্যাণ ১২. ২৪ 
say ১১ 3 ২৭ 


[ Revied of Edncation in India 1947-61-Ministry of Ednca- 
tion-New Delhi J 


তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এ ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পন। খাত হতে ৩৭ কোটি টাকা ও quae সংশ্রদাদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনার 
বরাদ্দ থেকে ৫৯ কোটি টাকা! শিক্ষার জন্ ব্যয় করা হবে, ভাই দেখা যাচ্ছে সব মিলিয়ে 
THN শিক্ষা খাতে তৃতীয় পরিকরনাকালে ব্যয় হবে ৪৮৭ কোটি টাকা। 
পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার কাজ 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। 


ভাগ, ১১-১৪ বছরের ছেলেমে। 


সুরু হয় ১৯৫০-৫১ খৃঃ থেকে । সে সময়ে শিক্ষার 
পে সময়ে ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৪* 
য়েদের শতকরা ১৩৯ ভাগ ও ১৫-১৭ বছরের তরুণ 

SACHT ৬৪ ভাগ এবং ১৭-২৩ বছরের তরুণ তরুনীদের শতকরা o> ভাগ শিক্ষার 
না? OS | পরিকল্পনা অনুসারে কাজ নুরু হবার পর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
দেশে শিক্ষার কতটা উন্নতি হবে আশাকরা গিয়েছিল নীচের তুলনামূলক পরিসংখ্যান 
থেকে আমরা তা বুঝতে পারব £__ 
১৯৫৫-৫৬-_-১৯৬০-৬১ 

> 1 ৬-১১ বছর বন্ধ সুলগামী 


চিলেমেয়েদের শতকরা হার eA%  ৬২৭% 
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পঞ্চবাধিক পরিফল্লনা ও শিক্ষা 


১১-১৪ বছর বয়স্ক FAMN) 


৩৬৯ 


১৯৫৫-৫৬--১৯৬০-৬ ১ 


ai 
ছেলেমেয়ের শতকরা ছার ১৯২% ২২৫% 

৩। ১৪-১৭ বছর বয়স্ক ZANA 
তরুন তরুণীর শতকরা হার 28%  ১৯৭% 
৪। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ২,৭৪,০৩৮  ৩,২৬,৮০৯ 
ei নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা ৮,৩৬০ ৩৩,৮০০ 
৬। মিডল পুলের সংখ্যা ১৯,২৭০ ২২,৭২৫ 
৭। উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা হর 
৮। উচ্চ মাধ)মিক স্থূল ১০,৬০০ ১২,১২৫ 
৯। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল a4) ped 
de বহু সাধক স্কুল বং ধু 
১৪৫৫-৫১ ১৪৬০-৬১ 
১১। ডিগ্রী কোে'র ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান ৪৫ a 
১২। ডিপ্লোমা কোসের »- o» ৮৩ ১০৪ 
১৩। ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েটের A ores Be 
১৪। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমাধারীর সংখ্যা ৩৫৬০ ৮০০০ 
১৫। টেকনোলগ্িক্যাল প্রতিষ্ঠান (ডিগ্রী কোর্স 3 ২৫ ২৮ 
১৬। টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান ( ডিপ্লোমা কোর্স) ৩৬ ৩৭ 
aul ডিগ্রীধারীর সংখ্যা qa A 
`v | ক্র ডিপ্লোমাধারীর সংখ্যা ৪৩৪ ৪৫০ 
১৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্য! ৩১ ৩৮ 


১৯৬০-৬১ Ys ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের A 

( Ten years of Freedoom Min 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক স্তরে বু 

বহু সাধক মাধ্যমিক RIA 
মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিকে বহুমুখী 
ক্ষেত্রেই নিজ নিজ প্রয়োজন ও প্রবণতা 
করতে পারে সেই আয়োজন করা হয়েছ 
তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার 


পরিকল্পনা রচয়িতারাঁ আশা প্রকাশ করে 


as 


স্থাপনের উপর 
বিদ্যালয়ে রূপাস্তর করে ছেলের! যাতে মাধামিক 


খা! হয় ৪৬টি। 
isty of Education New Delli 


নিয়াদী শিক্ষ! ও মাধ্যমিক Bit উচ্চতর ও 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়! উচ্চতর 


অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনের FAA নির্ধারণ 


উপর সর্ধানিক গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। 


ছন যে পরিবজনা শেষে ৬-১২ TRF বয়ন 


öyə আধুনিক ভারতের শিক্ষারারা ও শিক্ষা-দমস্তার ইতিহাস 


ছুলগামী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সকলেই স্কুলে যাবার সুযোগ পাবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে 
এ আশা সফল হবার fsg সম্ভাবনা থাকলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে শভকরা ৬০ জনের 
বেশী মেয়ে এসময়ের মধ্যে স্কুলে পড়বার স্থযোগ পাবেনা | 


ছেলেমেয়ের সংখ্যা এ সময়ের মধ্যে দ্বিগুন হবে বলে আশা করা হয়েছে । ১৪.১৭ ব্ছর 
WS তরুণ-তরুণীদের হি 


'শক্ষা যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে দেখা যায় দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা শেষে এদের হার হয়েছে 239% এবং তৃতীয় পরিকল্পন! শেষে ১৯৬৬ খুঃ 
আশা করা যায় ১৪-১৭ বছর বয়স্ক BN তকণ তরুণীর সংখ্য হবে ১৫'৬% তৃতীয় 
পরিকল্পনায় মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিবল্সনা পূর্ণোগ্মমে কাংকরী 
করবার কাজ চালিরে যাওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। মাধামিক বিগ্ঘ/লয় গুলিকে উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত FAA জন্য ও বহু সাধক বিগ্ালয় স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ 
বরাদ করা হয়েছে। Rangas শিক্ষার উন্নতির জন্য Cental Institute of 
Science প্রতি করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩** আদর্শ বহু সাধক 
বিদ্যালয় ও ৪টি অঞ্চলে ৪টি আঞ্চলিক আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপনের আয়োজন 
কর! হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যয় বরাদ্দকালে শিক্ষার ভবিয্যৎ 
উন্নতি সম্পর্ক যে আ চাস দেওয়া হয়েছে তাতে বল! হয়ছে ১৯৭৬ থুঃ মধ্যে ভারতের 


১১-১৪ বছর arg সব ছেলেমেয়ে প্রায় মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। 
প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষ! 2 


দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয়নি । চ' 


' চু ইয়েনামা নীতিকে বহুদিন পরিহার করা হলেও তার পরোক্ষ 
প্রভাব থেকে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি কোনদিনই মুক্ত হতে পারেনি | তাই দেশ 
স্বাধীন হবার পূর্বকণে দেবি ৬-১১ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মাত্র ৩*% স্কুল যাচ্ছে। 
রা a আবার শতকরা ৬. জন চতুৰ্থ শ্রেণীতে পৌছাবার পূর্বেই লেখাপড়ার সাথে 
= mae পঞ্চম শ্রেণীতে শতকর। ৩৫ জনকে নিতে দেখ! Piare | অথাৎ 
প্রাথমিক শিক্ষার 820 অর্থ ব্যয় করা হত তার অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ অংশই ন হত। 
তাও ব্যাহত হা গতির পথে প্রদান বাধা ছিল অর্থের অভাব। যেটুকু প্রচেষ্ট ছিল 

প্রধানতঃ অপচয় ও অনুন্য়নের জন্য | এর সাথে ক্রটি পূর্ণ পাঠক্রম 
হয়েছিল। RRI যুক্ত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক শোচনীয় অবস্থার zË 


senfas পরিকল্পনা ও শিক্ষা ৩৭১ 


নির্ধারণের জন্য ১৯৪৮ খৃঃ স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রীগণ সর্ব প্রথম এক সম্মেলনে সমবেত 
ছন। সার্জেন্ট রিপোর্টে বাধ্যতামূলক AIN অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ৪০ বছর 
সময় লাগবে অনুমান করা হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রীগণ অভিমত প্রকাশ করেন, এ সময় 
qaz দীর্ঘ, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এতদিন অপেক্ষ! করা চলবে না। খে'র 
কমিটি স্থির করেন ৪০ বছর সময় কমিয়ে ১৬ বছরের মধ্যে সার্বজনীন অবৈতনিক 
বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্লনা করতে হবে৷ এই সিদ্ধান্তের আরো 
) পরিবর্তন করতে ভারতের শাসনতন্ত্রে নিদেশ দেওয়া হয় শাসনতন্ত্র চালু হবার ১০ 
বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ের জন্য বাধাতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন যখন শিক্ষা 
পরিকল্পনা রচনা করেন তখন দেখা যায় প্রথম পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৯৩ 
কোটি Brat বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ করা হয় 
৮৫ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনা শেষ হবার পর ১৪৫৫-৫৬ খৃঃ ৫-১১ বছর বয়স্ক 
ছেলেমেয়ের মধ্যে ৫১% প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ আনুপাতিক হার কমিয়ে ৮৯ কোটি করা হয়, খরচ করা হয় ৮৭ 
কোটি টাকা । দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ৫-১১ বছরের বালক বালিকাদের মধ্যে ৬২'৭% 
শুলে শিক্ষালাভের সুযোগলাভ করে | দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে দেখা গেল আমরা শাসন- 
তন্ত্রের fara পালন করতে সক্ষম হইনি। দেখা গেল শিক্ষা যেভাবে অগ্রপর হচ্ছে 
সে ভাবে চললে আরে দশ বছরের পরও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারবনা | 
যাতে পরবর্তাঁ পরিকল্পনায় আমরা আমাদের নিয়তম লক্ষ্যে পৌছাতে পারি সেজন্য 
eal পরিকল্পনায় প্রাথমিক-শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় 
ansan প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। 
পরিকল্পন। রচছ্িভারা আশা প্রকাশ করছেন যে এই পরিবন্পনা শেষে ৬-৯১ বহরের 
ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতাযূলব সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব 
Ú হবে। ছেলেদের সম্পর্কে এ আশ! কোন কোন রাগে) সাথ'ক হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে 
শতকরা ৬* জনের বেশী মেয়ে এই সুযোগ পাবেনা। 
প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও ARAVA রোধ করতে না পারলে এবং শিক্ষকের 
অবস্থার উন্নতি ay হলে প্রাধিত ফল লাভ করা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন পান করেই যদি সরকার পক্ষ কর্তব্য শেষ হল বলে মনে 
করেন তাহলে অপচয় ও ARAA রোধ কর! সম্ভব হবে al কমিশনের মতে 
অপচয় রোধ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কর! প্রয়োজন, এবং AIT 
রোধ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন যাতে শিক্ষার মানের উন্নতি হয়! 


one আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা অবলম্বন করবার কথা তৃতীয় পরিকল্পনায় 
WN হয়েছে। মেয়েদের জন্য ভিন স্কুল খোল! যেখানে সম্ভব সেখানে ভিন্ন স্থল 
খুলতে হবে যেখানে তা সম্ভব হবে শা সেখানে সহ শিক্ষার আয়োজন করে মেয়েদের 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে অর্থের অভাব । আশ! 
করা গিয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার চির অবহেলিত জনশিক্ষার 


87 অধিকতর অর্থের ব্যবস্থা করবেন। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ থেকে অভিযোগ 
উঠেছে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রাথমিক শি 


সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-সচিবগণ মিলিত 


হয়ে শিক্ষার অর্থের প্রয়োজন সম্পর্কে 
এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা 


সচিব শরীপ্রেমকৃপালের নেতৃত্বে তারা 
খমিক শিক্ষার জন্য দেশে যে বিপুল 


ছাটাই কর চলবে না, বরং পরিমাণ বাড়াতে হ 


বে, না হলে এর অবশভ্তাবী পরিণাম 
হব শিক্ষার গুণগত শোচনীয় অবনতি। 


সরকারী মুখ পাত্রদের মন্তব্য থেকেই 


প্রয়োজন । সংবিধানের নির্দেশকে 
ইচ্ছুক থাকতেন তাহলে প্রাথমিক 
শ্চযই আরে! অথ সংস্থান করা সম্ভব হত। স্তার জন সার্জেন্ট যুদ্ধোত্তর 
শিক্ষা পরিকল্পনায় aca RIT সম্পর্কে বলেছিলেন, ইচ্ছা থাকলে শিক্ষার wT 
অধথ'সংগ্রহ কর! খুব কঠিন হবে না। যুদ্ধের সময় MAA অভাব হয় নি। বর্তমান 
IÀ কালীন অবস্থায় আমর! দেখেহি জনগণ প্রমোজন হলে বহুত্যাগ স্বীকার করতে 
গারে।, শিক্ষার জন SANIT কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হত না। 

ক বিস্তারে বেসরকারী প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। স্কুলের 
এ জমিদান, স্কুল গৃহ. নির্মাণের জন্য অর্গদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের লোক চিরদিনই 
উৎপাহী হয়ে এগিয়ে এসেছে । সর হার তৎপর হয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা পাবার 
Nee করলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ . কর! কঠিন 
ত ayy 


ক্ষার প্রসার আশানুরূপ হচ্ছে না। ২ 


পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা ৬ 


বুনিয়াদী শিক্ষা £--বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমাদেয় দেশের জাতীয় শিক্ষা বাবস্থা 
বলে গ্রহণ BH ETS কংগ্রেসমন্ত্রী মণ্ডলী বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পদত্যাগ করবার 
পর ১৯৩৯ খৃঃ থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে 
বঞ্চিত হয়। কংগ্রেস কৰ্মী ও সমাজ নেবীরা এশিক্ষা ব্যবস্থাকে বাচিয়ে রাখেন। 
যুদ্ধের পর কংগ্রেস মন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করার পর আবার নতুন 
করে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। প্রথয পঞ্চবাহিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে 
৯০৫০ খৃঃ সমগ্র দেশে নিয় -বুনিঘাদী BIAI সংখ্যা হিল ৩৩,৩৭৯ট এই সময়ে 
প্রাথমিক বিগ্বালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যার ১৩১% নিয় বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষ। পাচ্ছিল । 
১৯৫৪ খৃঃ প্রথম পরিকরন! শেষে বুনিয়াদী FTAA সংখ্যা হয় ৪২,৯৭১ টি ও শতকরা 
১৭:২%গ্রাথমিক শিক্ষাথী এখানে শিক্ষা গ্রইণ করত। ১৯৬০-৬১ খৃঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
শেষে নিয় বুনিরাদী Brad নংখা! হয় আনুমানিক এক লক্ষ এবং মোট প্রাথমিক 
শিক্ষার্থীর আনুমানিক ২৩'৩% এখানে শিক্ষা গ্রহণ করত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ১৯৭ কোটি টাকা | তৃতীয় পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার 
ay বরাদ্দ করা হয়েছে re কোটি টাকা। 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে 
অধিক অর্থের প্রয়োজন! তারপর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে 
হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের । বিশেষ ভাবে শিক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত উপযুক্ত 
শিক্ষক না পেলে বুনিয়াদী শিক্ষা বার্থ হতে বাধ্য । ১৯৫১ খৃঃ সারা দেশে বুনিয়াদী 
শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে সংখ]াছিল ১১৪ টি, ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ এই ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা 
বেড়ে হয় ৫২০ টি, যদিও বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবতিত হয়েছে প্রায় ২৫ বছর তবু 
এ সম্পর্কে পরীক্ষা! নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে 
পরীক্ষ। নিরীক্ষ! পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার National Institute of 
Basic Education নামক প্রতিষ্ঠান ১৯৫৬ খৃঃ স্থাপিত করেছেন। বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণ। ছাড়াও বুনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত উচ্চ পদস্থ 
4 কর্মগারীদের এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবদ্থ। আছে। 
বুনিয়াদী শিক্ষ! প্রবর্তনের প্রাথমিক অন্বিধাগুলি দূর না করে যত্রতত্র বুনিয়াদী 
aaa প্রতিঠা করা হয়েছে, অথচ উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়নি তাই শিক্ষাবাদী 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ডাঃ জাকীর হোসেন কিছুদিন পূর্বে মাড্রাজে বুনিয়াদী শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার 
কথা স্বীকার করেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যথতার অহুতম কারণ হচ্ছে গোড়া 
বুনিয়াদী শিক্ষাবাদীরা যে ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে রূপায়িত করতে চান সে ভাবে 


৩৭৪ আধুনিক ভারতে শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষাকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি করে 
বুনিয়াদী অভিমুখী করা যায় আমাদের লে কথা চিন্তা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার 
কর্মকেন্দ্রিক দিকের সাথে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক্ট! সমন্বয় সাধন করে 
কি করে একট। গ্রহণ যোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থ। গড়ে তোলা যায় সে চেষ্টা করা প্রয়োজন | 
জনপাধারণের সমর্যন পেতে হলে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গোড়। মনোভাব ত্যাগ করতে 
হবে। আদর্শবাদের সাথে সাথে কি করে একটা বাস্তব কার্যকরী রূপ দেওয়া যায় 
গে কথ| চিন্তা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা বাবস্থাকে. গ্রহণ যোগ্য করবার জন্য 
বর্তমান প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাকেই বুনিয়াদী অভিমুখী করবার যে নির্দেশ কেন্দ্রীয় 
লরপার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন মনে হয় বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাকে 
সাধক করে তুলতে হলে পুরি নির্ভর প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কর্মকেন্দ্রিক 
বুনিয়াদী শিক্ষার সমনই সর্ব শ্রেঠ পদ্থা। এ সম্পর্কে সরকারী অভিমত বিশেষভাবে 
প্রণিধান যোগ্য s— 

“This programme.......‘would help to reduce the gap between 
the basic and non-basic schools and enrich the curriculum of 
the latter through the introduction of a number of basic 
activities which neither involve much expenditure nor require 


any specially trained teachers to organise them.” ( Review of 
Education in India 1947-61 ) 


মাধ্যমিক শিক্ষা 


আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা এমন একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আছে যার প্রভাবে উচ্চ শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত US 
বাধ্য। মাধ্যমিক শিক্ষার যানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ উচ্চ ও নিয় উভয় শিক্ষার 
অনিনার্ধ রূপে প্রতিফলিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্র থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য শিক্ষক সংগ্রহ করা হয়। আবার মাধামিক স্তর অতিক্রম করেই ছাত্ররা উচ্চ 
শিক্ষার জন্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রাঙ্গনে ভীড় করে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করে যারা 
দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেন তাদের প্রস্তুতের ক্ষেত্র মাধ্যমিক শিক্ষান্তর | 
বহছাত্র মাধ্যশিক্ষ। শেষ করেই জীবন সংগ্রামে fad হয়। সবদিক থেকে বিচার 
. করলেই মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না | 

জাতীয় জীবন যেখানে নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে সেখানে সামাজিক, 


তক, যাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে নতুন, 


পঞ্চবাধিক পনিকল্পল| ও শিক্ষা & em 


করে মাধ্যমিক শিক্ষ! বাবস্থাকে ঢেলে সাজবার প্রয়োজন দেখা যায়। পরিকল্পনা 
কমিশন তাই বলেছেন মাধ)মিক ভরের শিক্ষাক্রম নিদ্ধারণে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, 
রুচি ও মান'সক প্রবণতা নব দিক বিগার করে দেখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা 
Rana সাথে সাথে সংখ্যাগত ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রসার হতে থাকে। 
১৯৪৮ খৃঃ ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ) হয় 
১২,৬৯৩টি, আট বছর বাদে ১৯৫৬ Ae এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ২৫,৬২৭ টি 
অর্থাৎ আট বছরে ১০২% বৃদ্ধি পায়। মিডলন্বংলের সংখ্যাও এ সময়ের মধ্যে বেড়ে 
৮৬৯৮ টি থেকে ১৬৯৩৭ টি হয়। 
, সংখ্যাগত বৃদ্ধির সাথে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে ares 
হয়। চিরাচরিত মাধামিক শিক্ষার বিরুদ্ধে বহুদিক থেকে নানাবিধ অভিযোগ উঠে'ছল 
তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ বরে কি ভাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য শ্রী এ, 
লক্ষ্মণ aN মুদাণিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৪৫২-৫৩) নিয়োগ 
করা হয়। ব্যাপকভাবে ARAMA করে ৯৯৫৩ YF কমিশন মাধ্যমিক শিকার 
ang aa জন্য বহ মুল্যবান সুপারিশ সহ বিস্তৃত রিপোট পেশ করেন। কমিশনের 
সুপা রশ সমূহ cata fami উপদেই্ বোর্ডের (C. A. B E. ) সভায় আলোচনা 
করে সাধারণ ভাবে গ্রহণ কর হয়। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে সুদূর 
ania গুরুত্ব পূর্ণ পচিবর্ভনের আয়োজন হয়েছে তার ভিত্তিভূমি হচ্ছে মুদালিয়র 
কমিশনের facts ॥ মাধ্যমিক শিক্ষার এমন একটি দিক নেই যার সম্পর্কে কমিশন 
ajratsa! করেননি ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন নি। 

কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার প্রচলিত মাধ্যমিক fate are 
উচ্চতর'মাধ্য মিক বিগ্তালয়ে উন্নীত করাও শিক্ষার্থীর কুচি ও প্রবণতা অনুসারে যাতে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে বহু সাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করবার 
নীতি গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষ। সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণে 
ধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। 


বহু সাধক বিদ্যালয় স্থাপন ও উচ্চতর ম 
মাধ।মিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সমূহ কার্ধকরী করবার জন্য কেন্দ্রীয় ' সরকার ১৯৫৫ 
খৃঃ All India Council for Secondary Education স্থাপন করেন। প্রথম 


পরিকল্পনা কালে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের সুপারিশ সমূহ কাকী করতে যে R 
তার ৬১% এককালীন সাহায্য ও ১৫% পৌনঃ পৌনিক সাহাত্য রাজ্য সমূহকে দেওয়া 
হয়। প্রথম পরিকভনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ২২ কোটি টাক! ast করা হয়েছিল, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এর পরিমাণ বাড়িয়ে e> কোটি টাক! করা হয়। (ংশোধিত ব্যয় 


ow সাধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


যথাক্রমে ২* কোটি ও ৪৮ কোটি টাকা ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য এত 
অধিক অর্থ বরাদ্দ করবার একমাত্র কারণ হচ্ছে পুরাতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে ও নতুন নতুন বহু সাধক বিদ্যালয় স্থাপন 
করতে বহু অর্থের প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনাকালে ২৫০ বহু সাধক বিদ্যালয় স্থাপন 
করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে হয় ১১৮৭টি। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চতর 
করবার পরিকল্পনা করা হয়। এই, পরিকল্পনা কালে ১১৯৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। FY 

বহু সাধক বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ছাত্রদের সামনে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ অঙুযায় 
বিভিন্ন cata’ বেছে নেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে 


ভারতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্ত 
এসম্পর্কে গবেষণার জন্য Central 
Search স্থাপন করা হয়। এই ব্যুরো থেকে রাজ্য 
সমূহকে পাঠক্রম নিদ্ধারণ, পাঠা পুস্তকের মান উন্নয়ন, উন্নততর ছাপা ও চিত্র সমৃদ্ধ 
পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৮৮ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে | 
১১-১৪ বছর qaa শিক্ষার্থীর সংখ্যা এই পরিকল্পনা কালে ২২:৫% থেকে ৩০% হবে ও 
৯৪-১৭ বছরের শিক্ষার্থীর হার ১১৭% থেকে ১৫'৬% হবে আশ। প্রকাশ কর! হয়েছে! 
পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাধ্যমিক স্তরে-বিজ্ঞ!ন শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, 
পূর্ব পরিকল্পনা কালে স্থাপিত বহু সাধক বিছ্বালযগুলির মানোন্নয়ন ও তাহাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি এবং নতুন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, মাধামিক বিছ্বলয়গুলিকে যথা সম্ভব 
শী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করবার সুপারিশ করেন। আজ পর্যন্ত ১৪,*** 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৫%, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। ১৯৬৫,৬৬ g 
মধ্যে দেশে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০০, হবে বলে অনুমান করা হয়েছে | 
বিভিন্ন রাজ্য তৃতীয় পরিকল্পনা কালেই মাধ্যমিক বিদালরগুলিকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে 
SHCA কাজ পমাধা করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পঃ বাংলায় ২২ শত 
মাধ্যমিক বিগ্ঞালয়ের যধ্যে ১১২০টি ROME পুনর্গঠিত হয়েছে এবং যথাসভব গস বাকী 


পঞ্চঘাধিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা vis 


বিদ্যালয়গুলি পুনর্গঠনের বাবস্থা করবার জন্য শিক্ষা বিভাগ সচেষ্ট রয়েছে। পঃ বাংলায় 
১৪-১৭ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীর হার ১৯৬০-৬১ খৃঃ ১১২% থেকে এই পরিকল্পনা শেষে, 
২১'৫% হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 

বিভিন্ন পরিকল্পনায় মাধামিক শিক্ষার রূপাস্তরের দিকেই প্রধানতঃ পরিকল্পনা 
কমিশনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও উচ্চমাধ্যমিক বিগ্তালয়গুলিকে 
উচ্চতরে রূপান্তর ও বহু সাধক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শক্তি ও অর্থ বায় করেছে। কিন্তু 
গত জুন মাসে (১৯৬৩) বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সচিবগণ এক সম্মেলনে দেশের সামগ্রিক 
শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের কার্যকারিতা 
ও উপযোগিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার ফলে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দেশ- 
বাদীর মনে সন্দেহ ও আশঙ্কার কৃষ্টি হয়েছে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব এ সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বলেছেন সন্দেহ জনক উপযোগিতা সম্পন্ন (“Proved of douttful 
utility”) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে ‘low priority’ দেওয়া হবে। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ এর পরেই এক প্রেস নোটে জানায় একাদশ শ্রেণীর বি্যালয়- 
গুলিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত করাই সরকারী শিক্ষা নীতির লক্ষ্য। সমগ্র দেশব্যাপী 
সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালি 
বলেছেন. পরিকল্পনা মত কাজ এগিয়ে যাবে এবং ৯১শ শ্রেণীর স্থানে ১২শ 
শ্রেনীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি 
বলেছেন__ 

“I went to make it clear that we are not going back on the 
question of higher secondary education. It isa calculated step 
and there is going to be no reversal of this policy. . We want 
to go forward with 12 years course of education instead of going 
back to the old ten year course” ( Dr. Shrimali at Gauhati as 
reported by A. B. P on 8. 7. 63) ‘ 

শিক্ষা সচিব ও শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে 
স্বাভাবিক ভাবেই বিভ্রান্তির Ve করবে। যুদালিয়র কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষাকাল মোট বার বছর স্থির করেছিলেন বাংলা দেশেও দে? কমিশন দ্বাদশ শ্রেণীর 
কথা বলেছিলেন ৷ কিন্তু দেশের আধিক অবস্থা ও অভিভাবকদের অস্থবিধাঁর কথা চিন্তা 
করে মূদালিয়র কমিশন মাধামিক কলেজের ( Intermediate College ) দু'বছরের 
এক বছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে জুড়ে বাকী আর এক বছর কলেজের সাথে জুড়ে 
একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক Roma ও ভিন বছরের ডিগ্রীকোস' প্রবর্তনের সুপারিশ 


৩২৮ আধুনিক ভারতের শিক্ষধার] ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 
করেন। মুদালিয়র কমিশনের এই সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করে দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থা পুনর্গঠনে ব্রতী হন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অপেক্ষ! a) করে উচ্চতর মাধ্যমক 
Raana সংখ্যাগত aa ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ হাম পেয়েছে। 
এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সন্দেহ জনক 
উপযোগিতা সম্পর্কে (Doubtful utility) অনেকটা আলোক সম্পাত করবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার রূপান্তরের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা! কালে যে অর্থ বরাদ্দ কর! হায়ছিল 
তাঁর একট। বিরাট অংশ শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যয় না হয়ে সুরমা বিদ্যালয় ভবন 
fa ও aaa অপ্রয়োজনীয় ভাবেই als হয়েছে। অধিকাংশ বহু সাধক ও 
উচ্চতর মাধানিক বিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে যোগ্য শিক্ষক নেই। পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর 
Ram সমূহে শিক্ষক নিয়তম মান রক্ষা করবার উপযোগী শিক্ষক সংগ্রহ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়েছে। তারপর ক্রুটপূর্ণ পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থীর উপর যে বইয়ের বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সে চাপ সইবার শক্তি কিশোর শিক্ষার্থীর আছে কিনা সে বিচার 
কেউ করা দরকার বোধ করেন না! একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে সংশয় দেখা 
দেবার সাথে সাথেই “দ্বাদশ CHAR আমাদের লক্ষ্য” রাতারাতি এরূপ সিদ্ধান্ত শোভন 
কি সঙ্গত নয়। একাদশ শ্রেণীর FÈ finfs অন্থদন্ধান করে তা দূর করবার গেষ্ট 
করাই সঙ্গত। দশম শ্রেণীর বিষ্যালয়গুলিতে বহুমুখী শিক্ষার আয়োজন সাথক করে 
তুলতে পারলে দশম শ্রেণীর বিগ্কালয়গুলি ও একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাশাপাশি থেকে 
যেতে পারে । cama বশে বিচার বিবেচন| ন! করে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে ছাদশ 
শ্রেণীতে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হলে ভার ফল আরে! ক্ষতিকর হতে পারে। 
একটা দেশের শিক্ষানীতি নির্দারণে কারে! ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী চগ্নিতাথ করবার 
অবকাশ নেই । দেশের পক্ষে যা কল্যাণকর তাই গ্রহণ করতে হবে। একটা নতুন 
ব্যবস্থায় SB চতি দেখা দিতে পারে সে স্থলে অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে 
প্রয়োজনীয় সংস্কারের মধ্য দিয়ে তাকে বাচিয়ে রাখবার চেষ্ট। করাই যুক্তি সঙ্গত। 
মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, ত'দের সুপারিশই শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা নয় চলমান 
জগতে ARES অবস্থার সাথে সামঞ্জস্ত বিধান করে দেশের শিক্ষা নব নব রূপ পরিগ্রহ 
করবে। তাই যে ভাবে আমরা একাদশ শ্রেণীর Raa সংগঠন করেছি তার 
ধ্যে যদি ceta Gib থাকে তাহলে বাস্তব অবস্থার সাথে MAII বিধান করে আমরা 


দে ক্রটি দুর করবার চেষ্টা করব। হঠাৎ যদি আমরা একাদশকে পরিত্যাগ করি 
তাহলে সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবেনা | শুধৃমাত্র ব্যক্তিগত 


মর্যাদার প্রশ্নে কোন দেশের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন! | এছাড়া নতুন মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারণ করবার সময় এখনও আসেনি । যেসব 


পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা ৩৭৯ 


উচ্চতর বিগ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে ভার কার্য পদ্ধতিকে পরীক্ষা করবার জন্য পাশাপাশি 
দশম ও একাদশ দু'রকম শিক্ষা ব্যবস্থাকেই চালু রাখা এখন সঙ্গত হবে | এংদর 
কার্যকরিতাই এদের সম্পর্কে শেষ পিদ্ধাতে পৌছাতে সাহাষা করবে | 

দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় কোন দিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। 
aga কোন বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীতে রূপান্তর সম্পর্কে যদি দ্বিধা থাকে তহলে 
আমাদের আরো কিছুদিন দশম শ্রেণীর স্বল গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । বাংলার 
শিক্ষামন্ত্রী অব্য বলেছেন দশমে আমরা ধিরে যাব না, একাদশশ্রেণীর মাধামিক 
ছিগ্কাপয় স্থাপনই বাংলার শিখা মন্ত্রণালয়ের anji উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার 
উপকরণের অভাবে যে উচ্চতর মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এট! 
যান্ত সত্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষা WHAT থেকে প্রকাশিত “A Plan of Secondary 
Education” নামে পুস্তিকায় একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ 
করে বল! হয়েছে must be stressed that the schools to be raised 
first to the Higher Secondary level should be carefully selected 
both in respect of equipment and staffing, otherwise there is a 
real danger that indiscriminate conversion at the initial, stage 
may lower the already poor standard of Secondary Education 
aud threaten the chance of success of the scheme.” 

প্রাদেশিক শিক্ষ। দপ্তর বত্র SH যে ভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্কালয় প্রতিষ্ঠার বা 
দশম শ্রেণীর বিগ্ভালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত কররার অনুমতি দিয়েছেন তাতে 
মনে হয় এই ALA সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করবার কোন প্রয়োজন ছিল বলে তারা 
মনে করেননি। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে পাচ্ছি মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান 
নিয়মান উন্নত হওয়া দুরে থাকুক আরে! অবনতই ACA | 

- বর্তমান অবস্থায় আমাদের মনে হয় অর্থের অনটন ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব 

যতদিন দুর না হচ্ছে ততদিন উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ভালয় স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা 
Bis) বছ বিচার Rasal করে ATS শিক্ষাবিদের পরামর্শে যে শিক্ষা পরিকল্পনা 
চালু হয়েছে তাকে al ভাবে পরীক্ষা না করে ত্যাগ করা সঙ্গত হবে না। যে সব 
একাদশ শ্রেণীর বিষ্তালয় রয়েছে তার অবনত মানকে যাতে উন্নত করা যায় এবং দশম 
শ্রেণীর বিস্তার গুপির সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিলে শিক্ষ] ক্ষেত্রে যে শোচনীয় বিপর্যয় 
aatal দেখা দিয়েছে তা রোধ কর! সম্ভব হবে না। 

Baye শিক্ষকের অভাবের সাথে ক্রটপূর্ণ পাঠক্রমের কথাও আমরা উল্লেখ 
করেছি বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার অবনতমুখী মানের জন্য এই ক্রটপুর্ণ পাঠক্রম 


৩৮০ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও লিক্ষা-সমস্তার ইতিহাস 


অনেক খানি দায়ী স্কল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য aay বিধানের জন্য ১৯৬৫ a 
থেকে দশম শ্রেণীতে যে পাঠক্রম চালু হচ্ছে তার 3$ পুনবিনাসের 'মধা দিয়ে উচ্চ 
শিক্ষায় অগ্রসর হবার পথে কোন ete) সৃষ্টি ন করেও এই ছুই ব্যবস্থাযই বাঁচিয়ে রাখা 
WH নতুনের দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠক্রম মধো সন্ধানে না ছুটে এবং জাতির 
শিক্ষা বাবস্থ। নিয়ে নিতা নতুন পরীক্ষায় না মেতে বর্তমান যে কাঠামে' আমরা গড়ে 
তুলেছি তাকেই যাতে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে পারি আমাদের সে 
দিকে সচেষ্ট হতে হবে । 
উচ্চ শিক্ষা: 

দেশ স্বাধীন হবার পর উচ্চ শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও 
Wt ঠনই সমস্তারূপে দেখা দেয়। এই জন্য ডাঃ দর্বপলী রাধাক্বঞ্চাণের নেতৃত্বে ১৯৪৮ 
খৃঃ ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন গঠিত হয়! কমিশনের সুপারিশ সমূহ সম্পর্কে 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (চতুদশ অধ্যায়) বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কমিশনের স্ুপা্শি 
সমুহ ভারত সরকার মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিশ্ববিগ্ালয় 
কমিশনের face fas পন্থায় ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিশনের মাধ্যম বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনায় RIRIN শিক্ষার জন্য ১৫ কোটি 
টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পন! শেষে ১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ দেখা যায় ভারতের 
৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭,৩৬,০৮৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ কারছে। 

বিতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয় ৫৭ কোটি টাকা | 
এই পরিকল্পনা শেষে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৪৬ টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য নির্ধারিত অর্থের মধ্যে ২৭ কোটি টাকা বার হয় NGA কমিশনের মাধামে | দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা কালে তিন বছরের ডিগ্রীকোদ” সম্পর্কে RUG সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং 
ভারতের প্রায় সব বিশ্ববিদ্ভালয়ে তিন বছরের ডি ASIN প্রথা চালু করা হয়। উচ্চ 
শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ সমূহে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস করবার 
পরিকল্পনা করা হয়। স্থির হয় সরকারী সাহা ্যপ্রা্ত “কান কলেজে ৮**-১০০০ এর 
বেশী ছাত্র নেওয়া চলবে না। এছাড়া গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের যে সুপারিশ রাধা- 
Fill কমিশন করেছিলেন সেই অন্সারে কাজ সুরু হয়। বর্তমানে ভারতের ১১টি 
বিভিন্ন corer গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার সমন্তা ও 
প্রসার সম্পর্কে ভারত সরকারকে উপদেশ দেবার অয National Council for 
Rural Higher Education, নামক প্রতিষ্ঠান গঠন কর! হয়েছে। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উচ্চ শিক্ষার জন্য মোট ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে! 
পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার নিদেশ- 


পঞ্চযাযিফ পরিকল্পনা ও শিক্ষণ ৩৮১ 


দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ভারতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংখ্যা আশা করা! 
যায় ৬১টি হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার 
জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার | 


নারী শিক্ষা £__দেশের জাতীয় যুক্তি আন্দোলন কালে নারী সমাজের মধ্যে 
শিক্ষার জন্য যে আগ্রহ সঞ্চার হয় তার ফলে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের জন্য স্ুল ও কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে যুগে মেয়েদের বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার 
সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে 
নারী শিক্ষার যথেষ্ট প্রদার হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা কালে এই প্রসার আশান্গরপ 
aft) এই সময়ে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ৭০% ছেলে ভত্তি হচ্ছে, 
সেখানে মেয়ে ভত্তি হচ্ছে ৩২৪%। নারী শিক্ষার প্রসার যাতে দ্রুত হয় সে সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করে সুপারিশ করবার SD শ্রীমতী ছুর্গাবাঈ দেশমুখে এর নেতৃত্বে National 
Committee on Women’s Education নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। 
(চতুদশ অধ্যায় দেখুন ) কমিটির স্থপারিশ অনুসারে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য ভারত 
সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থ। গ্রহণ করেছেন । কেন্দ্রে National Council for the 
Education of Women গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন রাজেোও State Council 
গঠিত হয়েছে । তৃতীয় পরিকরনায় বিভিন্ন রাজ্যে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার 
আম্ুপাতিক হারের পার্থক্য ঘুচিয়ে আনবার নিদেশি দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ g: 
সারাভারতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ১৯৬০-৬১ খৃঃ নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
হয় ১ কোট ৩০ লক্ষ আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পন! শেষে এই সংখ্যা বেড়ে ২ কোটি 


৫০ লক্ষ হবে। 


বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা :— E 

প্রথম পরিকল্পনায় এজন্য ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, দ্বিতীয় সিন 
sy £৮ কোট টাকা বরাদ্দ করা হয়! তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ বাড়িয়ে ১৩০ 
কোটি টাকা করা হয়েছে। দেশে শিল্পের প্রপারের সাথে সাথে বৃত্তি ও কারিগরী 
শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। ১৯৪৭ খৃঃ পূর্বে শিক্ষার এই দিকটি ছিল একান্তই 
অবহেলিত। দেশ স্বাধীন হবার পর জনসাধারণের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার অপরিমীম 
আগ্রহ ও কলকারখানার বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকার থেকেও এই খাতে প্রয়োজনীয় 
অর্থের বাবস্থা কর! হয়েছে | তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আহ্মানিক ৪৫,০০০ ইঞ্জিনীয়ারিং 
গ্রাজুয়েট ও ৮০,০০* ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লে'মা কোসে' শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলী কর্মীর প্রয়োজন 
হবে। আমাদের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 


৩৮২ আধুনিক ভারতে শিক্ষধারা ও শিক্ষা-সমস্ার ইতিহাস 


৪৯০০০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট ও ৭৬,০০১ শিক্ষার্থা ডিপ্লোমা কোনে” শিক্ষালাভ 
করবে । (পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা কর! হয়েছে) 
ফল শ্রুতি := - 
দুটি পঞ্চ বাবিকাঁ পরিকল্পনা শেষ করে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ সুরু 
করেছি। সুনির্দিষ্ট ভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার যে অগ্রগতি আশা 
করেছিলাম ক্রটিপূর্ণ পরিচালনার জন্ত আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি । 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের নির্দেশ পালনে আমর! ব্যর্থ হয়েছি। 
পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষার গু£ত্বকে স্বীকার করেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ 
করতে কার্পণ্য দেখিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার, 
অন্ত ARID অথ” বরাদ্দ অত্যন্ত অযৌক্তি হয়েছে। ola পরিকল্পনার শেষে 
SMI কর! যাচ্ছে ৬-১১ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের পুরোপুরি শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হবে। কিন্তু দেশে OR; অবস্থা উদ্ভব হওয়ায় fas) ক্ষেত্রে বায় 
TRA ফলে এ আশা আদৌ সফল হবে কিন! সে সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। 
এগার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে 
কোন ক্রমেই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হবে না। এর পরও আমাদের মনে রাখতে হবে 
“tasaa নিদেশ ছিল শাসনতন্ত্র চালু হবার দশ বছরের মধ্যে ৬-১৪ বছরের সমস্ত 
ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয় পৰিকল্পনা শেষে যদি আংশিকভাবেও 
শাননতত্ত্রের fara fas লক্ষ্যে পৌছান যায় তাহলে ভাল বলতে হবে। 
মাধ/মিক শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ’ ব্যয় করা হয়েছে। মাধ্যমিক 
শিক্ষার রূপান্তরের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজে)র শিক্ষা বিভাগ 
অতি অন্ন সময়ের মধ্যে কত বেশী টাকা খরচ করা সম্ভব সেই প্রতিযোগিতায় উচ্চ 
মাধ/মিক বিত্া্ত়গুপিকে উচ্চতর মাধ্যমিক faea উন্নীত করবার জন্য বহু অর্থ 
বায় করেছে। সংখ্যার বিচারে উচ্চতর মাধ্যমক ও বহু সাধক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি 
প্রদংশনীয়। কিন্তু গুণগত বিচারে কেন্্রীম ও প্রাদেখি 
এর উপযোগিতা সন্দেহজনক । যদি এই বিরাট অথ 
উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যর হত তাহলে এর প্রতিযোগিতা সম্পর্ক সনে 
থাকত না। নয়নাভিরাম বিদ্যালয় 
WAI শিক্ষকের ব্যবস্থ। অধিকাংশ বিভ্ালয়েই কর! সম্ভব হয়নি। শ্রিক্ষকের গুণগত ও 
আিক মানোন্নয়ন ছু'য়েরই প্রয়োজন | এর সাথে প্রগেজন হচ্ছে ক্রটিপূর্ণ পাঠক্রম 


সংৰার ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হলে এসব 
ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করতেই হবে। 


পঞ্চযাধিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা ৩৮৩ 


প্রাথযিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও মনোন্নয়ন বাবস্থা সম্পূর্ণ না করে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
মাধামিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। তারপর এ 
পর্ব সমাধা না হতেই নতুন ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখ! দিয়েছে। এত 
G? fepifea মধ্যেও বলব অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রট সংশোধন করবার মত খোলা 
মন নিয়ে শিক্ষার Cale ও প্রসারের চেষ্ট। কর! যায় তাহলে দেশের শিক্ষানীতি সার্থক 
হতে বাধ্য। জনসাধারণের মনে সরকারা শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে সংশয়ের ভাব দেখ 
নিয়েছে asa দায়ী শিক্ষা বিভাগের নীতি নির্ধারণে দোলাচল বৃত্তি। সরকারী 
লালফিতার ফাসে শিক্ষানীতিকে বন্ধ না রেখে দেশের শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞ অভিমত 
গ্রহণ করে শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে-হবে। শিক্ষার উন্নতির ey 
পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সে পরিকল্পন| যদি বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে 
রচিত হয় তা হলেই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে। 


JIA অধ্যায় 


বিভিন্ন দেশের শিক্ষা বস্থা 
ইংলণ্ড, রাশিয়া, নার্শারী, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পশ্চাৎপদশিক্ষা, 
atta ফলশ্রুতি। 


ইংরেজ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বহু প্রাচীনকাল থেকে যে দেশীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত ছিল ভার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় I 
ইউরোগীয়গণ এদেশে আসবার পর খৃষ্টান মিশনারীরাই এদেশে পাশ্চান্যশিক্ষার প্রথম 
প্রবর্কি। এদেশের শিক্ষার ক্রমোন্নতির ধারার সাথে পরিচিত হবার পর এ প্রশ্ন মনে 
হওয়া] স্বাভাবিক অন্তান্ত দেশের শিক্ষার প্রগতি কি ভাবে হয়েছে | ভারতের শিক্ষাধারার 
ইতিহাস আলোচনাকালে অন্তদেশের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনার স্থযোগ খুবই কম। 
তবু ইউরোপ ও এশিয়ার প্রগতিশীল দেশসমূহের শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসকে 
জানলে আমাদের দেশের শিক্ষার অগ্রগতির ধারাকে সঠিকভাবে বিচার করা সহজতর 
হবে। 

ইংরেজ শাসনকালে ভারতে শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়নি। শাসক সম্প্রদায় 
নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধামত একটি শিক্ষা ব্যবস্থার ZR করেন। ইংরেজের 
শিক্ষানীতি দেশের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা! শাসক গোষীর স্থার্থবিস্তার দ্বারাই প্রধানভঃ 
নিয়ন্ত্রিত হত। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ধে এদেশে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল 
না। ১৯৪৭ খৃঃ দেশ স্বাধীন হবার পর বিশেষ করে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! অনুসারে 
কাজ সুরু হবার পর থেকে, একদিকে নতুন করে জাতীয়শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলা ও 
অন্যদিকে শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের দিকে জাতীয় সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। স্বাধীন 
ভারতের শিক্ষানীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান শিক্ষাবস্থা ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপ 
সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি । ভারতের ইংরেজ যুগের শিক্ষার ইতিহাস 
আলোচনাকালে আমরা দেখেছি ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি বৃটশ শাগিত ভারতের 
শিক্ষানীতিকে বহুন্ডাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশের প্র 


থম তিনটি বিশ্ববিগ্ালয় 
লণ্ডন বিখবিস্তাপয়ের অনুকরণে গঠিত হয়। তারপর লণ্ডন বিশ্ববি 


H FIATA যখনই সংস্কার 
হয়েছে তারদাথে মামাদের দেশের বিশ্ববিগ্থালয়গুলির সংস্কারের কথা উঠেছে । ইংলণ্ডে 


প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সেখানের 
SANS ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও প্রসারের জন্য 


বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবস্থা ৩৮৫ 
পরকাঁরেয় উপর চাপ দেওয়া সুরু করে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতের শিক্ষানীতি 
পর্বাধিকন্ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ইংলণ্ডের শিক্ষানীতির দ্বারা। ভারতের শিক্ষার 
ধারাকে অনুসরণ করতে ছলে geroa শিক্ষার ধারার সাথে আমাদের পরিচয় থাক! 
দরকার । এছাড়া গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের মধ্যে ইংলণ্ড একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষা পন্ধতির সাথে পরিচিত হতে হলে ইংলণ্ডের শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে জানা দরকার ৷ 

Sago £_কোন একটি দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতি- 


পর্ণ ফলিত হয়। ইংরেজ জাতিকে আমরা জানি রক্ষণনীল NA | স্বভাবতঃই ইংরেজ 
ংরেজ যখন বুঝতে পেরেছে জাতীয় 


চরিত্র বিপ্লব বিরোধী ও সংস্কার বিমুখ | আবার ই' 
afaa জন্য সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন তখন তারা সংস্কারকে অকুঠ-ভাবেই মেনে 
নিয়েছে। উনবিংশ শতকের সুরূতে দেখি ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি একান্ত ভাবে রক্ষণ 
হীন ও গতানুগতিক । কিন্ত জাতীয় নেতৃরন্দ যখন বুঝল পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতি 
সমূহের সাধে সমানে এগিয়ে চলতে হলে শিক্ষা-ব্যব্থার অমূল পরিবর্তন দরকার তখন 
সে পরিবর্তনকে মেনে নিতে তারা দ্বিধা করে নি। অবশ্য এ পরিবর্তন যে একেবারে 
বিনা বাধায় হয়েছে তা নয়। যাজক সম্প্রদায় ও রক্ষণণীল সমাজের বাধা সত্বেও 
উনবিংশ শতকে দেখি ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে রাষ্রনিঃন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছে, 
তার সাথে স্থানীয় শিক্ষা মূলক প্রতিষ্ঠানগুলিশ দেশের শিক্ষা বিস্তার শিক্ষা পদ্ধতি 
fauna গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইংলগ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও 
স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহ-অবস্থান আজ অব্যাহত ভাবে চলেছে । ১৪৪৪ খৃঃ শিক্ষা 
আইন সম্পর্কে বলা হয় এই শিক্ষা আইনের ফলে ইংলগ্ডের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক 
পরিরর্তন সাধিত হয়েছে, তবুও স্থানীয় শিক্ষা কতৃপক্ষ নিজ নিজ এলাকায় যথেষ্ট 
স্বারীনত| উপভোগ করে। ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন ও 
aaa) আধুনিক কিণডার গার্টেন ও নার্শারীর পাশেই রয়েছে অ 
4 সম্পন্ন শিক্ষায়তন | : À 
এক সময়ে ইউরোপে শিক্ষা ছিল ধনিক শ্রেণীর কুক্ষিগত তাদের সন্তানদেরই 
একমাত্র শিক্ষায় অধিকার ছিল। ফরামী বিগ্বের মামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহামন 
প্রচারিত হবার সাথে সাথে শিক্ষায় জনসাধারণের দাবীর কথ! ধ্বনিত হতে দু করে। 
টা aeta] T প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার 
দিকে বিত্তবানদের দানে ইংলণ্ডের 
শিলপগ্রধান সহরগুনিতে অবৈতনিক কিওারগার্টেন গড়ে ওঠে এই-কিওার গাটটেন 


ae 
৮ 


৩৮৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষণ লমগ্ভার ইতিহাস 


সুদ থেকেই নার্শারী স্কুলের wal হয়। প্রথম অবস্থায় নার্শারী শিক্ষা প্রাথমিক 
শিক্ষার অঙ্গ বলেই বিবেচিত হত। প্রাথমিক শিক্ষা ও নাশারী শিক্ষায় যে পার্থক] 
আছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংলণ্ডে সে বোধ জাগরিত হয়। 

৯১৭৩ খৃঃ স্তাপফোর্ডে স্তার উইলিয়াম মাথের একটি শিশু Bata স্থাপন 
করেছিলেন। ১৯০০ খৃঃ মিস এ, র্যাগি উলউইচে যে কিগুারগার্টেন স্থাপন করেন 
তা বিশেষ খ্যাতি ars করে। ইংলণ্ডের 'আরো কয়েকটি সহরে এর অম্থকরণে 
কেজি স্থুল স্থাপিত হয়। fag প্রধান ইংলণ্ডে নার্শারী স্কুল সম্পর্কে সমাজসেবী ও 
শিক্ষাবিদের! অবহিত হলে ও ১৯১৮ খৃঃ পূর্বে সরকারের তরফ থেকে নাশারী স্কুজের 
উপর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউই ও মাদাম মণ্টেসরীর প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত 
হয়। ১৯১৮ খৃঃ শিক্ষাবিধি চালু হবার পর নাশারী স্কুলগুলির তদারক ও সাহায্যের 
ভার এসে পড়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তপক্ষের উপর । ১৯৩১ খৃঃ অর্থনৈতিক সংকটের 
ফলে সরকার ব্যয় সংকোচের নীতি গ্রহণ করে তার ফলে নাখারী শিক্ষার প্রসার 
কিছুটা ব্যাহত হয়। ১৯৪৪ G পর শার্শারী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
দেখা দেয়। স্থানীয় শিক্ষ৷ কর্তৃপক্ষকে নিদেশি দেওয়া হয় ছুই বা তিন বছর থেকে 
পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ের] বিনা বেতনে পড়তে পারবে। তবে নার্শারী শিক্ষাকে 
বাধ)তামূলক করা হয়নি। বর্তমানে ইংলগ্ডের নার্শারী ও প্র 
ছেলেমেয়েদের নিখরচায় দুধ খেতে দেওয়া হচ্ছে কোন c 
পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি শ্রেণীতে এক 
৩* করে শিশুকে লিখন, পঠন ও গণিতের গোড়ার দি 
সাহায্য করা হয়। এই সাথে ছেলেমেয়ের! খেলা করে, গান করে, হাতের টুকি 
টাকি কাজ শেখে । ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দময় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
মধ্যে তাদের বিগ্ভালয় জীবন স্থুরু করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে ইংহণ্ডের নাশারী 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর হয়েছে। 

প্রাথমিক শিক্ষা: - ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষানীতি fasta 
বহুদিন পর্যন্ত বিতর্ক ও বিভেদের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। রাষ্ট্র ও চার্চ এ ছা'য়ের 
মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার তদারকের অধিকার নিয়ে বহুদিন 
শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিল। 
উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই কয়েকটি 


মধ্যে শিক্ষা! ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে বে 


CS যেতে থাকে। ১৮৭৩ g: oS 
BEF প্রসারী পরিক্ষা আইন পাস হয়। 


কংলগ্ডের সর্বত্র বিশেষ করে অনুন্নত স্থানগুলিতে 


"বিভিন্ন দেশের শিক্ষাস্থা ৩৮৭ 


শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষ! গ্রহণ যাতে সর্বপাধারণের পক্ষে সহজতর হয় এই উদ্দেশ্ত 
নিয়ে এই আইনটি পাস হয়! ধীরে ধীরে লোকে বুঝতে সুরু করে শিক্ষা কোন শ্রেণী 
বা সম্প্রদায়ের আধিপত্য করবার বিষয় নয়। শিক্ষা সমগ্র জাতির ব্যাপার জাতির 
কল্যাণে রাষ্ট্রই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে | 

১৯০২ খৃঃ ব্যালফুর আইন পাস হয়। এ আইন ইংলগ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই সময় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরোধের 
অবসানে সমন্বয়ের যুগ WH হয়। রাষ্ট্র এখন থেকে গণশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে! 
শিক্ষার সর্বস্তরের মধ্যে যাতে একটা সামঞ্জস্ত করা যায় সেজন্য শিক্ষাকে FREN 
করে তোলবার চেষ্টা চলতে থাকে । এর ফলে শিক্ষার মান বিশেষ উন্নত হয়। 
১০০২ খৃঃ শিক্ষা আইন পাস হবার পর বহু উল্নতমান প্রাথমিক বিগ্ভালয়কে মাধ্যমিক 
বিগ্তালয়ে উন্নীত করা হয়। এক শ্রেণীর নতুন উচ্চতর এলিমেপ্টারী স্কুল প্রতিষ্টা করা 
হয় যার নাম হয় সেণ্রাল দ্ুল। এখানে সাধারণ শিক্ষা শেষ হবার পর ১১-১৪ বছর 
পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বা ব্যবস। বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন কাজ হাতে কলমে শিক্ষা 


দেওয়া হত। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফিণার আইন বিধিবদ্ধ হয়! শিক্ষাকে জনসাধারণের 


নিকট সহজ লভ্য করে তোলা ও জাতীয় শিক্ষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা 
ছিল এই আইনের মুখ্য Bend) শিক্ষার বিভিন্নস্তরের মধ্যে সমন্বয় ও সেই সাথে. 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ ঘনিষ্ট করে তোলবার দিকে লক্ষা করে আইনটি রচিত 
হয়। এ আইনে বলা হয় যে নার্শারী ইনফ্যাণ্ট, এবং জুনিয়ার স্কুলে তিন থেকে 
এগার বছরের শিশুদের যে শিক্ষা তাকে বলা হবে প্রাথমিক শিক্ষা । আর বার থেকে 
আঠার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য যে শিক্ষা চালু থাকবে তাকে বলা হবে 
মাধ্যমিক বা প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা | 

১৯৪৪ খৃঃ শিক্ষা আইনে ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষায় অভিনব পরিবর্তন আনা 
হয়েছে । ১৯৪৭ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল 


€-১৫ বছর অবধি করা হয়েছে। 

১৯৪৫ খৃঃ পর ৭০** হাজারের বেশী নতুন স্কুল খোলা হয়েছে। পুরান স্থলগুলিকে 
পরিবতিত করা হয়েছে | প্রায় ৯,০০০১০০* লক্ষ ছেলেমেয়ে বর্তমানে স্কুলে পড়ছে! 
আশা করা যায় ১৯৭০ খৃঃ ১৬ বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামুলক 


করা হবে। 
শিক্ষা আইন পাস হওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডের মাধ্যমিক 


মাধ্যমিক শিক্ষা! :--১৯০২ খৃঃ 
শিক্ষা ছিল বেসরকারী কতৃর্বাধীন। উনবিংশ শতাব্দীতে মাধ্যমিক শিক্ষা eas 


৩৮৮ প্রাধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাস 


াকিগত প্রচেষ্টার এফাধিপত্য দেখা যায়। Bernon পাবলিক, গ্রামাঁয় স্থল এযন কি 
বিশববিগ্াপয়গুলি te দেশের শিক্ষা -বেসরকাহী প্রচেষ্টার ফল। ইংলগ্ডের জাতীয় 
জীবনে পাবলিক sash একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানের 
শিক্ষার্থীর! এমন একটা ওঁতিংহার সৃষ্টি করেছে যে ইংলগ্ডের সবক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে এই পাবলিক Bina ছাত্রদের দেখা যায়। কিন্ত এই পাবলিক স্কুলের দ্বার 
জনসাধণের কাছে রুদ্ধ ছিল। অভিজাত ধনিক শ্রেণীর সম্তানেরাই এ সব বিগ্ভালয়ে 
শিক্ষার সুযোগ পেত। 

৯৮৬৯ পৃঃ ক্লারেগুনের নেতৃত্বে একটি রাজকীয় কমিশন বসানো হয়। - রাষ্ট্রের পক্ষ 
থেকে এই প্রথম ইংলণ্ডের মাধ)মিক Ramar কার্ধলাপ সম্পর্ক তদস্তের ব্যবস্থা 
হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পাবলিক aaefa পুনর্গঠনের জন্ত আইন 
পান হয়। 

১৮৬১ খৃঃ AAA এনকোয়ারি কমিশন বসে। এই কমিশন ইংলগ্ডের পাবপিক 
স্থল বাদে AJAI মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কে তদন্ত করেন। এসময়ে পাবলিক স্থল ছাড়াও 
আরো তিন প্রকার মাধ)মিক স্থুল ছিপ__এন ডাউড স্কুল, প্রাইভেট Ba, এবং 
প্রোপ্রাইটরী স্কংল। 

এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
জন্য সুপারিশ করেন। 

উনবিংশ শতাদ্দীতে ই 


যে সব মারাত্মক ত্রটিছিল সে সম্পর্কে 
এছাড়া কমিশন BP ও সংহত মাধ,মিক শিক্ষার 


ংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনে যে অরাজকতা ছিল ত! 
T করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯৪ খৃঃ ব্রাইস কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন Rare 
একটি জু মাধ্যমক শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোল্বার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করেন। এর 
ফলে ১৯১২ খৃঃ শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সংহতি সাধনের 
: জগত স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হয়েহিল। 


প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যাতে মাধামিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহণীল হয় সে জন্য ১৯*৭ খৃঃ 
এক শিম করে সরকারী সা নতুন ছাত্র- 


ভাত্রীগণের শতকরা ২৫ জনকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দিতে বলে। ১৯১৬খুঃ 


তে বেতন দেবার অক্ষমভার জন্য 
থেকে বঞ্চিত করা হবে ay | 


মাধ্যমক শিক্ষার ক্রম বিবর্তনে হাডো রিপোর্ট ও স্পেন্স রিপোর্ট বিশেষ 
eglas শিক্ষা ক্ষেত্রে arei রিপোর্ট এক faz স্থান অ'ধকার 
এই রিপোর্টের ফলে জনসাধারণের মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের মধ্য দিয়ে 


কোন 

atsa 
উল্লেখযোগ্য । 
wa আছে। 


বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবন্থা ৩৮৯ 


বহুমুখী পাঠাস্থচী অনুসরণের আন্দোলন দেখা দেয়। Aa রিপোর্টে বলা হয় 
ইংপণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক উন্নতির সাথে সঙ্গতি রেখে মাধামিক শিক্ষার 
ধারাকে নিয়প্রিত করতে হবে। faataray পাঠ্য সুচী হবে eco fae বাস্তব জীবনের 
অভিজ্ঞ চার সাথে যোগ রেখে শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
গড়ে ভোলবার Sy কমিটি বহু qaqta স্থপারিশ করেন। যুদ্ধের জন্ কমিটির রিপোর্ট 
সমুহ কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি | : 

১৯০৪ খুঃ আইন BRA ১৮ বছয় পর্যন্ত কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা দেবার 
বাবস্থ। FA হয়েছে! ১৯৪৫ খৃঃপর ৭*০* হাজারের অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করা 
হয়েছে। পুরাতন বিগ্ভালয়গুপির সংস্কার করা হয়েছে। ১৪৭০ খৃঃ মধ্যে ১৬ বছর 
পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাধামিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 

পশ্চ ওপদদের শিক্ষা ঃ-বিকলাঙ্ ও ব্যাধিগ্রন্ত শিশুরা সমাজের পক্ষে বোঝা 
বলেই AT হত। ১৯১৭ খৃঃ এই সব অভিশপ্ত শিশুদের জন্ত এক শিক্ষ। আইন পাস 
কর] হয়। এতদিন যারা সমাজের নিকট ভার স্বরূপ বলে গণ হত এই আইনে সে 
নব বিকলাঙ্গ ও রোগগ্রন্ত শিশুদের জন্য Saye শিক্ষা ও হাতের কাজ শিখিয়ে 
AAN করে ভোলার জন্য অভিভাবকদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিভাবকদের 
বাধ)তামূপক ভাবে এনির্দেশ মেনে চলতে হত | 

১৯৪৪ খৃঃ শিক্ষা আইনে বিকলাঙ্গ ও vafis ব্যাগিগ্রন্ত শিক্ষার্থীর wy z$ 
শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মনো- 
বিজ্ঞানীদের দিয়ে পরীক্ষা! করিয়ে এই শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
বর্তমানে মুক-বধির ও অন্ধ ধিগ্ভালয়গুলিতে ৫-১৬ বছরের ছেলে মেয়েদের উপস্থিতি 
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 

রাশিয়! এক সমর রাশিয়া ছিল ইউরোপের সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ। 
গরীবের কাছে শিক্ষা ছিল স্বপ্ন । ১৯১৭ খৃঃ রুশ বিপ্লবের সময়ে এদেশের শিক্ষার 
অবস্থা ছিল পরাধীন ভারতের চেয়েও শো5নীয়। পিটার দি গ্রেট প্রথম চেষ্টা করেন 
যাতে ইউরোপের প্রগতিশীল দেশগুলির মন রাশিয়াও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আধুনিক 
হয়ে উঠতে পারে। ১৯১৪ খৃঃ পিটার প্রথম প্রাথমিক স্কুল খোলেন। এই aefa 
নাম ছিল অঙ্কের gal পিটার চেষ্টা করেছিলেন বড়লোকের ছেলেদের শিক্ষা 
বাধাতামূলক করতে। এর পূর্বে যে সামান্য শিক্ষার বাবস্থা ছিল তা হিল ধর্ম প্রভাবিত । 
পিটার ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী হয়েছিলেন । পিটারের ‘চেষ্টা প্রশংসনীয় 
হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে পিটার ধনিক শ্রেণীর জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে 
চেরেছলেন। ক্রষকদের জন্য শিক্ষা ছিল সে সময় কল্পনার বাইরে। অষ্টাদশ শতকে 


News আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্তার ইতিহাল 


গোপনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় কৃষকদের ছেলেদের জন্য দু’ একটি স্কুল খোলার চে্ট1 হয়েছে 
কিন্তু তা কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস নয়। উনবিংশ শতকের AHS আইন করে কৃষকের 
ছেলেদেরর জন্য উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। শিক্ষার প্রসার রাশিয়ার 
Sian কোনদিনই পছন্দ করেননি। প্রথম আলেকজাগারের শিক্ষা মন্ত্রী বলেছিলেন, 
শিক্ষা হচ্ছে লবণের মত, ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝে একে অল্প অল্প ব্যবহার করতে হয়। 
জনলাধারণকে লেখাপড়া শেখান হচ্ছে তাদের ভালোর চেয়ে খারাপ way | 

পিটার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রথম আয়োজন করেন অষ্টাদশ শতকের সুরুতে। 
কিন্তু একশ বছরের মধ্যে গ্রামে দুরের কথা সহরেও সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল না। দ্বিতীয় আল্কেজাওার ১৮৬৪ খৃঃ শিক্ষার একটা gatas রূপ দেবার চেষ্টা 
করেন এই সময়েই প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সবাই অব্যাহত ভাবে গ্রহণ করতে 
RE করে। প্রাথমিক শিক্ষা তিন বছরের জন্য fafa? হয়। রুশ ভাষ! শিক্ষা বাধ)তা- 
WF করা হয়। এই সময় পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ate ঘরের ছেলেদের ও 
পুরোহিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । “ 

১৯০ খুঃ বিপ্লবের পর শিক্ষার প্রশ্রটকে সরক 
পারলে না। বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ৫ 
যায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য 
(এই সমর ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 


এক বিল এনেছিলেন। ) জনমতের চাপে জারের সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 
কিছু খরচ করতে স্বীকৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ রাশিয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা 
ছিল ১,৩৮০,০০০ জন। ১৯১৪ খুঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্য। হয় 1572 
জন | জার শাসিত রাশিয়ার শিক্ষার ক্ষেত্রে ataa বিশেষ প্রভাব ছিল । সবাইকে 
বাধ্যতামূলক ভাবে রুশ ভাষাশিক্ষা করতে হত। এতে দেশের শিক্ষার প্রসার ব্যাহত 
হচ্ছিল। 

৯৮১৭ খুঃ বিপ্লবের পর দেশে বহু পরিবর্তন হয়, 
সংস্কার বলা চলে না__তা সত্যি সত্যি বিপ্লব। 
আমূল পরিবর্তন হল না সমাজ ব্যবস্থাও অর্থ 
ব্যবস্থার ও আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা Bq) হল। 
দেশের শিক্ষার বিপুল আয়োজন দেখে বিস্মিত 
“কালান্তরে” দেখি রবান্ত্রনাথ বার বার ইংরেজ 
গায়োজনের সাথে afegia শিক্ষা ব্যবস্থার তুলন! 

বলশেভিক সরকার প্রথম থেকেই শিক্ষা সম্প 


TH আর ধামাচাপা দিয়ে রাখতে 
থকে যুক্ত হল। ১৯১২ খৃঃ দেখা 
ভূমায়দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। 
FING জন্য মহামতি গোখেলে 


কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে যা হয় তাকে 
জারের আমলের শাসন ব্যবস্থারই 
নতিক ব্যবস্থার সাথে সাথে শিক্ষা 
রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্ৰমণকালে সে 
হয়েছিলেন । “রাশিয়ার চিঠি” ও 
শাসিত ভারতের শিক্ষার সামান্ত 
করে gA প্রকাশ FTS | 

র্কে একটি স্ম-গম নীতি গ্রহণ করলেন | 


tg 


বিভিন্ন দেশের শিক্ষাযন্থা ৩৯১ 


১৬ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করা হল। ১৯২৪ খৃঃ দেখা গেল 
শতকণা ৪* জন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করছে। প্রথম অবস্থায় 
FA বাড়ীর অভাব ও শিক্ষকের অভাবের জন্ত দু'শিট স্কুল চালু করা হল। আমাদের 
দেশের বর্তমান অবস্থার সাথে রুশদেশের সেই সময়কার অবস্থা তুলনীয়। স্কুলগৃহ, 
শিক্ষক, আসবার পত্র সব কিছুরই অভাব আমাদের রয়েছে ভাই - ছু'শিক্ষট স্কুলের 
ব্যবস্থা পাশিয়ার মত আমাদের দেশে ও চালু করা যেতে পারে। ১৯২৬ খু: দেখি 
রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিগ্ঠালয়ে ছাত্র সংখ্য! হয় ১০,৬*০,০০০। এছাড়া 
বয়স্ক শিক্ষার ও বিপুল মায়োজন কর! হয়োছল সেখানে ছাত্র সংখা। ছিল বিশলক্ষ I 

১০২৭-২৮ খৃঃ থেকে রাশিয়ায় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হয়। 
এসময়ে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯৬, ৩৭২টি ও ছাত্র সংখা! ছিল > কোটি। 
কারখানায় যে সব বালক শ্রমিকেরা কাজ করত তাদের শিক্ষার জন্য কারখানার স্কুলের 
ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চ বাধিঞী পরিকল্পনার স্থরুতে ৪৭১১টি কারখানা স্কুলে ৬ লক্ষ ছাত্র 
পড়ত। ১৯২১৮ খৃঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সুলের ছাত্র সংখ্য। ছিল ১১,৬০০১০০* জন 
এই ছাত্র সংখ্যা ১৯৩২ AE হয় ২২,০০,০০* জন। জার শাসিত রাশিয়ার সর্বত্র 
রুশ ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়ে faala আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! BA | ; 

নার্পারী ও প্রাথমিক শিক্ষ। 8__জারের আমলে নার্শারা শিক্ষা বা কিগার গার্টেন 
স্থাপিত হয়। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শ্রমিক সজ্বের 
পরিচালনায় ৮ বংসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কিওার গাটেনের ব্যবস্থা হয়। প্রাক 
প্রাথ ম শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্প ও কারখানার সাথে যাতে খেলার মাধমে পরিচিত হতে 
পারে CH বাবস্থা আছে। এছাড়া যৌথভাবে কাজ করবার অভ্যাস এই স্ুরেই খেলার 
মধাদিয়ে তাদের শেখান হয়। তিনবার খাওয়া? F'IDI খেলা, ও নানারকম Bra টাকি 
কাজ প্রভৃতি সব কিছুর ব্যবস্থা এখানে আছে । সকাল bi থেকে বিকেল obi পর্যন্ত 
এগুপি শিশুদের জন্য খোলা থাকে | 

রাশিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি শ্রেণী। এখানে ছেলেমেয়েরা এক সাথে 
পড়ে। সাত বয়স হলেই বাধ্যতা মুলক ভাবে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে আসতে হুয়। 
প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র একই রকম শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠক্রম অনুস্থত হয়। 

১৯৫৬ Ye সাত বছরের শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতা মূলক করবার কথা হয়। 
এই সাথে প্রস্তাব করা হয় ৯৯৬০ খৃঃ মধ্যে দশ বছরের শিক্ষাকে আবগ্তিক শিক্ষা হবে। 
১৯৪০ de পুর্ব পর্যন্ত রাশিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল 
অবৈতনিক। এরপর মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও উচ্চতর 


৩৯২ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সসহার ইতিহাস 


বিদ্যালয়ে বেতন ধার্য করা হয়। ১৯৫৬ খ্‌ঃ এই বেতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া 
হস। দশ বছরের স্কুল ছাড়াও পাঠক্রমের বিশেষ ব্যবস্থা করে আরো কয়েক শ্রেণীর 
স্কুল সেখানে রয়েছে। যেমন দৈনিক FA, আবাসিক am, কারিগরী ও কৃষি বিজ্ঞানের 
পুল, পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল, এফ জেড ও স্কুল | 

৯৯১৭ খ.ঃ RA পর রাশিয়ায় শি 
তাবিস্মকর। কোন বিশেষ রাজনৈতি 


জন সংখ্যা, ও বহু ভাষা অঞ্চল 
শিয়া সমস্যার অনেকখানি মিল 


আছে। আমাদের দেশের গণ শিক্ষার বিরাট সমস্যাটি সমাধান করতে রাশিয়ার 


অভিজ্ঞতা আমাদের সহায়ক হতে পারে। 
জাপান £__নবজাগ্রত এশিয়ার অগ্রবর্তী দেশ জাপান | 
শান মুক্তির আন্দোলনে এশিয়ার দেশ সমূহকে জাপান নানা 
পশ্চিমের রীতিনীতিকে আয়ত্ব করে তাকে নিজের দেশের উপযোগী করে দেশকে 
গড়ে তোলার কাজে আপানের সাফল্য এশিয়া তথা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাড়িয়ে ছিল। 
জাপান পাণ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছিল কিন্তু জাতীয় Shears কোন দিনই 
বিসর্জন দেয়নি। ১৮৭২ কঃ জাপানের সংবিধানে সব নাগরিকের শিক্ষার অধিকার 
মেনে নেওয়া হল। প্রাথামক শিক্ষাকে বাধাতা UNF করা হল। প্রাথমিক শিক্ষা 
বলতে জাপানের বুঝায় কিণ্ডারে গার্টেন প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক কারিগরী শিক্ষা 
এবং বিকলাহ্গদের শিক্ষা | তিন বছর থেকে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য কিগার 
গার্টেন afeti করা হয়েছে। ১৯২২-২৩ খ.ঃ দেখা যায় জাপানের ৬১১টি কে, fa 
পুলের মধ্যে ২টি মাত্র সরকারী পরিচালনাধীন বাকী ২৫২টি বেসরকারী ও ৩৪৮ট 
ufate পরিচালনাবীন। 
প্রাথমিক বিদ]ালয়গুলিকে ছ'ভাগে 
EL বছরের ছেলেমেয়েদের পড়বার ay 
বিদ্যালরে দশ থেকে চৌদ্দ 
পযন্ত ছেলেমেয়েদের প্রতি 
BA মাতৃভাষা, অঙ্ক, নীতি 


বিংশ শতকে ইউরোপীয় 
বে অঙ্গপ্রাণিত করেছে। 


ভাগ করা ছয়। নিয় প্রাথমিক ৬ থেকে 
বন্থা আছে এ স্কুলগুলিতে | উচ্চ প্রাথমিক 
বছরের ছেলেমেয়েরা UBS) fay প্রাথমিক স্কুলে ১০ বছর 
বছরে ৩২ সপ্তাহ স্কুলে Sofa 


হত বাধ্যতা মূলক | এসময়ে 
শিক্ষ! সেই সাথে অঙ্কন, গান, শারীরিক শ্রম ইত্যাদি শেখান 


এ বিভিন্ন দেশেয় শিক্ষা্স্থা ন ene 


হয়। জাপানে গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্ত এক বিশেষ ধরণের স্থল আছে। 
এখানে বই, খাতা, পেন্সিল সব কিছুই শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। জাপানে প্রাথমিক 
শিক্ষা বাধ্যতা মূলক হলেও অবৈতনিক নয়। ভাই গরীব শিশুদের স্থুবিধার ag 
এব্যবস্থা করা হয়েছে। ’ 

Ss প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা faa প্রাথমিকের অহ্থরূপ এতে এখানে 
অতিরিক্ত পদার্থ বিদ্যা, ভুগোল, ইতিহাস ইংরেজী ভাষা, কৃষিও ব্যবসা-বাণিস্য প্রভৃতি 
বিয়য় শেখান হয় ; 

জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
আসতে পারে । এসমরে শিক্ষার্থীর বয়স ১২ বছর হতে হবে না হয় তাকে উচ্চতর 
প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় বছরের শিক্ষা শেষ করে আগতে হবে। শিক্ষাকাল পাচ. 
বছর। এখানে পড়তে হয় নীতি শিক্ষা বিদেশী ভাষা, জাপান ও চীন ভাষার প্রাচীন 
গ্রথাদি, সাধারণ ভূগোল, জাপানের ত্ত পৃথিবীর ইতিহাস, অঙ্ক, প্রভৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ 
ও রগায়ন বিন), সঙ্গীত ও শরীর চর্চা। 

মেয়েদের Sy মাধ)মিক বিদ্যালয়গুলিতে বলা হয় উচ্চ, বিদ্যালয় তবে পড়াশুনা 
ছেলেদের পুলের মতই হয়। মেয়েদের জন্য এক শ্রেণীর FT আছে তাকে বলা হয় 
MÉY উচ্চ farza নিয় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মেয়েরা এখানে NES বিজ্ঞান 
শিক্ষ। করতে আসে । এখানে শিক্ষাকাল চার বর । 

বিশ্ববিদ্য।পয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঝামাঝি era বিদ্যালয়গুলিকে, বলা হয় 
উচ্চতর বিদ]ালয়। wom অনেকট। আমাদের দেশের কলেজের AS | 

মাধ্যমক শপে কারিগণী FA ব্যবস্থা আছে। জাপানের কারিগরী শিক্ষার 
চারটি স্তর-_বিশ্ব বিদ্যালয় স্তর, উচ্চপ্তর, মধ্য ও নিয়ন্তর । উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠ শেষ করে মাধ্যমিক কারিগরীক বিদ্যালয়ে ভতি হওয়! যায়। এছাড়া একরকম 
Continuation কুল আছে। যারা faa প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ প্রাথমিক 
পিক্ষ গ্রহণ করতে পারে ন! তাদের জন্ত এই অব্যাহত কারিগরী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা I 
এখানে কারিগরী শিক্ষ! পেয়ে তার! আত্মনির্ভর শীল হয়। $ 

ফলশরর্মত :--ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ইংলগের শিক্ষানীতির দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত | ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে ও পরবর্তাকালে ইংরেজ সরকার 
ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারণে ও নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংলগ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি 
ও শিক্ষাধার৷ দ্বারা প্ভাবাম্বিত হয়েছে । আধুনিক. ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে 
পঠিকভাবে জানতে হলে বিভিন্ন সময়ে ভারতের শিক্ষা্ষেত্রে যে সংস্কার হয়েছে তার 
শটভূমিক। বুঝতে হলে Raroa শিক্ষার ইতিহাস সাধারণভাবে জান! দরকার I 


৩৯৪ আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমন্তার ইতিহাল 


ইংলণ্ড গণভাঙ্গিক দেশসমূহের মধ্যে অগ্রগণা-_ইংগণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ও পিক্ষাপন্ধতি 
গণতান্ত্রিক শিক্ষাপন্ধতির প্রতিনিধি arate! গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির লাথে সাথে 
ঠিক বিপরীত শিবির. সাম্যবাদী দেশের এতিনিধিস্থানীয় রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে জানা 
দরকার । রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আদর্শে বিপরীতমুখী দুইটি দেশেই দেখা যায় 
গণশিক্ষা বা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুইটি দেশই সমান 
নচেতন। Mata রাশিয়া ও স্বাধীনতা a4 ভারতের শিক্ষা মানচিত্রের দিকে 
তাকালে দেখা যায় দু'টি দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় একই রূপ ছিল। দেশের বিশাল 
আয়তন, বিরাট wana আঞ্চলিক ভাষা সমস্যা, শিক্ষায় অনগ্রপরত! সবদিক থেকেই 
বেশ মিল হট দেশের মধ্যে রয়েছে। ভাই আমাদের দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও 


. প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে রাশিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের সহায়ক হতে পারে। 


প্রাচ্যখণ্ডের দেশসমূহের মধ্যে জাপানই প্রথম ক্ষাত্রশক্তি বলে fae ইউরোপের 
কাছ থেকে উপযুক্ত ami আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। ইউরোপীয় মভ্যতা ও 
শিক্ষাকে আত্মস্থ করে জাপান নব বলে বলীয়ান হয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সমকক্ষ হয়ে 
উঠেছিল। 

এই তিনটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমাধান আলোচনায় যে চিত্রটি পাই ভার 
আলোকে আমাদের দেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আমর! তুলনামূলক বিচার করতে 
পারি। পৃথিবীর কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় দেশের শিক্ষার ইতিহাসকে জানলে 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গঠনযুলক সমালোচনা করা সহজ হয়। নার্শারী ও 
প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা পিছিয়ে আছি। অন্য দেশের অবস্থার সাথে তুলনা করে 
আমাদের ক্রটি সম্পর্কে আমরা! অবহিত হলেই আমাদের শিক্ষা কাঠামোর প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন করা সহজতর। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষামানের অবনতি কি করে 
রোধ করা যায় সে সম্পর্কে মৃপ্যবান জ্ঞান আমরা উন্নত দেশগুলির শিক্ষা প্রণালীকে 
অম্ধাবন করেই আয়ত্ব করতে পারি। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাপ আলোচনায় 


আমাদের দেশের শিক্ষাকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাড় করানো সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। ' 


বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করে আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি তাহলেই শিক্ষার ইতিহাস পড়। সার্থক | 


ee ee 


— 


Calcutta University B T. Questions 
1950 


1. What picture do you get of Indigenous Education 
from Adam's reports, particularly the Third Rerort ? 

2. Enumerate briefly the main recommendations of the 
Indian Education commission of 1882 and bring out their 
significance, 

3. “In West Bengal to day the scheme of Basic Edu- 
cation that is followed is activity centred not craft centred”. 
Discuss. 

4. What reforms of Secondary education have been sugges- 
ted by the School Education committee West Bengal and the 
ক University Commission Report ( Radhakrishnan Commi- 
ssion ) 

5. What are the main recommendations of the ‘Radha 
Krishnan Commission with regard to reform of University 
Education proper ? 

1951 

8. Is there any justification for regarding ‘Macaulay 
Minute’ as infamous ? Examine his ideas critically. 

7. What attempts were made to reform Secondary Educa- 
‘tion in the second half of the Nineteenth Century and with 
% what success ? 

8. What are the power and functions of the West-Bengal 

Secondary Board ? What are its relations with the state ? 

9. How would you reform Calcutta University, having kept 
in view, the recommendations of the ‘Radhakishnan Commi- 
ssion? How far would you make the University autonomous ? 

10, Bring out the contributions of Missionaries to the 
development of education in the Nineteenth Century in India, 


6:1১) 
1959 


11. What were the Proposals of William Adam for the 
reorganisation of education in Benga] ? What happened of 
the proposals and what Were the consequences ? 

12. Trace broadly the history of the reform of Secondary 
education in Bengal in the first half o 

13. Give some details a 
Secondary Education, 
be able to remove some 
Secondary Edzica 
enswer, 


f the twentieth century. 
bout the West Bengal Board of + 
How far in your opinion wil] the Board 
of the glaring defects of the system of 
tion in West Bengal? Give reasons for your 


14. Discuss the present 


West Bengal indicating the 
ment. É 


position of Primary Education in 
possible lines of future develop- 


15. Givea short history of the adult education movement 
in Bengal in the last fifty years and briefly discuss the pro- 
gramme of adult education sponsored by the West Bengal 
Government. 

16. Discuss the idea of ‘Rural University’ as outlined in 
the report of the Radha Krishnan Commision. 
your opinion can ‘Visva Bharati Univer 
the realisation of the idea ? 


How far in 
sity Contribute towards 


1953 
17. How is the Board of Secondar 
to solve the problems of Secondary 
18. “The Despatch of 1854 is a] 
Indian education.” Comment on t 
summary of the main 
Despatch. 


y Education W. B. trying 
Education ? Discuss. 

and mark in the history of 
he statement ‘and give.a 
recommendations Contained in the 


19. ‘What are the recommendations of W., B. School Edu- 


( 8 ) 


cation Committee (1949) with regard to Secondary Education ? 
Comment on these recommendations. 

20. Describe the system of teacher ০১ in W.B. and 
suggest how it can be improved. 


॥ 


1954 


21. What are the major recommendations of the Secondary 
Education Commission regarding the curriculum at the 
High School Stage and Examination at the end of the Stage ? 

22, Discuss the problem of languages in Schools in free 
India. 

23. Write a critique on the recent University reforms in 


_ India with particular reference to W. B. 


1955 


24. The Government of India put a stop to the Orientalist 
Versus Occidentalist controversy in education by issuing a 
resolution in 1835. What important decisions were embodied 
in that resolution ? 

25. The Despatch of 1854 emphasized the introduction of 
System of Grant-in-aid. Show’ how the Grant-in-aid system 
helped in promoting education threugh the medium of English 
in Secondary schools in India during the last 100 years. 

26. Discuss the provision of the Bengal (Rural) Primary 
Education Act 1930. and show why a separate Act was 


` necessary for non-municipal areas. 


27. The Basic Education Scheme is considered as the most 
important nationa! educational experiment throughout India. 
Discuss its merits and show how it can be linked up with an 
improved type of education recommended by Mudaliar 
commission, 


(85) 
1956 


28. The East India Act of 1813, was the first legislative 
admission of the right of education to participate in the public 
Revenues of India Lord Moira (Governer General of India) in 
1815 emphasized the foremost claims of the village School 
masters in the reorganisation of education in Ihdia. But 
nothing was done for them for many years. Why? Give ‘ 
reasons for your answer. 

29. The three Universities at Calcutta, Madras and Bombay 
will celebrate their centenaries in 1957, Narrate how they 
came into existence in 1857 and what powers they possessed 
in the beginning. 

30. Lord William Bentinck’s Resolution of 1835 gave a 
new direction to education in India. On account of the passing 
of the new Government of India Act, the year 1835 was consi- 
dered as the thresh hold ofa new era of provincia] autonomy. 
What Suggestion were made by the Government of Bengal in 
their Resolution of 1985 for improvement of Primary Educa- 
tion in the province ? 

31. Trace the growth of national educational movement 
through the instrumentality of the First Five year Plan of the 
Government of India. What were the new directions which 
the plan envisaged in the field of education ? 


1957 


32. Give a brief account of the education at activities of 
the Christain Missonaries and the East India Company in the 
former Presidencies of Bengal and Madras prior to 1814, 

33. Write short notes on any three of the follow: 


(i) Woods despatch of 1854. 
Gi) Hunter commission of 1882. 
Gii) The Abbot—Wood Report. 


ing : 


A 


Ch) 


34. Discuss the main recommendations of the Calcutta 
University Commission of 1917 in the light of subequent 
expansion of edcation in the country 

35. Describe a Multipurpose school as it expected to 
function under favourable circumstances in the country. How 
have the Government of India differed from the recommenda- 
tions of the secondary Education Commission in tespect of the 
Teorganisation of Secondary Education ?, 


1958 


36. Give a brief acconnt oi the beginning of Western 
Education in India, mentioning the main agencies responsible 
for the same. 

37. Write notes on any two of the following. 

(a) Macaulay’s minute. 
(b) Adam’s Report. 
(c) Curzon’s Educational policy. 

38. What are the main clauses of the Bengal (rural) Primary 
Act of 1930? Discuss critically. 

39. Discuss fully the present system of secondary Education 
in W. B. and examine critically the measure that are being 
adopted by the state for its improvement. 


1959 


40. Give a critical account of the Orientalist and Occident- 
alist controversy in the field of Indian Education during the 
19th century what was its outcome ? 

41. Trace the development of Calcutta University with 
Special reference to its organisation, administration and 
Problems since 1857. 

42. Dicuss the development of secondary Education in 
India since Independence, 3 


6.8.) 
1960 


43. Summarise the main recommendations contained in 
the Woods Despatch of 1854. and state to what extent these 
were effective in establishing a comprehensive and co-ordinated 
System of education in India. 

44, Examine critically the main suggestion of Calcutta 
University commission for the reorganisation of high school, 
collegiate and University education of India. 


1961 


45. Examine critically Macaulay’s Minute and trace the 
subsequent development of English schools in India. 

46. Discuss the main recommendation of the Mudarliar 
Commission and state to what extent these have been imple- 
mented. ; 

47. Write critical notes on an any two of the following : 

(a) Hunter commission of 188% 
(b) The University grants commission 
(c) The Abbot Wood report. 


1962 


48. Comment on the Orientalist versus Occidentalist con- 
troversy in education during the first half of the last century 
aud discuss critically the resolution issued in this connection 
by the Government of India 3 

49. Bring out the salient features of the Wood’s Despatch 
of 1854, and indicate to what extent this despatch was effective 
in establishing a comprehensive and co-ordiuted system of 
education in India. 


50. Give an account of the present position of secondary 
educalion in: W. B, ro 


৯৮৯ 


f 7, 


51. What were the main recommendations of the Calcutta 
Universety commission ? Give a briefaccount of the organis- 
ation, administration and problems of Calcutta University. 


1963 


52. Give a brief account of the origin and development of 
the University of Calcutta with an appreciation of its work 
what are its present problems ? রর 

53. Discuss the development of Women’s education in 
W. B. 

54. How far the main recommendations of the secondary 
Education commission (Mudaliar Commission) been adopted in 
W. B. and with what results ? 

55. Trace briefly the growth and development of Basic 


Education in India. 


Qe 


Calcutta University B. A. Questions" 
1956 


I. Give a. briet account of educational activities of 
Christian Missioneries in Bengal during the days of East India 
Company. | 

2. During the 19th century all High School had Primary 
and Middle English classes attached to them. Were the courses 
of studies prescribed for these classes identical with courses 

. followed in Primary and Middle Schools? If not why? 

3. What led to the formulation of Bentiuck’'s Educational 
Policy ? Show how it became precurser of a new consciousness 
in the field of education in the 19th century, 

4. The Indian Education Commission of 1882-83 made 

scme defenite reccmmendaticns alcut the training of Primaty 


teachers. What are the recommendation ? Justify the type of 
Guru-Training School which came into existance on the 
recommendation of the Commission, 


5. In the Wardha 


Enumerate the main princi 
Education propounded b 
6. Give important P 
Education Act of 1930. 
7. What is neant by 
extent does it differ from an 


rovisions of the Bengal (Rural) Primary 


Multipurpose 5০০০1? To what 
ordinary high school ? 


Passed by the Governm 
literature and Science, 


a 
সী 


(9) 


9. ` Give an account of Wood’s Despatch of 1851, stating 
clearly how it tried to solve the Educational Problem of the 
day. f 

10. Write short notes on.any two of the following. 

(i) Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal. 


(ii) The Despatch of 1859, 
(iii) The Educational Activities of the East India 


Company Prior to 1814 
11. Trace the development of Elementary Bduestion in 


India during the period 18€0 to 1881. 

12. Discuss the recommendations of the Hunter Commi- 
ssion stating to what extent these had influenced the subsequent 
expansion.of Education in India ৰ 

13. Give an account of the present position of Secondary 
Education in West Bengal, indicating the 11065 of future 
development as recommended by the Mudaliar Commission. 

1968 


14. Describe the history of Educational Effort of Missiona- 


ries during rule of East India Company in Bengal. 
15. Critically consider the ‘part played by Macaulay in 
development of Education in India. 
16. Give an account of Bentincks’ Educational Policy and 


evaluate the same. 

“17. Describe the growth of Primary Education in Bengal 
during the last fifty years with special reference to the last: 
School Education Committee’s report in West Bengal, 

18. Write an essay on the development of state directed 


system of Education in India‘ 
19. State the significant features of Wardha Scheme ‘of: 


Education and critically consider the value of the same, 


(19) 


20. Describe the Principal recommendations of Mudaliar 


Commission. im respect. of courses and Curricula of Higher 
Secondary Schools. 


21. Write short notes on any two of the following : 
(a) Central Advisary Board of Education. 

'b) Wood’s Despatch of 1854. 

ic) Sargent Committee’s Report. 

(d Spread of Girl’s Education. 


1959 


22. ‘During the rule of East India Comany in india 
opinion was divided whether Occidental or Oriental learning 
should be fostered by the Government ? Discuss with special 
reference to Macualay’s contribution to Education. 


23. Consider briefly the development of Secondary Educa- 
tion W. B. during the last fifty vears. 
24. Give a critical account of Wood's Despatch on 


Education with special reference to the proposed Grant-in- 
aid System. 


25. Write an essay on the Compulsory Primary Education 
in India. 


26. Discuss Gandhiji’s contribution to Education. 
27. Discuse the major problems of Secondary Education 
in West Bengal. i : 


28. Write short notes on-any- two of the following : 
(ay Control of Education by Local Bodies; 
& 


tb) Bengal Government 


Resolution 
56.1937. 


on Education 
(৩) Adams Report: of 1835.37, 


(না) 
1960 


99. Give an account of educational enterprises by the early 


Christian Missionaries in India Since 1835. 
30. Describr Bentinck’s Educational Policy and critically 


consider the same. 

31. Discuss the 
Lord Curzon. 

32. Indicate the Salient feat 
Act of Bengal of 1930. 

33. ‘Trace historically the role of t 
controlling Education. 

34. Describe the present position of 
in West Bengal with special reference to the g 


Multipurpose Schools. 
35. Comment on the Present position of the Education of 


main features of Educational Policy of 


ures of the Primary Education 


he State in financing and 


Secondary Education 
rowth of 


girls in India: 
36. Write an essay on the medium of instruction of 
education in India mentioning the different view point. 


1961 


vement of the Fast India 


d achie 
n nineteenth 


37. Trace the activities aD h 
nt of education: £ 


Company in the developme 
century India. ; 

88. What are the main recom 
of 1854 ? 

39: “Animprovement in qual 
is the first requisite of: an effective SY 
Education in India”. Elucidate the statement. 

40, “Macualay’s desire to improve Indian Education Was 


genunie and earnest.” Examine this statement. 


mendation of Wood’s Despatch: 


ity rather than in quantity 
stem of Secondary 


for your answer, 

42. What are the 
Act of 1919 ? 

43. “In West Ben 
is followed is activity 


main provisions of the Primary Education 


gal the Scheme of Basic Education that 
centred and not craft centred” Discuss, 


44. Trace the development of Primary Education in West 
Bengal Since Independence. 
45. Write short notes on any two of the following : 
(a) Wastage and stagnation. 
(b) Grant-in-aid System. 


(c) Sargent Scheme. 


1963 


46. What important decisions were embodied in William 
Bentinck’s Proclamation of 1835? In what sense did this 


Proclamation mark a turning point in the history of education 
in India ? 


47. “The Wood’s Despatch of 1854 laid the foundation of a 


Sound and effective System of educational administration in 
India,” Critically examine this statement. 


48. Estimate the importance of the recommendations of the 
Hunder Commission 1883 in respect of (a) Primary education 


and (b) Secondary education. How far were these recommen- 
dation implemented ? 


49. Discuss the 
and Policy of educ 
tion of 1904, 


: 750... What steps were taken to remedy the defects revealed 
therein 2 17701515421) ৮: ` T 


main criticism on the prevailing condition 
ation, contained in the Educational Resolu- 


(53) 


51. Account for the failure of Gokhale to introduce free and 
compulsory Primary education in India. When was the principle 
of compulsion accepted in Bengal ? 

52, What is.a Multipurpose School? How far, in your 
opinion is the carriculum of a Multipurpose School a defenite 
departure from the traditional concept ? 

53. Account for the slow progress of Basic Education in 
West Bengal. 

54. Write notes on any two of the following : 

(a) Girls education in India. 
(b) Payment by Results. 
(c) Parity between ten-class and eleven-class 


school 


curricula. 
(d) The Board of Secondary Education West Bengal. 


= 1962 


55. Discuss the educational activities of Christian Missio- 
varies during the days of East India Ccmpany. 

5G. State the important recommendations of the Indian 
education commission of 1882. Why was it thought necessary 
to provide Secondary education on the grant-in-aid basis? 

57. ‘Trace the devolopement of Primary education in India 


from 1882 to 1913 + 
58. What are the main provisions of the Bengal (rural ) 


সান লি শিপন 


“Primary education act of 1930 ? 
59. ‘Trace the devolopement of Secondary education in West 


Bengal Scince independence. 
60. State the salient feature of the Wardha Scheme of 


education and examine them. 
61. “The results of women’s education under the existing 


( 14 ) 
conditions have not been entirely satisfactory”. Discuss the 
statement, 
62. Write short notes on any three of the following :— 
(a) Adam’s Report on vernacular education. 
(b) Filtration theory. 

(c) Bengal Government resolution of 1937 on edu- 
cation. oe 
(d) Curzon’s educational policy, 

(e) Control of education by local bodies. 


